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শ্ীমৎ স্বামা গজ্ঞানানন্দ সরম্বতা 


নিবেদন 


বঙ্গলমাজে আজকাল বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে পরিচয প্রদান এক প্রকার নিশ্রয়ো- 
জন বলিলেও অত্যুক্তি হয ন|। কিন্তু তাহ। হইলেও ইহাব বিষয় জানিবাব 
এত আছে যে একজন বেদান্তের উত্রুষ্ট পণ্ডিতও তাঁহ। জানেন না এবং তাহ। 
জানিবার উপায় স্বরূপ গ্রন্থার্দিও দেখা যাষ ন।। অত্যন্ত পবিচিতের প্রতি 
ওুঁদাসীন্ত যেমন স্বাভীবিক, অত্যন্ত নিকটস্থ বস্ত্ যেমন দৃষ্টির অগোচর হয়, 
বেদাস্ত সম্বন্কেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই বেদান্তের কথ। কহেন, 
সকলেই বেদাস্তেব সিদ্ধান্ত আলোচনা! করেন, কিন্তু কে তাহার রচয়িত।, 
পূর্ব্বে এই বেদাস্তদর্শনেব আচার্য কে কে ছিলেন, কবে ইহ| রচিত, ইহাব 
সহিত অন্যান্য দর্শনেব সম্বন্ধ কিবপ, ভারতীয় চিন্তারাজ্যে ইহার স্থান কোথায়, 
ইহাব ভাষ্যটীকাদি কত ও কতপ্রকারঃ তাহাদের রচনাকাল, তাহাদের মধ্যে 
পরস্পরেধ মতভেদ বা এক্য কিবপ ইত্যাদি বিষয় কয়জন জানেন? অনেকে 
বলেন বেদান্তের এই সকল বাহিরের কথ! জানিয়। ফল কি? উহাতে যাহ! উপ- 
দিষ্ট ব৷ অলৌকিক তাহাই জ্ঞাতব্য । কিন্তু এই সকল কথা! থে বেদান্তপ্রতিপাগ্য 
বিষয় বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয তাহা বিশিষ্ট পপ্ডিতগণই একবাক্যে 
স্বীকাব করিয়া থাকেন। অথব! যিনি একবাব এই এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে 
বেদান্ত পাঠ করিবেন তিনিই ইহ| বুঝিবেন। জগতে যাহা ঘটে, মানব- 
সমাজে যখন যে চিন্তার শ্োত প্রবাহিত হয়, তাহার কিছুই অকারণে হয় না ব! 
ঘটে না। সকলেই পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ, মকলেরই ভিতর নিয়ম বিচ্যমান । 
এই কারণে যে সময় যে সমাজে বেদাস্তচিস্তার যেরূপ উদয় হইয়াছে,তাহার যদি 
স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে হয় তাহা হইলে বেদাস্তসন্বন্ধে বাহিরের কথাও যে 
অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে ন। | কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই 
বিষয়টা আমাদের পণ্ডিতসমাজে উপেক্ষিতঃ তীহার৷ ইহার অভাবও অনুভব 
করেন না। স্বর্গীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই অভাবটী অপনীত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি যাহা 
ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমান সময়ে অতুলনীয় বলিতে পার! 
যায়। অবশ্ত কালে হয়ত১ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থাদি 


০ 


জন্মিবে, কিন্বু তাহ। হইলেও ইহ! থে তাহাদের উত্তম পথপ্রদর্শক হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বেদান্তশাস্মথলোচনাকাবীরঃ প্রত্যেক বেদান্ত। 
নুশীলনকারীর ইহা যৈ অবশ্বপাঠা, তাহা তাহারা এই পুস্তকখানিব 
পত্রগুলি উপ্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্তকত! 
নাই। 

এই গ্রন্থখানির তিন ভাগেব একভাগ চাবি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, 
অবশিষ্ট অংশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরন্বতী প্রতিষ্িত বপিশালস্থ শ্রীশস্করমঠ 
হইতে গ্রকাশিত হইতেছে। শ্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবি তাহাদের 
গুরুভক্তি দুঢা হউক এবং তাহারা এইরূপে জগতেব প্রকৃত হিতসাধনে সমথ 
হউন । 


ঝামপুকুব লেন নিবেদক 
কলিকাত|। শীবাজেন্দ্রনাথ দো, 
১১ই শ্রাবণ ১৩৩২। ) সম্পাদক । 


প্রকাশকের নিবেদন 


এই “বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস” মাত্র প্রথম তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়া 
নান ঘটনা বিপর্যয় নিবন্ধন অনেকদিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। এজন্য আমর! 
স্থধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । ৪র্থ খণ্ড এখন প্রকাশিত 
হইল, ৫ম খণ্ডের মুদ্রণ কাধ্য চলিতেছে । আগামী পৃজাব পূর্বেই এ খণ্ড 
পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত কবিতে পারিব। অবশিষ্ট খগুগুপি যত শীঘ্ব 
সম্ভব প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইব। স্থধী পাঠকবর্গের স্ুবিধাব জন্য প্রথম 
চাবি খণ্ড একত্রে কাপডে বাধাই করিয়। ৪২ টাকা মূল্য নির্ধীরিত করা হইল। 
পৃথক ৪থ খণ্ডের মূণ্য ১৯ টাকা মাত্র। পুব্ে ধাহাধা গ্রাহকতালিকাতুক্ত 
ছিলেন ছুতাগ্যবশতঃ তাহাদের নামেব তালিকা নষ্ট হইম| গিঘাে। যাহাবা 
গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হউব। এই ব্যয় বুল কাধ্য সম্পাদনে আমাদিগকে 
উৎসাহিত করিবেন এবং প্রত্যেক প্রকাশিত খণ্ড ভি পি ডাকে গ্রহণ 
বধিবেন বলিয। আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইবেন তাহাদিগকে শেম এক খণ্ড 
উপহাণ স্বব্ধণ দেওয| হইবে। ধাহাব| গ্রাহক শ্রেণী ভূক্ত হইবেন, তাহা৭ 
অনুগ্রহ কবিয়। প্রকাশকের শিক নাম এবং ঠিকানা পাঠাইয়। বাধিত 
করিবেন । এই স্ুবৃহত গ্রন্থ প্রকাশে তুল ভ্রান্তি হওয়। আদৌ অসপ্ত 
নহে, এবং আমাদের অনেক ভূপ প্রমাদ হইয। থাকিবে সে্গ্ত বিজ্ঞ 
পাঠকবর্গের নিকট আমর! ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি। পগ্ডিতবব শ্রীযুক্ত 
গাজেন্্র নাথ ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ ন। কবিশে 
আমরা এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ । 
এজন্য শ্রাযুত রাজেন্দ্র বাবুব নিকট আমর! চিরঞ্চণী রহিলাম। 


শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল, নিবেদক 
১৩৩২ বঙ্গাব, আবণ, 


শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় । 
সারি নিশিকাস্ত গঙ্গে 


দ্রষ্টব্য £-গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান, 
(ক) শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল । 
(খ) সরম্বতী পুস্তকালয়, *নং রমানাথ মজুমদীর স্্রীটঃ কলিকাতা| | ' 
(গ) শ্রীধুত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্যাল্কাটা বিল্দ্ধার্স গ্রোরস্‌ 
লিমিটেড, ৬২ নং বউবাজাইীপন্্রীট, কলিকাতা । 
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সর্ববজ্ঞাত্মমুনির ঝাল নির্ণয় ৯৪ 


শঙ্করের স্থিতিকালনির্ণয় ও তাহার হেতু (পৌরাণিক বাক্য প্রয়েগ) ১০৪ 
এ দ্বিতীয় কারণ (উট্টকুমারিলের কালনির্ণয় ৭ '*' ১০৮ 


|/০ 


শহ্করের গ্রন্থে মহাযান ও হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই 
শাঙ্করভাষ্যে বৌদ্ধ-দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই , 
টদ্কাম্তিক্ক ভ্ডাস্কল্র সহ্ল্রেক্র সব্রন্বত্তী 
শঙ্কর শ্রীকখ হইতে প্রাচীন 
পুরাণে শঙ্করের উল্লেখ ি 
শক্কব লঙ্কাবতারস্থত্রপ্রণেত। হইতে প্রাচীন 
শঙ্কর নাগাজ্জ্ন হইতে পূর্ববন্তী 
সপ্তম শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ 
আপত্তি খণ্ডন 
স্ববেশ্বর ও ধন্মকীন্তিবিষঘক আপত্তি খগ্তণ 
[ আচাধ্য শঙ্কবের আবিভাব কালে উপসংহার ] 
€গীন্ডঞ্পাদ্লাঙা্্য (জীবন-চবিত) 
গৌডপাদীয় গ্রন্থের বিববণ 
গৌড়পাদাচাধ্যের মতবাদ 
মন্তব্য * ্ 
ভগ্গন্বান্ন শ্ীম্শহুব্রাচার্র্ত ( জীবন ) 
তাহার জীবনের কাধ্যাবলী 
৪» গ্রন্থের বিববণ 
ভগবান শঙ্কবাঁচাঁধোব মতবাদ 


জ্ঞান ও কম্ম 

জ্ঞান ০৪5 ৮** 
আত্ম! রি 

জগৎ ঠা ৪ 
ঈশ্বব 

ঈশ্বর ও জীব *** ৮০, 
ঈশ্বর ও ব্রহ্গ 2 

ঈশ্বর ও জগৎ *** ৮৯ 
্রহ্গ ৮ টি 
ঈশ্বর ও অবতার : 


ভক্তি 


১৬৪ 
১৬৭ 
১৭ 


১৭৩ 


১৪২ 
১০১৪ 
১৯৬ 
১৯৮৮ 
২০০ 
২০১ 


২০৯ 


২০৩ 
২০৪ 
২০৫ 


ডপামন। 
নিগুণ মানসপুজ। * 
কন্ম 
সন্ন্যাস 
ব্রহ্মবিদ্ভার অধিকার 
কম্মফল দাতৃত্ব 
গতি 
সাধন 
বেদেব নিত্যত 
শব্দের স্বরূপ 
আত্ম! ও মন 
মন্তব্য 
অদবৈতবাদ ( বিক্রম সংবৎ ১ম শতাব্দী ) 
আআছোম্র্য স্দ্ল্সীদক (জীবন ) 
তাহার গ্রন্থের বিববণ 
»» মতবাদ 
মন্তব্য 
ল্ুল্লেশ্বললাঙাম্খ্য লা মগ্ন সিশ্ 
তাহার জীবন রর হয 
» গ্রন্থের বিবরণ 
» মতবাদ ৮০, ও 
মন্তব্য 
অন্যান্য আচাধ্য 


অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ (প্রথম শতাব্দীর উপসংহার ) নী 


দ্বিতীয্ন শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ ০** 

নবম শতাব্দী ( অদৈতবাদের দ্বিতীয় যুগ ) 

৩ম্ধর্ধভতাক্স সুন্নি 

তাহার জীবন ৪ ঃ 
» গ্রস্থের বিবরণ *** 

তাহার মতবাদ 2 


২১৯ 
১৩ 
২১৬ 
২১৬ 
১৭ 
১৮ 
২১৯ 
২২১ 
১২২ 
২২৩ 
২২ 
২২৯ 
২৩০ 
২৩১ 
২৩২ 


২৩৫ 


২৩৮ 
২৪০ 
২৪৪ 
৫ 
২৫৩ 
২৫৪ 
২৫৬ 


৬০ 


২৬১ 
খ্৬ং 


২৬৩ 
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মন্তব্য 
িশ্শিষ্টলভলাদ লা শ্শিবাটছিজ্ডলা্ক (ভমিক।) 
মন্তব্য 


ও্রীঞ্রীক লো 
তাহার জীবন 
» গ্রন্থের বিববণ 


॥) মতবাদ 
মন্তব্য 
৯ম ও ১০ম শতাবীব প্রারম্ত ভমিক। 
৯ম ১০ম শতাব্দীর ভেদাভেদ বাঁদ 


জ্রীভ্ভাঙ্ষল্াজা আর্য 
তাহাব জীবন 
». গ্রন্থেব বিববণ 
» মতবাদ 
মন্তব্য 
অদ্বৈতবাদ (৯ম শতাব্দী ) 


আাম্্য া৮স্পপত্ভি মিশ্র 
তাহার জীবন 

» গ্রন্থের বিববণ 

» মতবাদ 

মন্তব্য 

দশম শতাব্দী ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ) 


লামুস্ালাহ্্য 
তাহাব জীবন-চবিত 
» গ্রন্থেব বিববণ 
» মতবাদ 
মন্তব্য 
দশম শতাব্দীর সমালোচন| 
একাদশ শতাব্দী ( ১০০১*৯৯) 


২৭৪ 


২৮১ 


২৮১ 
২৮৪ 
২৮৫ 
২৯৬ 
২৯৮ 


২৪৯১ 


৩০২ 


৩১০ 
৩১৬ 


৩১৮ 


৩২৩০ 
৩২৭ 
৩৩০ 
৩৩৮ 


৩৩৯ 


৩৪৫ 
৩৪৯ 
৩৫০ 

৩৫৬ 
৩৫৯ 


৩৬১ 


অভিন্ন গুগ্াার্শয 
তাহার জীবন চরিত 
১১. গ্রন্থের বিবরণ 
গ্রত্যভিজ্ঞাব।দ--স্পন্দবাদ 
মন্তব্য 
দ্বৈতাদ্বেতবাদ 
ন্িল্দাক্াাম্খয 
তাহার জীবন চরিত 

১ গ্রন্থের বিবরণ 

১ মতবাদ 
মন্তব্য 
আচ্গাম্খ্য শ্রীনিবাস 
আচার্য শ্রীঘাদবগ্র্াম্ 


৩৬৩ 
৩৬৪ 
৩৭০ 


৩৭২ 


৩৭৫ 





০্বেকাম্ডর্্পলেন্ ইভিহ্রাত্ল। 
প্রথম খণ্ড । 
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অবতল্সণিক্া | 


বেদান্ত বেদের শীর্ষ ভাগ। বেদের তিন ভাগ--কর্মকাও্, উপাসনাকাণ্ড 
বং জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ড প্রক্কত প্রস্তাবে কর্মকাণ্ডের অস্ততৃক্তি। 
[হামতি বেদব্যাপ বেদের সংকলন কর্তা। বিক্ষিপ্ত বেদভাগকে সংহত 
করিয়। তিনি অমর হইয়াছেন। তাহার কীঘ্তি অবিনশ্বর। বেদের কর্মকাণ্ড 
্ উপাপনাকাণ্ডের উপর মীমাৎসাদর্শন নামে মীমাংসাশান্ত্র আচার্য্য 
জৈমিনি প্রণয়ন করেন। জৈমিনি ব্যাসদেবের শিষ্য। কথিত আছে ব্যাস- 
দেব বেদ বিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। 
পেলনামক শিষ্কে খগ্েদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ধেদ, জৈমিনিকে সামবেদ 
এবং স্মন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগব|ন্‌ ব্যাসদেব স্ব্ং 
“ত্রন্মহত্র” নামক বেদান্ত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। জৈমিনির কণ্দূমীমাংসার 
পরিশিষ্টরূপে সংকর্ষণকাণ্ড বিরচিত। এই গ্রন্থে উপাসনার বিষয় মীমাংসিত 
হইয়াছে। উপনিষৎ বেদান্ত নামে পরিচিত। উপনিষদে জ্ঞান আলোচিত 
গ বিচারিত হইয়াছে। উপনিষৎ শ্রতি। জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসার জন্ঠই 
অ্বস্থত্রের অবতারণা । বেদ বিভাগ কর্তা ব্যাসদেবের পক্ষেই ব্রদ্ধসত্র 
প্রণয়ন সম্ভব। কারণ, সমস্ত বেদরধশি যাহার করামলকবৎ ছিল, তাহার 
পক্ষেই ত্রহ্গনুত্র প্রণয়ন সহজ সাধ্য । 
বেদের জ্ঞানকাগ্কেই বেদাস্ত বলা হয়। জ্ঞান কাণ্ডের তাঁৎপর্য্য বিষয়ে 
নারূপ বিরোধের উদ্তব হওয়ায়, ব্যাসদেব হুত্রাকারে প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রপঞ্চিত 
করিলেন। বেদাস্তই বেদের সার। ব্রহ্ম নিরূপণই বেদের তাৎপর্ধ্য। জীব- 
্র্দনিযূপণাত্মক বুত্রই ব্রদ্ধসৃত।। হুতরাং ব্যাসদেব “চকার বর্গনুত্রাণি 
যেষাৎ দুত্রত্বমঞ্জসা” | বেদাস্তমীমাংসার অন্য নাম উত্তরমীমাংস। ৷ আচার্যা 


| অবতরণিকা । ৩ 


ুর্বমীমাংস! ও শারীরক-মীমাংস! দার্শনিক দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন। মীমাংসক 
কাম্য কর্মের পক্ষপাতী। বৈদাস্তিক নিষ্কাম কর্ধের পক্ষপাতী । এরূপ 
বিরোধ বিদ্যমান্। যাহা! হউক, বেদান্ত যে বেদের সারসিক তাৎপধ্য 
তছ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। বেদোক্ত কর্মকাণ্ড জ্ঞানের সহকারী মাত্র । 





বেদান্ত বলিতে কি বুঝি? 


ব্ঙ্মহত্রের কাল নির্ণয়ের পুর্বে, বেদান্ত বলিলে কি বুঝিব তাহার 
আলোচনা আবশ্তক। বেদান্ত দর্শন বলিলে ব্রহ্গহ্ত্রকে নির্দেশ করে 
বলিয়াই প্রথমে ব্রক্গস্থত্রের বিষয় বলিয়াছি। কিন্তু বেদান্ত বলিতে 
উপনিষৎ সমূহও বুঝায়। আমাদের মনে হয় বেদাস্ত অর্থ বেদের শেষ ভাগ 
নহে_বেদাস্ত শবের অর্থ যে গ্রন্থে বেদের প্রতিপাদ্য বস্ত্র প্রতিপাদন 
করে। বেদ আলোচনার যাহা তাৎপর্য তাহাই বেদাস্ত। উপনিষৎ 
সমূহকে বেদাস্ত বলা হয়। কারণ, উপনিষদে বেদের প্রতিপাদ্য বা চরম বস্ত 
প্রতিপাদদিত হইয়াছে। কেঁহ কেহ মনে করেন উপনিষৎ গুলি বৈদিক যুগের 
শেষ ভাগে বিরচিত হইয়াছে । সংহিতা ভাগের প্রাথম্য স্বীকার করিয়া 
ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাঁগের পরবর্ঠিতা ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ নিদ্দেশ করেন । 

তাহাদের মতে আরণ্যকসকল সংহিতাভাগের অনেক পবে বিরচিত 
হইয়াছে এবং উপনিষৎ ও করহ্ত্রে বৈদিকযুগের সমাণ্তি হইয়াছে। 
ক্রমবিকাশের ফলে বৈদিকযুগ যখন শেষ অবস্থায় পৌছিয়াছে, তখনই 
উপনিষদে দার্শনিক তত্ব সকল উদ্ভাসিত হইয়াছে । কিন্তু আমাদের এরূপ মমে 
হয় না। সংহিতাষুগ, ব্রাঙ্গণযুগ, উপনিষত্যুগ ও স্ুত্রযুগ এরূপ কাল 
বিভাগ স্বকপোল কল্পিত মাত্র। ইতিবৃত্ত বলে জানিতে পারি বেদব্যাস 
বেদ বিভাগ করেন। ভারতীয় ইতিবৃত্তের প্রতিহীসিকতা আছে। উহ! 
উড়াইয়া দেওয়! সমীচীনতার নিদর্শন নহে। ব্যাসদেব বৌধহয় কালের 
পৌর্ধাপর্য্য মাপকাঠি করিয়া বেদ বিভাগ করেন নাই। বরং বিষয়ান্- 
সারে সংহিভাভাগ ও অন্যান্ত অংশ সংকলন করিয়াছেন। দেবতা, খাষি, 
ছন প্রভৃতি বিষয় মূল করিয়াই বেদ বিভক্ত হইয়াছে। পদ্য, গান ও গগ্ধ 
এরূপ বিভাগ বলেই খক সাম যুদ্ধ প্রভৃতি ভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। ৰিশেষতঃ 
খণ্খেদের সংহিতা! ভাগেই দার্শনিক ত পরিস্ফুট। খণ্থেদ সংহিতার তৃতীয় 


8 বেদান্তদর্শনের ইতিহাস। 


মগ্ডলে গায়ত্রী মহামন্ত্রের উদ্তব। প্রণবই বেদের সার। প্রণবের চিন্তা 
খখেদে পরিস্ম্ট | অগ্বৈতবাদ ধণ্বেদের মন্ত্রে সু্পষ্ট দেখিতে পাই। “একং 
সৎবিপ্রাঃ বহুধাবদত্তি। অগ্রিং যমং মাতরিশ্বনম্‌ আহুঃ।” (১, ১৬৪, ৪৬) 
এই শ্রুতিতে একেশ্বরবাদ স্ুব্যক্ত। 

"আমিৎ অবাতাম্‌ স্বধ্যয়া তত একম্‌্। তম্মাৎ হ অন্তৎ ন পঞ্লাঃ কিঞ্চন 

আস। (১০১ ১২) ৯২) এস্থলে অদ্বৈতবাদ স্থুপরিস্ফুট। উপনিষদে প্রণবই প্রতিষ্টা । 
গায়নত্রীর প্রতিপাগ্ভ বস্তই উপনিষদের প্রতিপাছ্ধ । খগ্বেদের বহু স্থলেই ব্রহ্ধ 
জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। অঙভ্ভণ খষির কন্তন বাঁক্নারী খধির ব্রহ্গজ্ঞান 
স্ুপ্রসিদ্ধ, এঁতরেয় ও বুহদীরগ্যকোপনিষদে বামদেব খধির ব্রহ্মজ্ঞানের কথা 
উল্লিখিত আছে। বামদেবঞ্ষি অতি প্রাচীন কালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়৷ 
ছিলেন। উপনিষদের উপখ্যান গুলিও প্রাচীন কালের ব্রহ্গজ্ঞানের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে; খগখ্বেদের দশম মওডলের পুরুষ শুক্ত ব্রহ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্টিত। 
ইউরোপীয়গণ দশম মণ্ডলকে অনতিপ্রাচীন বলিলেও প্রথম ও তৃতীয় মণ্ডলকে 
অনতিপ্রাচীন বলিতে পাবেন না। সুতরাং ক্রমবিক।শের ফলে দার্শনিক 
তত্ব উপনিষদে স্থান পাইয়াছে, এই যুক্তি নিতান্ত অসার ও অসমীচীন। 
আমাদের মনে হয় বৈদিক কাঁলে যেমন কর্কাণ্ডরত এক খষি সম্প্রদায় ছিলেন 
তেমনই জ্ঞানকাণরত এক খষি সম্প্রদায় ছিলেন। বৈদিক কালেই খষি 
বুঝিয়াছিলেন “কিং প্রজয়া করিধ্যাম:»। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের 
সিদ্ধাত্ত নিতীস্ত অসমীচীন। খগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলেও সি তব রহম্ সম্বন্ধে 
উল্লেখ দেখিতে পাই। সকল উপনিষৎ গুলিই আরম্ত্রকের অন্তর্ভ,ক্ত নহে। 
বৃহদারক্টীক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ । শতপথ ব্রাহ্মণ অতিপ্রাচীন। 
_ ঈশাবান্তোপনিষৎ শুরু যজুর্ধেদ সংহিতা ভাগের শেষ অংশ। অতএব 
উপনিষতগুলি ক্রমবিকাশের অভিব্যক্কির ফল এরূপ নির্দেশ কর! সঙ্গত নহে। 
বৈদিক যুগেই ব্রহ্মজ্ঞানের সুত্র পাত হইয়াছে । বৈদিক যুগেই বেদান্তের 
প্রতিপাগ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুর্তি পাইয়াছে। বেদের তাৎপধ্য--বেদের প্রতিপাস্ 
. বসব যাহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই বেদাস্ত। কিন্ত অন্তশব্দ এস্থলে 
, কাল বাচী নহে। বৈদিক যুগের অস্তে বেদাস্তের বিকাশ হইয়াছে এরূপ 
অর্থে গ্রহণ কর! অজ্ঞতার পরিচায়ক । 

এক্ষণে ভাব্যকারগণ বেদীস্ত অর্থে কি বুঝিতে তাহা। দেখ! যাউক। অমর! 
বর্তমাণে যে সকল ভাষ্য প্রাপ্ত হই, তগ্মধ্যে আচার্ধযশংকরের ভাষ্যই 
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প্রাচীনতম । তিনি দশোপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মস্ত্রের ভাষ্য ও শ্রীমন্তগবগ্দীতার 
ভাষ্য রচন। করিয়াছেন। শ্রীমৎ বামানুজাচার্ধ্যও ব্রহ্ষস্থত্র ও গীতার ভাষ্য 
রচনা করেন, এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা কল্পে তিনি যে যে স্থলে আচার্য্য 
শংকরের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তত্তৎ স্থল ব্যাখ্যা করিয়! 
“বেদার্থ সংগ্রহ” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচায্যও সুত্রভাফ্য, 
দশোঁপনিষতভাষ্য ও গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় প্রস্থান 
ত্রয়ই বেদাস্ত শান্ত্রব্ূপে পরিগৃহীত হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্বন্বমতান্্যায়ী 
্রন্ম হতেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামান্রজের শ্রীভাষ্য, মধ্বাচাধ্যের ভাষ্য, .. 
নিষ্বার্কের বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, শ্রীকগ্ঠাচা্যের শৈবভাষ্য, বল্পভাচার্য্যের 
অণুভাষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গোবিন্মভাষ্য, ভাস্করাচাধ্যের ভাস্বরীয়ভাষ্য 
এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর বিজ্ঞানীমৃতভাষ্য স্তুপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্গহত্র যে সকলের 
উপজীব্য তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাঁই। গৌড়ীয় বৈষ্বগণের গীতার ব্যাখ্যা আছে। 
বলদেব বিগ্যাভৃষণ গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয় মতের উপর 
প্রতিষ্টিত। শৈবাচাধ্যগণেব মধ্যেও অভিনব গ্তপ্তাচাধ্য প্রণীত গীতার 
টাকা দেখিতে পাই । রামান্থজাচার্ষে।র পরম গুরু যামুনাচাধ্যও গীতার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়-উপনিষৎ ব্রহ্গ্থত্র ও 
বীত এই প্রস্থানত্রয়কেই বেদাস্ত শাস্্র বলা হইত। আচাধ্য সদানন্দ তৎ প্রণীত 
বেদাস্তসারে লিখিয়াছেন,--“বেদাস্তো নামোৌপনিষৎ্ প্রমাণৎ তছৃপকারীণি 
শীরীরক হুত্রাদীনিচ”। নৃসিংহ সরস্বতী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,--* 
“উপনিষদ এব প্রমাণমূপনিষৎ্‌ প্রমাণম্‌। উপনিষদো যজ্জ প্রমাণমিতিবা। 
তছৃপকারীণি বেদাস্ত বাক্য সংগ্রহকাণি শারীবক স্ৃত্রাদীনি অথাতো ব্রহ্ধ 
জিজ্ঞাস! ইত্যাদীনি সথাত্রাদীনি। আদিশবেন ভগবগ্দীতাগ্ঘধ্যাত্মশান্্াণি গৃহাস্তে 
তেষামপুযুপনিষচ্ছব্দ বাচাত্বার্দিতি ভীবঃ।” 

সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে বেদের অস্ত বেদাস্ত এই ব্যুৎ্পত্তি অগ্ুসারে 
উপনিষতৎ বেদান্তের মুখ্য অর্থ । 

উপনিষদের অর্থ বোঁধের সাহায্যকারী রূপে শারীরক সত্ব প্রড়তি 
এবং অর্থ সংগ্রাহকরূপে ভগবদ্ণীতা 1প্রভৃতি বেদান্ত শব্দের গৌণ অর্থ। নীতা 
মাহাম্ম্ে উক্ত আছে,__ 

"সর্ববোপনিষদে! গাবে। সোগ্ধাগোপাল নন্দন: । 

পার্থো বৎস: স্থৃধী ভোক্তা হুপ্ধং গীতামৃতং মহত ॥” 
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অতএব বেদাস্ত শাস্ত্র বলিতে প্রস্থান ত্রয়কেই গ্রহণ করা হয়। অতি প্রাচীন 
কালে উপনিষৎ সমূহকে বেদান্ত বলিত। ক্রমে তাহার সহকারী রূপে 
স্ত্র ও গীতাদি শান্ত্রও বেদাস্তের অন্ততূক্তি হইয়াছে। বৈদাস্তিক আচাধ্য- 
গণের মতে বেদাস্ত শাস্ত্র প্রস্থান ত্রয়ে বিভক্ত; উপনিষৎ শ্রুতি প্রস্থান, 
ভগবদ্গীতা, সনৎস্থজাত শাস্ত্র প্রভৃতি স্থতি প্রস্থান, এবং ত্রন্বসতর স্তায় 
রস্থান। ্রহ্মহত্রই বেদীস্ত দর্শন নামে স্থপরিচিত। 


এপি 


স্রক্ষানন্দ সরস্বতীর মত। 


“ন্যায় রত্বাবলী” নামক গ্রন্থে ব্রঙ্গানন্দ সরস্বতী বলেন)--“বেদাস্ত শাস্ত্বেতি 
শারীরক মীমাংসা চতুরধ্যার়ী তদ্ভাষ্য তদীয়টাকা বাঁচস্পতা তদীয় টীকা 
কল্পতর তদীয়টাকা পরিমলরূপ, গ্রন্থ পঞ্চ্কেতার্থ £” অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ 
সরস্বতীর মতে বেদব্যাসকৃত শীরীরক মীমাংসা, আচাধ্য শংকর কৃত 
তত্ভাষ্য, বাচম্পতি মিশ্ররুত ভামতী টাকা! অমলানন্দ যতিক্কৃত ভাঁমতীর টীকা 
কল্পতরূ এবং অপায় দীক্ষিত কৃত কল্পতরুর টাকা পরিমল এই গ্রন্থ পঞ্চক 
বেদান্ত শাস্ত্র । 

.... তাহার মতে এই পাচখানিই বেদাস্তের মূল গ্রস্থ। ত্রঙ্মানন সরন্বতী 

বেদান্ত শাস্ত্র অর্থে যদি বেদান্ত দর্শনকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহ হইলে 
তাঁহার বাকোর সার্থকতা থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত বাদে এ পাচখানি গ্রন্থকে মূল 
গ্রন্থ বলা যাইতে পারে ।কিস্ত এ পাঁচখানি গ্রস্থতেই বেদাস্ত শাস্ত্র পর্যাপ্ত নছে, 
গ্রন্থ পঞ্চক ব্যতীত বেদান্ত শাস্ত্রে অনেকানেক গ্রন্থ বর্তমান। অদ্বৈত মতে 
এই গ্রন্থ পঞ্চককে বেদান্তদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। যাহা হউক, বেদাস্ত শবের মুখ্য অর্থ উপনিষং। এবং ব্রঙ্গহত্র ও 
গ্ীতাদিও গৌণ রূপে বেদাস্ত শান্্র। ব্রহ্গস্ত্রকেই বেদান্ত দর্শনরূপে গ্রহণ 
কর! সঙ্গত। আমরা বেদীস্ত দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপূত। আমাদের 
পক্ষে ব্রহ্মহত্রের আলোচনাই সর্বপ্রধান। ব্র্গস্ত্রের প্রতিপাগ্বস্ত প্রতিপাদন 
করিবার জন্য নানারপ প্রবন্ধ নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে; সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে 
যে সকল ন্ুগ্রসিদ্ধ সেই সকল গ্রন্থের ইতিহীস প্রদান করাও আমাদের কর্থব্যের 
অন্তূক্কি। প্রীসঙ্গিক ক্রমে গীতা ও উপনিষদের টাকা প্রস্তুতির উল্লেখ করিব। 
রঙ স্বচ্ছ ফেন্ধপ মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সাম্প্রদ।য়িক আতীর্যগণ ও সেই সেই 


€ 
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মৃতান্থুসারে উপনিষ২ ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মতের হিসাবে 
কোনও রূপ বিশেষত্ব নাই সুতরাং সেই সেই ভাষ্য ওটাকার বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদান করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিকরা অসঙ্গত। আমরা ও গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
বিরত থাকিলাম। 


বৈদিক কাল। 


্রহ্মস্থত্র রচনার কাল নিরূপণ এক শ্রকার অসস্ভব। ইতিহাস লেখকের 
পক্ষে কাল বিশে নিকপণই প্রধান কাধ্য। আমাদের দেশে কাল নির্ণয়েরর 
উপাদান অর্তি সামান্, সবিশেষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। বিশেষতঃ 
পরবর্তী বৈদান্তিকগণের কাল নির্ণয় ও স্থকঠিন। কারণ, অনেকেরই জীবনী 
নাই, অনেকে সম্তাসী ছিলেন। সন্তাসীর জীবনের ইতিহাস পাঁওয়া স্ুচৃষ্কর | 
অন্থতম কারণ, এইরূপ কোনও ইতিহাস পূর্বে বিরচিত হয় নাই। স্ব 
ভাষায় সর্ধদর্শন সংগ্রহ এবং ষড়দর্শন সমুচ্চয় প্রভৃতি দর্শনের ইতিবৃত্ত 
গ্রন্থ আছে। কিন্ত এই গ্রন্থ সকলেও কাল নির্ণয়ের কোনও রূপ প্রচেষ্টা 
নাই | অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থ কর্তীর নাম মাত্র উল্লেখ আছে, গ্রন্থের নামোল্লেখ 
নাই। পক্ষান্তরে গ্রন্থের নামোল্লেখ রহিয়াছে, কিন্ত গ্রন্থ কর্তার নামোল্লেথ 
নাই। ইউরোগীয় দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে যেরূপ চেষ্টা হইন্াছে, আমাদের 
দেশে কোনও ভাঁষায়ই সেরূপ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় দর্শনের 
ইতিহাসে এই লাভ হইয়াছে যে চিন্তারাজ্যে বিকাশের একটা ধারা বেশ হুদয়ঙ্গম 
হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যুগের অবসানে মধ্য যুগে ইউরোপীয় দর্শন 
যেব্ূপ ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহ! দেখিলে ম্পষ্টতঃ তাৎকালীক 
সমাজের অবস্থা অনুভূত হয়। চিস্তরাজ্যেই জাতিকে চিনিতে পারা যায়। 
জাতি যখন অধীনতায় পীড়িত তখন জাতীয় চিন্তা শ্কত্তি হয় ন1। 

গ্রীসের অধীনতার সহিত গ্রীক চিন্তা দুর্বল হইয়াছে। ইহা এুঁতিহাসিক 
সত্য। ভারতে এন্সপ কোনও প্রতিহাপিক গ্রন্থ নাই। এই জন্য জাতীয় 
চিন্তার ধারার ক্রমিকতা! অবধারণা ন্থকঠিন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে যত 
গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার হুচী লিথিতেও একখানি প্রকাণ্ড কলেবর 
গ্রন্থের আবশ্টক। বেদাস্ত* দর্শনৈর অই্ৈত মতে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে 
ঘে তাহার নামোন্েখ ও গ্রন্থকর্তার নাম প্রদান ও বোধ হয় আমাদের ন্তায় 


৮ বেদা ন্তদর্শনের ইতিহাস। 


তাল্প ভগ্ন পক্ষে সহজ সাধ্য নহে । ইউনোপীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও 
ধন্ম সন্বন্বীয় সকল চিন্তর ও চিস্তাশীলের ইতিবৃত্ত পাওয়। যায়। ইহার 
ফলে অপ্রসিদ্ধ গ্রস্থকর্ভার গ্রন্থ ধিলুপ্ু হইলেও ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের 
নাম ও টিস্তার পাবা বিরাজমান গাকে। ভারতে এখন অনেক গ্রন্থ হশ্প্াপ্য 
এবং অনেক লুপ্ু। ভারতীয় গ্রস্থকর্ধাগণ কোন কোন গ্রন্থের শেষ ভাগে 
সামান্ত আত্মপরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু সেই সংবাদ এত অল্প ও 
সংক্ষিপ্ত যে তৎ সাহায্যে কোনও রূপে দৃঢতাব সহিত অগ্রসর হওয়া যায় না। 
গ্রন্থের আবিক্য ও গ্রন্থ কর্তার আধিক্য ও অন্যতম কারণ। ভারত দার্শনিকের 
ও দার্শনিকতার দেশ। সকলের কাল নির্ণয় সহজ সাধ্য নহে। আমাদের 
গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে। কিন্তু এই পথে পরবর্তী কালে মণীধিগণ 
অগ্রসর হইলে অনেক লুপু রত্বের উদ্ধার হইতে পারে। জাতীয় চিন্তার 
ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জাতি জাগ্রত হইতে পারে। 

বৈদিক কাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণের নানারূপ মতদ্বৈধ আছে। 
পণ্তিত মোক্ষমূলর স্বকপোল কল্লিত হিসাবে খখেদের কাল খ্রীঃ পৃঃ ১২০৯ 
শত বৎসর নির্দেশ করিয়ছেন। কোলক্রক সাহেব জ্যোতিষিক নির্ণয়বলে 
বেদসংকলনের কাল ১৫০০ খ্রীঃ পুঃ নির্দেশ করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত 
যে হেয় তাহা কোলক্রক সাহেবেরর পিদ্ধান্তেই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিতবর বাল 
গঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষেব বিচারে বৈদিক যুগকে ৬০০০ ত্বীঃ পৃঃ হইতে 
৪০০০ গ্রীঃ পৃঃ পর্যন্ত নিদ্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে অন্ততঃ ২৫০০ শ্রীষ্ট 
পুর্বে কৃষ্ণমজুর্কে্দ বিরচিত হইয়াছে, এবং এই সময় বেদ সকল সংকলিত 
হইয়াছে । জেকবি সাহেব ও ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া বৈদিক কাল ৪০০* খ্রীঃ 
ূর্ববা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 0০৮1) 13501056]1678 তৎকৃত 
ন1)6060109 01112 1710005 নামক গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় কাশ্মীরে প্রাণ্ত 
দবিস্তান মামক গ্রন্থের বিবরণ প্রপঙ্ষে বলিয়াছেন যে ৬০০৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাকে 
হিন্দু রাজগণ (মহাবদরণীশরাজবংশ ) ব্যাক্টিয়। দেশে রাজত্ব করিতেন, 
এবং বৈদিক কাল অন্ততঃ ৬০০০ খ্রীঃ পূর্ববাব্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ।* 
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ইহাতে প্রতীয়মান হয় অন্ততঃ ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ববান্দে বৈদিক সভ্যতা 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 'অবশ্তই মিশরীর সত্যতার বহু পূর্বেই বৈদিক 
যুগে ভারতীয় সভ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। চৈনিক সভ্যতারও বন 
পুর্ব্বে ভারতীর সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । এই বৈদিক মুগেই বরহ্মবিজ্ঞান 
স্কৃন্তি পাইয়াছে। এই সময়েই ভাবতীয় খধিব হৃদয়কদর ব্রঙ্গজ্ঞানের 
আলোকে উদ্ভাদিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই 
বেদাপ্তের জ্ঞান বিকাশ পাইয়াছে। বৌদ্ধ যুগে বেমন ভারত এশিয়া 
ইউরোপ ও আফি।কা ভূমগুলকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করিয়াছে, 
কে বলিতে পারে সেই স্বদূুর অতীতে ভারতের চিন্তা অন্ান্ত দেশকে সন্্ীবিত 
করিয়াছে কি না? যাহা হউক এই বৈদিক যুগে বেদান্ত দর্শনের হচনা 
ও স্ুত্রপাত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । 





বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসুত্রের কাল নির্ণয় 


্রহ্মহত্রের কালনিণয় ও জটিল ব্যাপার। স্ছত্রের রচয়িতা বেদব্যাসের 
কাল ও ব্যক্তিত্ব লইয়া নান! রূপ মতবাদ আছে। তিনি মহাভারতের সময় 
বন্তমান ছিলেন--ইহা মহাভারত পাঠে অবগত হই। মহাভারতের সময় বে 
্রহগসুত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণও মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতের 
মন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতায় ব্র্স্থত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

“ত্রনগস্থত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ। (১৩৪ শ্লোক) 

এ স্থলে “ব্রঙ্গন্থব্রপদৈ2” এই পদ দ্বারা বেদাস্তদর্শন-বর্গস্থত্রকেই লক্ষ্য 
করা হুইয়াছে। “বেদাত্তরৃৎ বেদবিদেবচাহম্” (গীতা। ১৫১৫ শ্লোক) এস্কলেও 
বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে । নিত্যসিদ্ধ উপনিষৎ এ স্থলে 
বেদাস্তশবে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বেদের-উপনিষদের নিত্যতা 
স্বীক্ৃত। উপনিষদের কর্তৃত্ব সমীচীন নহে । অথচ ভগবান্‌ বলিলেন 
“বেদান্তকৃং”। সুতরাং এ স্থলে বেদীস্তশব্দে বেদাস্তদর্শনকে গ্রহণ করিতে 
হুইবে। মহাভারতে অন্তান্ত স্থলেও বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে। 
সভাপর্বে নারদের বিগ্ভাবত্বা গ্রসঙ্গে সাংখ্যপাতঞ্জল ও বেদান্ত সম্বন্ধে তাহার 
জ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত আছে। * অন্তত্রও প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে বেদাস্ত 
দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে । | 


১০ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


ুধিষ্টিরান্দের আরস্তকাল ৩১*২ শরষ্টপূর্বান্দ। কোনও কোনও জ্যোতিষিব 
মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ২৫০* শ্রী: পূর্বাব্দ।* জ্যোতিষিগণের কাল 
নির্ণয় গ্রহণ করিলেও খ্রীঃ পৃঃ ২৫০* বতসরে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
হইয়াছিল। ব্রঙ্গস্থল মহাঁভারতেব সমসীমগ়িক। মহাভারতের সমকালে 
বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাভারতীয় যুগে যে ইহার প্রচার ও 
প্রসার হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। 
আচাধ্য শংকর রক্গসত্রেব ভাষ্যকার । তিনি স্বীয় ভাসতে পাঁণিনির গুরু 
উপবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষককৃত বৃত্তির উল্লেখ আছে। ভাম্যকাৰ 
আচাধ্য শংকর ৩।৩।৫৩ হুত্রের ভাঁষ্কে বার্তিককার উপবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। 
আচাধ্য শংকর লিখিতেছেন,__“সত্যমুক্তৎ ভান্তরুতানতু তত্রাত্মাহস্তিতবে- 
হুত্রমন্তি। ইহতু স্ব়মেব হৃত্রকৃত। তদস্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্‌। 
ইতএবাক্য্ঘচা্যেণ শবরম্বা' মিনা গ্রমীণলক্ষণে বর্ণিতম্‌। অতএব চ ভগবতোগপ- 
র্ষেণ প্রথমেতন্ত্ে আত্মাস্তিতবাভির্বানপ্রসক্কৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যু্ধারঃক্ৃতঃ।” 
পাণিনির গুরু উপবর্ষ অতি প্রাচীন। তিনি জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদান্ত 
দর্শনের বাষ্তিককার। বার্তিককার ভগবান্‌ উপবর্ষ বুদ্ধদেব হইতে প্রীচীন। 
গোল্ডষ্ুকার সাহেবের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পুর্বববর্তী।ঁ বুদ্ধদেবের 
নির্বাণকাল ৫৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। $ বুদ্ধদেব ৮০ বংদরকাল জীবিত ছিলেন। 
স্থতরাং পাণিনি মুনি খ্রীঃ পুর্বব ৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী। হইতে পারে তিনি 
্্ীঃ পূর্ব ১*ম বা ৯ম শতাবীতে বিস্তমান ছিলেন। 
_ ধাহার। ব্রহ্বতত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্তী বলিয়। মনে করেন তাহাদের এই 
বিষয়টা ম্মরণ রাখা কর্তব্য। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতেই যে র্গুতর 
সমাদূত ছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । ভগবান্‌ শংকর যেমন 





* স্মিখ সাহেব তংকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহীসের ২৪ পৃষ্ঠঠর ফুটনোটে লিখিয়াছেন,- 
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1 ল্যাসেন প্রভৃতি পঙ্ডিতগণের মতে বুন্ধদেবের নির্ববাণকাল ৫৮৩ ত্রীঃ পূর্ববাৰ। 


অবতরণিকা। ১১ 


উপবর্ষের নিকট হইতে অগ্বৈতভাঙ্তের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, সেইক্ধপ 
রামান্জাচাধ্যও বোধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন আচাধ্যগণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই 
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন । তিনি লিখিতেছেন,--“ভগবদ্ধোধায়নক্কৃতাং বিস্তীর্ণাং ৃঁ 
রক্স্থত্রবৃত্তিং পূর্ববীচাধ্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্মতানুসারেণ সুত্রক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্তান্তে।” 
এম্থলে বোধায়নাচার্ধয কে, তাহা বলা অনভ্ভব। কিন্তু রানানুজাঁচাধে)র 
বহু পূর্বেও যে তন্মতাবলম্বী অর্থাৎ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী আচাব্যগণ বিস্যমান ছিলেন, 
তদ্ধিযয়ে সনেহ করিবার হেতু নাই। রামানুজাচাষের পরগ গুরু ষমুনা- 
চার্ধ্যও বিশিষ্টাদ্বিত মত প্রচারে নিধুক্ত ছিলেন। তৎকত “সিদ্ধিজয়ম্" 
নামক গ্রস্থই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতছ্যতীত অন্তান্ত আচাষ্যগণের 
মত ও যুক্তি রামানুজ স্বীয়ভাস্তে উদ্ধত করিয়াছেন। বাক্যভান্য গ্রণেতা উঞ্চ, 
দ্রমির, গুহদেব, শঠকদমন 'ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের বাক্য 
স্বীয় মতের পোষক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় 
রামান্থজাচাধ্যের বহু পূর্বেও বিশিষ্টা্ৈতবাদের প্রচার ছিল। বিষ্ুপুরাণ 
ও মহাভারতেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সুঙ্সত্র বিস্কমান্। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ শাস্তি- 
পর্ধে আছে। আচাধ্য শংকরও পাঞ্চরাত্রমত থগ্ডন করিয়াছেন। রামানুজ 
পাঞ্চিরাত্রমতে প্রভাবিত ছিলেন। রামাম্ুজের পূর্ববর্তী “আলোয়ার”্গণ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। এই সকল প্রমাণে মনে হয় অতি প্রাচীন- 
কালেই ব্রহ্গস্ত্র বিরচিত হইয়াছিল। মহাভারতের সময় ইহার প্রচার ও 
প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ ছিল। ব্রক্গহ্ত্রের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে 
থে ত্রীঃ পূর্ববাবের সহশ্রাধিক বৎসর পূর্বে বর্সত্রের প্রচার ছিল। ত্রহ্গস্থত্রে 
বে সকল আচার্যের মত উদ্ধত হইয়াছে, সেই সকল আচার্য অতি প্রাচীন। 
বাদরি, কাশকৃৎস। টজনিনি, ওুডুলোয়ী প্রভৃতি আচাধ্যগণের মত উদ্ধৃত 
হইয়াছে। পাণিনি ইহাদের কাহারও কাহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় ত্রহ্সথজ্জ অতীব প্রাচীন। বুদ্ধদেবের ভাবিভাব 
খীঃ পূর্বব থম শতাঁবী। তাঁহার বহু পুর্বেই ব্রহ্গসথত্র প্রচারিত ছিলা গ্রীক 
দার্শনিক পিথাগোরাস প্লেটো প্রভৃতি ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন 
বলিয়! প্রতীতি হর। ইহাদের মতের সহিত বেদীস্তমতের সর্ধাংশে সাম্য 
না থাকিলেও, ভাহাদের জেখুয় ব্েদাস্তের সুস্পষ্ট ছায়৷ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বকাঁলব্যাপী বকাশের ফলে ভারতীয় ভানগবেষণ! বিস্তৃতি লাভ করিয়াছির।, 


ই বেদীস্তাদর্শনের ইতিহাস। 


সেই বিস্তৃতির ফলে গ্রীকচিস্ত ভারতীয়তাবে প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয়। 

দার্শনিক প্লেটোর মতের সহিত অদ্বৈতমতের সাম্য নাই। এ সঙ্বন্ধে 
আমাদের লিখিত “মায়াবাদ ও আইভিয়ালিজম্”* নাঁমক প্রবন্ধ দ্রষটব্য। কিন্তু 
সাম্য নাথাকিলেও ছায়া দেখিতে পাই। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের 
পূর্বেই ভারতের সহিত গ্রীকগণের সম্মিলন হইয়াছে। ভারতের জ্ঞানগবেষণা, 
সামরিক শৌর্ধ্য ধনরত্ত প্রভৃতির বিষয় না গুনিলে সেকেন্দর ভারত আক্রমণ 
করিতেন নাঃ সেকেন্দরের আক্রমণের পূর্বে ভারতীয় সৈন্য পারস্ত সৈন্ঠের 
সহিত গ্রীকদেশ আক্রমণ করিয়াছিল-_ইহা ধতিহাীপিক সত্য। প্লেটোর 
জন্ম ৪২৭ অথবা ৪২৭ শ্বীঃ পৃঃ এবং মৃত্যু ৩৪৮ খীঃ পুঃ। পিথাগোরাস 
প্লেটোরও পূর্ববন্তী। মৌধ্য অশোকের সময় বৌদ্ধমত গ্রীসদেশ গধান্ত 
প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের সহিত আঁদ।ন প্রদান অভি প্রাচীনকাল 
হইতেই আরম্ভ হইয়াছে । অশোকের প্রচেষ্টার ফলে আদান প্রদান আরও 
বৃদ্ধি পাইয়্াছিল। কিন্তু প্লেটো অশোকের পূর্ববর্তী। প্লেটো প্রভৃতি ভারতীয় 
বেদাস্তমতের ছায়! পাঁইয়াছিলেন বলিয়া মনে হর। এই সকল কারণে 
বেদাস্তমতের প্রাচীনতা৷ উপলব্ধি হয়। 

বেদা্তদর্শনের কুত্রগ্ুলি পঞ্যালোচনা করিলেও দেখিতে গাঁ দাংখা4 
দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্যই বেদাস্তদর্শনের গ্রত্ব সমধিক। তৃতীর 
অধ্যায়ে পূর্ব মীমাংসার মত নিরাকরণের প্রযত্ব থাকিলেও প্রধান মন্লরূ্ে 
সাংখ্যদর্শনই পরিগৃহীত হইয়াছে। শংকরাচাধ্যও সাংখ্যদর্শনের উপর আক্রমণ 
প্রসঙ্গে বৰিয়াছেন যে সাংখামত বেদান্তের মতের অতি নিকটে 'পৌছিয়াছে 
এবং সাঁংখ্য অন্থান্ত দার্শনিক মতকে নিরসন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । অতএব, 
প্রধান মল্লকে পরাজয় করিলেই যেমন অন্তান্ঠের পরাজয় হয়, সেইরূপ সাংখ্োর 
পরাজয়ে অন্তান্ঠ দার্শনিক মতও নিরাকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক মনে হয় 
অন্যান্ত দর্শন সকল যখন শুঙ্খলায স্থাপিত হইয়াছে, তখনই বেদাত্তদর্শনও শৃঙ্ঘলায় 
অবস্থিত হইয়াছে। স্টায়দর্শনকার গোতমের শিষ্য ব্যাস__এইরূপ একটা কথা 








* “ভারতবর্ধ* ১৩২৭ ০মায়!বাদ ও 10521151.” 


1 এই সম্বন্ধে জীবুদ্ত ছিজে্র নাথ ঠাকুয়ের বিভিন্ন জমে €প্রব|সী”তে প্রকাশিত প্রবন্কীবলী 
ভ্রঃব। 
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ভ।ছে। জেমিনি ব্যাসের শিষ্ত। কপিল ও ব্যাসদেব সমসাময়িক না হইলেও 
সাংখ্যদর্শনের অভ্যদয়ের যুগে বেদান্তদর্শন শুঙ্খলায় সুত্রিত হইয়ছে। ব্রঙ্গসথত্রে 
যে দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত, তাহাও দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শান্তির 
সময়েই সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে ব্রক্স্ত্র স্ত্রিত হইবার সম্তাবন! 
সমধিক। কারণ, বেদাস্তদর্শনে “স্থৃতিশ্৮” এইরূপ সুত্র আছে। এইরূপ 
সত্রের ভাঙ্ে ভান্যকার স্থৃতি অর্থে ভগবঙগীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গীতায় 
রহ্মহত্রের উল্লেখ আছে। ব্র্ষস্তত্র পুর্বে রচিত হইলে “স্মৃতি” শব্দে 
ভগবদগীতাকে গ্রহণ করিয়া অবশ্যই শুত্রকার ত্র রচনা করেন নাই। ক্রহ্গ- 
কত্রের ১২৬ শ্াত্রে-শ্থৃতেশ্চ গীতার বাক্য গ্রহণ করিয়াই যেন সতত 
হইয়াছে বলির! বোধ হর। এইরূপ ১৩১৩ সত্র,--“অপিচন্র্্যতে” ২৩1৪৫ এ 
সত্র 4অপিচন্র্য্য তে” প্রভৃতি স্থত্রেও গীতাকেই স্বৃতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
৩১১৯ সুত্রে ন্দি্যতেইপিলোকে” এবং 891১৪ হাজেত্সধ্যতে 5” 
মহাভারতে উল্লিখিত বিষয় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। অন্তত: 
ভাঙ্কার শংকরাচার্ধয এইরূপ অস্থুমান করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং 
ভান্তকারও প্রাচীন আচাধ্যগণের অনুবর্ধন করিয়াছেন। তাহার মত অতএৰ 
গ্রাহথ। বেদব্যান মহাভারতেরও প্রণেতা, উভভ়্ গ্রস্থ সমসমরে লিখিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হয়। যেমন কোনও গ্রন্থকার স্বকৃত সমসামরিক গ্রন্থনথয়ের মধ্যে 
পরস্পরের উল্লেখ করেন, সেইরূপ মহাভারতে বর্গস্থত্রের উল্লেখ এবং ব্রহ্গহৃত্রে 
মহাভারতের বিষয় অবলহ্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। “ম্মৃতেশ্5”, “অপিচম্মধ্যাতে” 
ইত্যাদি ত্র প্রধান হৃত্র নহে। এই সুত্রগ্ুলি অন্য স্ত্রের পোষক প্রমাণ 
দূপে ব্রন্গহত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। ্রঙ্গনত্রের প্রধান উপাদান শ্রুতি।* 
বৈদিকষুগের চিন্তা বখন সর্বতোম্ুণী হইয়া বিকাশপ্রাণ্ত হইতেছিল, তখনই 
্রহ্মহত্ সুত্রিত হইবার সম্ভাবনা । সমস্ত পুরণেই বেদানস্তের প্রতিপান্ বস্তু 
পরিগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে । পদ্মপুরাণে বেদব্যাসক্কৃত বেদান্তদর্শনের 
নামোল্লেখ দেখিতে পাই। 
এজৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুষ্ষোহংশো। ন কশ্ন। « 
ক্রুত্যা বেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রতিপরং গতৌ হি তৌ”। 
পুরাধের কোনও কোনও অংশ অনতি প্রাচীন হইলেও অনেকাংশই 


* ভান্ককার জাঁচার্য শংকর ১1১২য় বৃত্রের তাক্কে লিখিয়াছেন ব্র্গপ্রজ্ের উপজীব্য- 
ক্রতি। ভিনি লিখিতেছেন,--“বেদাস্ত্র বাকা।নিহি ুত্রৈরদাহত্য বিচা ধাস্তে”। 





১৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস। 


প্রাচীন। এ বিষয়ে প্রতিহাসিক স্মিথ সাহেব ততকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়ছেন।* বেদান্তস্থত্র মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত 
হইয়াছে বলিয়া অবাধে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । ব্রহ্গহত্রে বেদান্তের মতবাদ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ (57566171802 ) হইয়াছে । মহাভারতের রচনার সমসময়ে 
এইরূপ শৃঙ্খলা হইয়ছে। কারন, মহাভারতীয় ভগবদগীতায় বেদাস্তমতের 
- পুর্ণতা সুস্পষ্ট । কেবল বেদান্তদর্শন নহে অন্যান্য দশনও মহাভারতের সমকালে 
শৃঙ্ধলায় হ্ত্রিত হইয়াছে । গীতায় মীমাংনা দ্রশন, সাংখ্যদর্শনও যোগদর্শনের 
মতের বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। গীতার ২৪২ ও ৪৩ শ্লোকে + এবং ১৮৩ 
শ্লৌকে মীমাংদক মত উদ্ধত হইয়াছে। ১৮৩ শ্লোকে ? সাংখ্যমতের 
কর্ম্ত্যাগ এবং মীমাংসক মতের চিরকাল মুষ্ঠান স্পষ্ঠতঃ উল্লিখিত রহিয়াছে । 
সাংখ্যমতে কর্মর্দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য কিন্তু মীমাংসকমতে কম্ম চিরকাল 
অনুষ্ঠের়। এইস্থলে উভয় মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে । এবং ১৮৫ শ্লোকে 
ভগবান্‌ শ্রুকৃষ্ণ বেদাস্তের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“যজ্ঞদানতপঃকম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেবতৎ । 
যজ্জেদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 
গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় যোৌগের ব্যাপারে পূর্ণ। যোগের পারিভাষিক 
শবও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৪81২৬ শ্লোকে বোগের পারিভাষিক “সংযম” 
শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে । $ প্রাণায়াম সম্বন্ধে 8২৯ শ্লোকে সুস্পষ্ট উল্লেখ 


শপ শিপ পপি সি পপ পা সপ পাপিস্পী পা পাশাপাশি পিপি শি 





পাপা পাশাপাশি পাশা পপ 


2 শ্মিখ সাহেবের ইতিহাস (২র সংস্করণ ) ১৯--২৭ পৃ। দ্রষ্টব্য । 
71 হামিমাং পুশ্পিতাং বাঁচং প্রবস্ত্য ঝপশ্চিতঃ 
ব্দেবাঁদরতাঃ পার্থ নান্দত্তীতি বাদিনঃ| 
কামাজ্মানঃ নবর্গগর। জন্ম কর্মযালগ্রদাম্‌ 
ক্রিয়াবিশেহবনথলাং ভোগৈশ্ব্য)গতিং প্রতি ॥ ২৪২--৪৩ 
ত্যাজ্যং দোহবদিত্যেকে কর্মপ্রাস্থম শীষিণঃ 
ব্ছেদ।(মতপঃকর্খ ন ত্যজ)মিতিচাপরে ॥ ১৮২ 
শ্রোস্রীদীনীল্জিয়াণ্যন্কে সংমাগ্নিযুজুহ্বতি 
শবাদীদ্ধিষয়ানস্তে ইন্তিয়াগিযুজুহ্বতি | ৪1২৬ 
পাতগ্জল যোগদর্শনের ৩য় অধ্যায় বিভৃতিপাদের ৪র্থ হুত্র “ত্রয়ষেকত্র সংযম$*। এই 
সংযম "শবের পারিভাধিক অর্থ ধারণ ধ্যান সমাধি। এই লংঘম শবই “নংঘাগ্িযু" 
পদে ব্যবহৃত ইইয়াছে। 


$ 
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আছে। * ৬৩৫ শ্লোকে যোগেক পারিভাষিক “অভ্যাস” ও ““বৈরাগ্য” শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । এবং অভ্যসযোগে মন:স্থৈধ্য প্রভৃতির উল্লেখও আছে। 1 

স্থৃতরাৎ মহাভারত রচনার সময়ে এই সকল দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে । 
মহাভারতের অন্তাত্রও এই সকল দার্শনিক মতের পরিচয় পাই। বিশেষতঃ 
কোনও দর্শনের পরিভাষা সেই দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে অন গ্রন্থে ব্যব্গত 
হইতে পারে না। 

জর্দণ পণ্তিত গার্ধে সাহেব (09: ) ভগবদগীতার ভূমিকায় যেরূপ 
তত্কুত মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে নিতান্ত বিশ্মিত হইতে হয়।] গার্ে 
সাহেব গীতার এক পঞ্চমংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। তিনি সাখখ্যদর্শনের 
আলোচনার ব্যাপৃত থকিয়। সাঁংখ্যভ।াবে ভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে গীতাঁয় 
বেদান্তের মতবাদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । যেসকল হেতু তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা নিতীস্ত বালকম্থলভ। এরূপ পাগ্ডিত্যের অভাব ও ধুষ্ঠতা সচরাচর 
দেখিতে পাওয়। বায় না। বেদান্তের মতবাদই সকল দার্শনিক মতবাদ 
অপেক্ষা প্রাচীন। বেদান্তের মতবাদ ভারতীয় সাহিত্যে এবং জাতির জীবনে 
আপনার অক্ষুঞ্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । খণ্েদের “একংসৎ বিপ্রাঃ 
বধুধাবদত্তি। আগ্িং যমং মাতরিস্বনম্ আহঃ” (১, ১৬৪, ৪৬) এবং 1 
“আনি অবাতীম্‌ বা তৎ একাস্‌। তন্মাংহ অনাৎ ন পরাঃ কিঞ্চন 
আদ” $ (১০১ ১২৯, ২) এই অতি সকল অদ্বৈত বেদীন্তবাদের সাক্ষী 
প্রদান করিতেছে । সংহিতা, ব্রাহ্”ণ ও আরণ্যক সর্বত্রই বেদাস্তবাদ 


| “অগানেজুহ্বতি প্রীণং প্রাণেংপানং তথাঁপরে। 

প্রাণাপান গ্রতীরুদ্ধ। প্রাণীপ্ামপরায়ণাঠ । ৪1২৯ 

+1 “অনংশয়ং মহাবাহে। মনোছুনিগ্রহং চলম্‌ 

অভ্যাসেন তু কৌন্তের বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ 

পাগল যোগদর্শনের ১ম অধ্যায় সমাধিপাদের ১২শ হুত্র--“আভ্যাস বৈরাধ্যাভ্যাং 
তন্নিরোধঃ” এবং ১৩শ সুত্র "তত্র স্থিতৌযক্োইভ্যাস* এই পারিভাষিক অভ্যাস ও বৈরাগ্যশব্দই 
দীতীয় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অত্যান ও বৈরাগ্য বলে চিত্ত জয়ের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইগাছে। 

1 গ্ার্কে সাহেবের ভগবঙপীঠার ভূমিক! গুণ! ভাগারকর [২6562701) [109010016 

হইতে অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 
$। শ্রুতিঘয়ের অর্থ। 
বিপ্রগনণ বা খহিগণ সেইঞএকঠ্কে নানারূপে অভিহিত করেন। অগ্নি, 'যম। যীতারিশ্বা 


প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 


সী পপি শশা 





১৬ বেদান্দর্শনর ইতিহ।স। 


পরিস্ফুট। 'ভগবদগীতাও উপনিষৎ নামে পরিচিত। এমতাবস্থার গীতায় 
বেদাস্তবাদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যবাদের উপর গীতা বিরচিত এইরূপ 
সিদ্ধান্ত নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইউরোগীয় পণ্ডিতগণের ধৃষ্টতা (61 
25561015610655 ) অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট। গার্ধে সাহেব লিখিয়াছেন 
যে তিনি নীতা এ৭ বার অধ্যয়ন করিয়া প্র সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। আমাদের 
বিশ্বীস তিনি গীতা আদপেই বুঝেন নাই । 

মহাভারত রচনার সময়ে ক্রক্গস্থত্র রচিত হওয়াই সম্ভব ৫৪৩ খ্রীঃ 
ূর্ববাৰে বুদ্ধাদেবের অস্তর্ণান। * তংপূর্কে হ্স্থত্র রচিত হইয়াছে, পাণিনি 
ুদ্ধদেবের পূর্বববর্তী। তিনি বান্তিক স্ত্রকার কাত্যায়ন হইতে অনেক 
শতাব্দীর পূর্ববর্তী ।1+ পাণিনির সুত্রে “পারাশর্য ভিক্ষুত্রের” উল্লেখ 
আছে।! এ স্থলে গারাশধ্য ভিক্ষুন্ুত্র ব্রঙ্গস্থত্র ভিন্ন অন্য কোনও স্ুজ্্ই 
হইতে পারে না। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর পারাশধ্য ভিক্ষুহ্ত্রকে ব্রহ্মহত্র রূপে 
গ্রহণ করিতে অনিচ্চ্ুক। কিন্তু শেষে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধা 
হইয়াছেন। $ 


সেই একই হ্ধয়ং ছিলেন (111. স্বাসপ্রন্বাসশূম্থভাবে বর্মন ছিলেন) ভিণি বাতীত আয় 
কিছুই ছিল না। 

*। বুদ্ধদেবের অন্ধান সম্বন্ধে ৫৪৩ ত্র: পৃঃ ল্যাসেন (173567)) সাহেবের অভিমত। 
মোক্ষমূলরেরর মতে ৪৭৭ ত্ীঃ পুঃ। গোল্ড কর সাহেব ল্যাসেন সাঞ্কেবের অনুমোদন 
করিয়াছেন। আজকাল অনেকেই ল্যাসেন সাহেবের অনুমোদন করেন। শ্রীযুক্ত সতীশ 
বিস্ভাতৃষণ মহাশয় তং গুণীত [73156015০06 1110128৮2] 1,0810 নামক গ্রঞ্থে এবং প্রাচ্য 
বিস্যামহারৰ নগেন্্র বাবু সমসাময়িক ভারতের ২য় থণ্ডের ভূমিকায় ৫৪৩ থীঃ পূর্ববা্ই 
গ্রহণ করিয়াছেন। গোল্ড &ক।র সাহেব তৎ প্রণীত 1১71)101-1715 01209 10 591)9101 
[1061800:5 নামক প্রবন্ধে মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন করিয়াছেন । 

1) গ্রৌন্ডই.কার সহ্ছেব প্রণীত 1720101-1115 01206 117) 5812510016 110615101ত 
নামক প্রবন্ধ প্র্টব্য। 

21 “পারাশর্ধাশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনট নুআরয়োঃ" ৪।৩1১১০ সুত্র। (পাণিনি) 

$। মোক্ষমূলর সাহেব তং কৃত 51 8/5097)5 06 1001%7) 010010592175 নামক 
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81711, ৭০011, (লোপ 
//7/ণ 0125, (৫-2-4%৫ 
অবতরণিকা। ১৭ 


ব্যাস পরাশরের পু, তত্প্রণীত ভিক্ষুগণের পাঠ্য অন্ত কোনও সুত্র ছিল 
এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না । বৈদিক সাহিতো, স্বৃতি বা পৌরাণিক 
সাহিত্যে কোথাও ব্যাসপ্রণীত অন্ত কোনও স্তরের উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ 
্রহ্মস্ত্র প্রাচীন কাল হইতেই ভিক্ষু বা সন্ভাসিগণের পাঠ্য ছিল। শিলালিন 
প্রণীত নটনুত্রের উল্লেখ এই সুত্রেই পোঃ 81৩/১১০) আছে। 

কিন্তু সে নটম্ত্র এখন পাওয়া যায় না। বোধ হয় নটস্ৃত্রে নাটকাদি 
সম্বন্বীয় বিধান ছিল । এই হ্তত্রের অস্তিত্বে প্রমাণিত হয় যে, পাণিনির বন্ছ পূর্বেই 
ভারতে নাটকীয় সাভিত্য পুষ্টিলাত করিয়াছে। ধাহারা প্যবনিক।” প্রভৃতি 
শব্ধ দেখিয়৷ ভারতীয় নাটকে গ্রীক প্রভাব স্বীকার করেন, ত্াহাদ্দের এ বিষয়ে 
অবহিত ভওয়া সঙ্গত। নটম্ত্র না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যাসকৃত 
বরহ্বস্থত্র ষখন পাওয়া যাইতেছে, তখন ভিক্ষুস্থত্র বলিতে বেদান্তস্ত্রই গ্রান্থ। 
বাচস্পতি মিশ্রও ভিক্ষুস্থব্রকে বেদান্তস্থত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । বেদাস্ত- 
সুত্রকে ব্যাসপ্রণীত হ্ত্ররূপে যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন পাণিনির কথিত 
“পারাশর্ধ্য ভিক্ষুশৃত্র”কে বেদস্তস্ত্ররূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

এ বিষয়ে অন্ত হেতুও বিদামান। পাণিনীয়গণের মধ্যে বেদাস্তস্ত্রে উল্লিখিত 
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১৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস। 


“আশ্বরথ্য* ও “কাশকৃৎন্ন” প্রভৃতি আচার্যগণের উল্লেখ আছে। পারপিনির 
৪1১।১০৫ স্যাত্রের গণে অশ্মরথ এবং 8।১।৭৩ স্তরের গণে আশ্মরথ্য আচার্য্যের নাম 
উল্লিখিত আছে। বোদাস্তশ্ত্রের ১২।২৯ এবং ১8২ শুত্রেও আশ্মরথ্য 
আচার্যের নাম উল্লেখ রহিয়াছে । পাণিনীর ২৪।৬৯ স্ত্রের এবং 8২৮৪ 
স্বত্রের গণে আচার্য্য কাশকৃতন্সের উল্লেখ আছে। বেদান্তসত্রের ১৪1২২ সুত্রে 
কাশকৃতন্ন আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এখন পাণিনির গণপাঠে 
আশ্মরথ্য ও কাশকৃৎন্ন আচাধ্যদ্বয়ের নামোল্লেখ থাকায় ভিক্ষুন্ত্রকে ব্যাস প্রণীত 
বর্গসুত্ররূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

এ বিষয়ে অন্ত কারণও বিদ্যমান। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি 

গীতায় এব্রঙ্গস্ত্র” এবং “বেদস্তকৃৎ” এই শব্দ্বয়ের উল্লেখ আছে। মহাভারত 
পাশিনির পূর্বে বিরচিত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, পাণিনির 
৮1৩।৯৫ সুত্রদ্ধার! যুধিষ্ঠির পদ সাধিত হইয়াছে । 81১।১*৩ সুত্রে দ্রোণ ইত্যাদি 
শবও সাধিত হইয়াছে। ৪1১৯৬ হৃত্রে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, সাম্ব, গদ, 
প্রছ্ায়। রাম প্রভৃতি শব্ষ * এবং ৫1২।১১* স্ত্রে (গাগ্যজগাৎ্সংজ্ঞায়াম্‌) 
অজ্ঞুনের গান্তীবের উল্লেখ আছে। এই সুত্রদ্বারা গাণ্ীব বা গাগ্ডির 
শব সাধিত হ্ইয়াছে। পাণিনির 8৩1৯৮ স্থত্রে বাসুদেব ও অজ্জুনের 
স্পষ্ট উপ্লেখ আছে। সেই স্থত্রটা এই “বাম্দেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্”। পাণিনির 
৩1৪1৭৪ সুত্রে ( ভীমাদয়োহপাদানে ) ভীম, ভীম্ম প্রভৃতির উল্লেখ 
আছে। 
৮ এই সকল প্রমাণে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে পাণিনির পূর্ব্বেই মহাভারত 
বিরচিত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হুইয়াছে। মহাভারতের গীতায় বেদান্তবাদ 
পরিস্ফুট। ব্রহ্গস্ত্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং পাণিনির পূর্বে বেদাস্তদর্শন 
বিরচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। 

কেহ কেহ মহাভারতের অংশবিশেষকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন এবং 
বর্তমান মহাভারতকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাদের 
এইমাত্র বক্তব্য যে, কোনও অংশবিশেষ প্রক্ষি্ত হইলেও গীত! বোধ হয় 
মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। মহাভারত বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ হইলে পাণিনি 
স্থত্রের উপায় কি? যাহা হউক, এই সকল কারণে, ভিক্ষুম্ূত্রকে বেদাস্তসথত্রক্ূপে 





* এই শবগুলি "বাহবাদি”গণের অন্তর্গত। 


অবতরণিক | ১৯ 


গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। মোক্ষমূলর সাহেবও প্রকারান্তরে মহাভারত ও 
ব্রহ্গস্থত্রের সমসাময়িকতা শ্বীকার করিয়াছেন । * 

এখন পাণিনির কাল সম্বন্ধে মতত্বৈধ আছে । মোক্ষমূলর সাহেব, পাণিনি এবং 
কাত্যার়নকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং কাত্যায়নের কাল খূঃ 
পৃঃ ওয় শতাব্দী নির্দেশ করিয়া পাণিনির কাল থুঃ পৃঃ ৩য় শতাবী সাব্য্ত 
করিয়াছেন। 1 গোল্ডষ্ট,কার সাহেব তত্প্রণীত চ817101, [715 01805 17) 
১৪1151116 150675001ও নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন 
করিয়া পাণিনিকে বুদ্ধদেবের পূর্বববত্তী বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের 
স্থিতিকাল ৭ম হইতে ৬ষ্ঠ খুষ্ট পুর্ব শতাব্দী । যেহেতু খুঃ পৃঃ ৬৬৩ তে 
হাহার আবিঙাব এবং ৫৪৩ খুঃ পুর্বে তিরোভাব হয়। সুতরাং পাপিনি 
থুঃ পূর্বব ৭ম শতাব্দীর পূর্বব্ত্তী। পাঁণিনির কাল নম ১০ম খুঃ পূর্ব শতাব্দী 
গ্রহণ করিলে ব্রঙ্গসথত্র তাহ! হইতেও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

গোল্ড কার নাহেব বলিয়াছেন যে, পাণিনি “বৈদাস্তিক” প্রভৃতি শব্দ যখন 
বাবার করেন নাই, তখন তাহার সময় ষড়দর্শন বিরচিত হয় নাই। | 
আমরা কিন্তু এ বিষয়ে গোল্ডষ্ট,কার সাহেবের মত অস্থমোদন করিতে পারিলাম 
না। তিনি “পারাশধ্য ভিক্স্ত্র” অর্থাৎ ৪1৩।১* সুত্রটার প্রতি দৃষ্টি করেন 
নাই। তিনি যড়দর্শনের স্থত্র সম্বন্ধেযে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন 
তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। “মীমাংদক” ও “মীমাংসা” শব্ধ পাণিনি সাধন 
করেন নাই, এবং পাণিনির গণপাঠে জৈমিনির নাম নাই; সুতরাং মীমাংসা 
দর্শন পাঁণিনির সময় বিরচিত হয় নাই।, বেদান্ত সম্বন্ধে-_“টৈদিক” শব্দ সাধিবার 





শপ শিপ 





' মোক্ষমূলার তত্প্রলীত 51: 99509117501 110190) 110119১0015 নামক গ্রন্থে 
(১৯১৬ খষ্টান্দের সংস্করণ ) ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন--“110৮9৮০1, ০৮০7 201100118 
[110 0005. 031211100 90075 00006৫ ০1) 00 1)11089500 (5109) 9১ 010% 
০6017181115 %019215 [0 0110 13101810 500725, 01013 [001110001 01062(101) 11111) 
০৩ 20০0000900৫ ৮ 07077 0০10 ০0110111)01000005, 0 17. (18 ০250 91 
০6017 980723১ চ৮1110]]) 75 01610 081 9০ 00 ৫0801, 00966 0176 (1:01 075 00061 
3110 50019611195 %9707111,% 

1 মোক্ষমূলার সাহেব প্রণীত 1115607) ০ $00101]0 997510010 1960191019 
দ্রষ্টব্য । 


গৌল্ড্,কার (00919500019) সাহেব প্রণাত 90101 : নও 01909 10 
9809710 [:09780015 ১৯১৪ খষ্টাজদর সংস্করণ, (77171 06০০ 21121790580 ) 
৪ « 


১১৪পৃ--১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 





২০ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


অন্ত পৃথক্‌ স্তর না থাকাতে বেদাস্তস্থত্র ছিল না-_-ইহাই তাহার অভিমত। 
আমাদের বিবেচনায় এই হেতুর কোনও মূল্য নাই। পাণিনি কোনও শক 
সাধন না করিলে যে, সে শব ভাষায় ছিল না-_-এইরূপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে 
পারা যায় না। ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে গোল্ড্ট কার সাহেবের যুক্তিও বিচারসহ 
নহে। * তাহার মতে গৌতম বা গোতম যে অর্থে জাতি, আকৃতি এবং 
ব্যক্তি শব ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ! পাণিনির নিকট অবিদিত। পাঁপিনি 
“আকুতি” শব্দটা আদ্পেই ব্যবহার করেন নাই । গৌতমীয় “আকৃতি” অর্থে ই 
তিনি “জাতি” শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গোল্ড- 
কার সাহেব এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আকৃতি বা জাতি অথবা 
গ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব কখনই পৌর্বাপর্যের নিদর্শন হইতে পারে না। 
কোনও শান্ত্কার কোনও শবের ব্যবহার করিয়াছেন, অন্ঠে তাহা করেন 
নাই-_ইহাতে পৌর্বাপধ্য নিপাত হইতে পারে না। পাণিনির “উকৃথাদিশগণে 1 
সায় শর্ব আছে। এম্থলে “লোকায়ত” শন্যায়” প্নিরুক্ত”* জেোতিষ” “সংহিত1” 
আযুর্বেদ প্রভৃতি শব আছে। গোল্ড&,কার সাহেব যে স্বত্রবলে ন্যায়ের সত্তা 
অঙ্িকার করিয়াছেন, সে সুত্র এই-_-“অধ্যায়ন্তায়োদ্যাবসংহারাধারা বায়াশ্চ” 
. (৩৩১২২ স্ত্র)। ইহাতে গোল্ডষ্টকার সাহেব ন্তায়ের সত্তা স্বীকার করিয়- 
ছেন, কিন্তু বলেন হ্যায়-সুত্র ছিল না। ইহার তাৎপর্য কিছুই নাই। বরং 
“উক্থাদিগণে “লোকায়ত” শব্দের সহিত ণগ্তায়” শব্দ থাকায় *ন্যায়” শব্দে 
হ্টায়দর্শন গ্রহণ করাই সমীচীন । “খগর়নাদি”গণেও + ব্যাকরণ প্রভৃতি শব্দের 
সহিত স্তায় শব্ধ আছে। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় ন্ঠায় শবে ন্তায়দর্শনই পরি- 
গৃহীত হইয়াছে । পার্ণিনির ২৪1৬৫ হ্ত্রে ( অভ্রিভূগুকুৎসবশিষ্ঠগোতমাঙ্গি- 
রোভ্যশ্চ ) গোতমের উল্লেখ আছে, স্থতরাং গোতমের নাম ও ন্যায় শবের প্রয়োগ 
থাকাতে গোতমীয় স্তায়-সত্র গ্রহণ করাই সঙ্গত। 


শশা শাশীীশীীশীশীশীিশী শী স্পস্ট 


ফু গোৌন্ড্ট,কার সাহেব লিখিয়াছেন--“[1191 1589507 7১ 10100%0 [0 ১817101 
1) 019 561)59 ০01 5911015]7 0: 1,0£1081 19850920105 01 [09117909 [,0810% 
5০19009) 7 ০0171018109 000) )6 ১০০৪ 111, 3. 122,” 191011)1 1715 1701909 9815- 
1010 150915075 ১১৬ পৃষ্ঠা । 


1 “ক্রতুক্থাদিস্ত্রাস্তাটক্‌* ৪।২।৬* স্তরে উক্থাদ্দিগণের উল্লেখ আছে, উক্ধাদিগণ 
"লোকায়ত" অর্থাৎ চার্বাক মতের সহিত “নায়” শব্ের ব্যবহার স্যায়দর্শনের দ্যোতক। 

$ ৪৩৭৬ হুত্রের “অপৃগয়নাদিত্যঃ” গণে ব্যাকরণ, রন বাস্তবিদ্য, ক্ষত্রবিদ্য। প্রদ্থৃতি 
শবের সহিত “হ্যায়” শব্ষ আছে। 


অবতরণিক।। ২১ 


গোল্ডষ্ কার সাহেব পাপিনীয় গণপাঠে জৈমিনির নাম না দেখিয়া মীমাংসা 
দর্শন ছিল না--এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলে এস্লে গোতমের 
নাম থাকায় স্তায়দর্শনের অস্তিত্ব শ্বীকার করাই কি সঙ্গত নহে? তিনি পাণিনীয় 
২।৪।৬৩ সুত্রদ্বার! * যাস্কের গ্রাচীনত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং ২৪1৬৫ স্ত্রে 
গোতমের উল্লেখের প্রতি কেন দৃষ্টি দেন নাই বুঝিয়া উঠা কঠিন। যোগ- 
দর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলির নাম পাণিনির গণপাঠে আছে। + যোগদর্শন 
সম্বন্ধে গোন্ড্রকার সাহেব বলেন__পাণিনি “যোগীন্‌” শব্দ সাধন করিবার জন্ত 
( ৩২১৪২) স্তর রচনা করিয়াছেন। এস্কলে যোগী শব্দের অর্থ__তপস্বী। 
যোগশান্ত্রের অনুবর্তনকারী নছে। বাস্তবিক এ বিষয় গোল্ডষ্ট কার সাহেবের 
যুক্তি দেখিয়া বিম্মিত হইতে হয়। যোগশান্ত্র রচিত না হইলে-_সেই শান্ত অনুযায়ী 
কার্য না করিলে যোগী হয় কি প্রকারে? আমর! দেখিতে পাই যোগস্থত্রে ষে 
মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবত্তী হঠযোগের এবং 
রাজষোগের গ্রস্থাদি বিরচিত হইয়াছে । যৌগিক সাধন না করিলে যোগী হয় না । 
কেবল তগস্তা ৰা 1২০11210175 80150211065 করিলেই যোগী হয় না। তপশ্তার 
তাৎপর্য যোগে । যোগী শবের এরূপ অর্থ গোল্ডঈ,কার সাহেবের ম্বকপোল- 
কল্পিত। কাহার সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাআক। 


এ বিষয়ে অন্ত কারণ এই যে, সকল দাশনিক মুত্র পরস্পরের উল্লেখ 
করিয়াছে, সেইরূপ অন্ান্ত দার্শনিক মত নিরসনও করিয়াছে, আবার অন্তান্ত 
দাশনিক স্ত্রও পরস্পরের মত থণ্ডন করিয়াছে । ভিক্ষুহ্ত্র যখন পাণিনির 
পৃর্ববন্তী, তখন অন্ঠান্ত দার্শনিক সুত্রও পাণিনির পূর্বববর্তী। পাণিনির পূর্বেই 
দার্শনিক সুত্র সকল রচিত এবং দার্শনিক মত শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে । গোল্ড- 
কার সাহেব অথর্বেদ, শুরুযজূর্ব্রেদ, উপনিষৎ ও শতপত ব্রাঙ্গণকে পাণিনির 


ই সপ্ন ৭ রশ ১: - হা লি: তত ০ -- টিপস ৬০ 





* হত্রটা এই-_-“যন্বাদিত্যোগোত্রে” ২।৪।৬৩ সুত্র । 

1 “উপকাদি” গণে “পতগরল” শব্দ রহিয়াছে, পাণিনির শত্র এই--“উপকাদিত্যোইচ্যতর- 
কামদ্বন্দে”--২৪।৬৯ | 

£ গোল্ড্টকার সাহেব লিথিয়াছেন_-"1707 176 1095 2 া0াউ 07. 019 01- 
08010) ০1 08170 010 2742). 906 0019 ৮০:0 70621)5 2. 7021) /1১0 [900109 
751181985 80318116155, 1 0965 101 17627. ৪:10 ০৫৪ 590৮ ০01 


[07119500100, ৮2171011315 01806 77 980970 [নতার সো (1280101010৩ 20) 


১১৫ পৃষ্ঠা । 


২২ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


পরবর্তী বলিয়াছেন। * ইহাও সঙ্গত হয় নাই। প্বাজসনেয়ী*শব গণপাঠে আছে, 
কিন্ত হুত্রে নাই। আর এই অজ্ুহতে তিনি শুকলুজূর্বেদকে পাণিনির পরবস্তী 
বলিয়াছেন। 1 “তৈত্তিরী” শব্দ ৪1৩/১০২ সুত্রে আছে, কিন্তু বাজসনেয়ী শব্দ 
গণপাঠে আছে এবং তাহার মতে গণপাঠে পাঠভেদ থাকায় এই শব্দ প্রক্ষিণড 
হইবার সম্ভাবনা । আমরা ইহার হেতু বুঝিতে পারিলাম ন!। 

মহাভারতের সমসময়ে বেদান্তস্ত্র রচিত হইয়াছে। উপনিষদের উপর 
বেদান্তহথত্র রচিত। উপনিষৎ পাণিনির পরে বিরচিত হইলে কি প্রকারে 
মহাভারতে বেদাস্তবাদ স্থাপিত হয়? পাণিনির গণপাঠে উপনিষৎ্ শব্দ দেখিতে 
পাই। $। 

গোল্ডষ্টকার সাহেবের অপর যুক্তি “ক্তবন্ধোর” নাম গণপাঠে আছে, 
সুত্রে নাই। এপ যুক্তির সাঁরবত্ত। নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গণপাঠে 
পাঁঠভেদ থাকিতে পারে, লিপিকর প্রমাদে ছুই একটী শবের বিপর্ধ্যয় হইতে 
পারে, সেই জন্ত গণপাঠের কেবল প্রথম শবটাই গ্রাহা, অন্য সকল প্রক্ষিপর 
__এরূপ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকত৷ দেখিতে পাওয়া যায় না। 1৩১০০ স্ুত্রের 
«“দেবপথাদ্দি”গণে শতপথ শব্দটা রহিয্াছে। “শতপথ” ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোনও 
গ্রন্থের নামে *শতপথ, শব্দটা ব্যবহৃত হয় নাই, এবং 81১৩৮ সুত্রের 
“্পাহাদি* গণে “মধ্যন্দিন চরণে” ণ শব্দের উল্লেখ আছে? মাধ্যন্দিন ও কাথশাখা 
গুর্লুযভূর্ব্ষেদের দুইটা শাখা। মাধ্যন্দিন শের উল্লেখ গুরুষভূর্ববেদের 
অস্তিত্বের জ্ঞাপক | পাপিনি 81৩১০২ সুত্রে ( তিতিরিবরতস্তখগ্ডিকো থাচ্ছন্‌) 
শতিত্বিরি” শব্দ হুইতে তিত্তিরীয় শব্দসাধন করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া 
81৩১৬ সুত্রে ( শৌনকাদিত্যম্ছন্দসি) শৌনকাদির উল্লেখ করিলেন। 
*বাজমনেয়” শব্দ শৌনকা দিগণের অন্তভূক্তি দ্বিতীয় শব্ব। বিশেষতঃ “ছন্দসি” 
শব ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় বাজসনেয় শব প্রক্ষিপ্ত নহে। শৌনক 
টরীটোরিাটিডিঠাভি টিকিট 

র্‌ গোল্ড,কার সাহেব মত [210101::015 01506 110 92051011011091700019 
নামক প্রবন্ধের ৯৯--১০৯ পৃউ। ভ্ষ্টধ্য | 

1 গোল্ডষ্টকার সাহেষকৃত 190101 : 715 01808 17. 5210560101516618 0816 
৯৯ পৃষ্টা ভরষ্টব্য। 

1 ৪1৩৭৩ সুজ্রের_ ( অণ্গয়ানাদিভ্যঃ ) গণে ভার, নিরুজ, ব্যাকরণ, মিগম, বাস্তবিদ্যা 
ক্ষত্রবিদয। প্রভৃতি শব্দের সহিত উপনিহদ্‌ শব্দও রহিয়াছে। 

প্র এনসধ্য হধ্যমং চাণ, চরণ” একপ পাঠও দেখা যায়। সং] 


অবতরণিকা । ২৩ 


প্রোকত গ্রন্থের অধ্যয়নকর্তা "শৌনিক* এবং বাজসনেয়-প্রোক্ত গ্রস্থের অধ্যয়ন- 
কর্তা! “বাজসনেয়ী” ৷ ছন্দঃ শবে বেদকেই বুঝায় । সুতরাং এস্থলে বাঁজসনেয় 
সংহিতাকে গ্রহণ করাই সমীচীন। অতএব এ বিষয়ে গোল্ডষ্ট,কার সাহেবের 
সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। শুরুষভূর্কেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সকলই 
পাঁণিনির সময়ে বর্তমান ছিল, এবং উপনিষর্দের উপরে ভিত্তি করাই ব্রহ্গসুত্্ 
মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষার অজুহতে কোনও গ্রন্থের 
পৌর্বাঁপর্য্য নির্ণয় কর সঙ্গত নহে । আপত্তম্ব, গোতম বসিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ধ্মনুত্রে 
অনষ্টপ্ছন্দের শ্লোক যথেষ্ট আছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ছন্দ, মন্ত্র ব্রাহ্মণ 
ও সৃত্র 61190 ইত্যাদি কালবিভাগ অযৌক্তিক ইহা গোল্ডষ্ট কার সাহেবও 
প্রদর্শন করিয়াছেম। পাণিনির স্ুত্রের পূর্বেই মহাভারত অনুষ্ট প্ছন্দে রচিত 
হইয়াছে । অতএব ভাষার আপত্তিও উঠিতে পারে না। সমসময়ে দুইজন 
লেখকের ভাষ! বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। স্বর্গীয় কালীপ্রসর ঘোষ ও 
রবিবাবু সমসাময়িক, কিন্তু উভয়ের ভাষা ভিন্ন রকমের হইতে পারে। একই 
ব্যক্তির লেখাও সময়বিশেষে ভিন্ন রকমের হয়। অতএব ভাষার যুক্তি 
নিতান্ত অকিঞ্চিতৎকর | “অথর্ধণ” প্রভৃতি শব্দের ব্যব্হার থাকায় অথর্ব- 
বেদও পাণিনির পূর্বববত্তী। অথব্ধবেদ খগেদের সমসাময়িকও হইতে পারে। 
যাহা হউক এই সকল আলোচনার ফলে পাইলাম পাঁপিনির পূর্বেই বেদাস্তস্ত্র 
বিরচিত হইয়াছে। 


শা পপি সি 


দার্শনিকসুত্রে সকলের সমসাময়িকতা । 


ষড়দর্শনের সুত্র সকল সমকালেই বিরচিত হইয়াছে । পরম্পরে পরস্পরের 
মতখগ্ডন করায় তাহাদের সমসাময়িকতা সুষ্প্ট । * ব্রহ্ষস্ুত্র মহাভারতের সম- 


শপ পিপিপি পপ পালা শিপ পসপিপকপাশ পাপী শা শাািশিশাশীশিরিশোাশটিি শিট শশীশ্াটিটিট শশী 


* বৈশেধিকশ্ত্রে কনাদ্দ বৈদাস্তিক অছ্বৈতমত থণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, “তন্মা- 
দ্!গমিকম্‌্* এই ৩২ আহিক ৮ম ৃত্রে বেদাস্তের অভিমত আত্মবাঙ্ধ উত্বাপন করিয়া “নুখছঃখ- 
জাননিষ্পত্্যবিশেষাদৈকাক্স্যম” ৩২১৯ শৃত্রে একাজ্মবান পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
এবং--প্ব্যবস্থাতে। নানা” এবং--*শান্ত্রসীমর্ঘ্যাচ্চ” এই ২* এবং ২১ শুতে বহু-আত্মবাদ 
স্থাপন করিয়া একাত্ম্যাদ নিবারণ করিয়াছেন। 

সাংখ্যহৃত্রেও হেদাত্ের অটত্তমর্ত খওডনের প্রচেষ্ট। পরিক্ক:ট ; যখা-_ 

১২৭ লুন্র--নাধিদ্যাতোহপ্যবস্তন! বন্ধাযোগাৎ ;'১1২১--বস্তত্থে সিদ্ধান্তহালিঃ। ১২২ 








২৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


কালে বিরচিত হইয়াছে ॥ সুতরাং অন্ঠান্ঠ দার্শনিক সুত্র সকলও মহাভারতের 
সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে । 
সুত্র সকলের সমসামগ্িকতা সম্বন্ধে ইতিবৃত্তও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ব্যাস 


বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ । ১।২৩-_বিরুদ্ধোভয়রূপা চে। ১।২৪--ন তাদৃক্পদার্থাপ্রতীতেঃ। 
১১৫*-উপাধিভেদেহপ্যেকস্ত নানাযোগ আকাশস্তেব ঘটাদ্বিভিঃ । ১।১৫১--উপাঁধিতিদ্যতে-ন 
তু তন্বান্। ১।১৫২__এবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্ত ন বিরুদ্ধধর্্মীধ্যাসঃ। ১।১৫৩- অন্যধন্মত্বেহপি 
নারোপাৎ তৎসিপ্ধিরেকতাৎ। ১।১৫৪-_নাদ্েতশ্রতিবিরোধে। জাতিপরত্বাৎ। ১1১৫৫__ 
বিদিতবন্ধকারণন্ত দৃষ্ট্যাংতদ্রপম্‌। ১।১৫৬-_নান্বদৃষ্্যা চক্ষুম্মতানুপলস্তঃ | ১।১৫৭__বাম- 
দেবাদিন্মুক্তো নাদ্বৈতম্। ১।১৫৮- অনাদাবদ্যযাবদভাবাস্ভবিষাদপ্যেবম্। ১।১৫৯--ইদানীমিব 
সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ | 

এই মকল হত্রে বেদান্তমত নিরাকৃত হইয়াছে এতদ্বাতীত নিম্নলিখিত শত্রেও বেদান্তমত 
উপন্যস্ত ও নিরাকৃত হইয়াছে । বথ।-_ 

পঞ্চম অধ্যায়_-১৩১ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৫৪, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৬, ৭১ গুত্র। 

৬ষ্ঠ অধ্যায়--৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, শ্রত্র। 

নিয়লিখিত সুত্রে অপর দশনের মতও থগ্ডিত হইতে দেখ] যায়। 

“ন বয়ং ঘট পদার্থবাদিনো! বৈশেষিকাদিবং” এই ১।২৫ চত্রে_বৈশেষিক মত নিরাকৃত 
হইয়ছে। “ন ঘট, পদার্থনিমন্তদ্বোনুক্তিঃ এই ৫1৮৫ গুত্রেও বৈশেষিকের যট পদার্থ সম্বন্ধে 
আলোচন। হইয়াছে । 

“যোড়শাদ্বিঘপ্যেবম” ৫1৮৬ শুত্রে ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থ বিচারিত হইয়াছে । ৪1৮৭ 
হইতে ৯* সুত্রে বৈশেষিকের অণু-বাদ আলোচিত। “ন সমবায়োহস্তি গ্রমাণাভাবাৎ” ৫1৯৯ 
এই হ্যত্রে_ সমবায় নিরাকৃত হইয়ান্ছ। 

সাংখ্যহ্ত্রে আচাধ্যগণের মধ্যে সনন্দন ও পঞ্চশিখাচাধ্যের নাঁম উল্লেখ আছে। যেহেতু 
৫৩২ এবং ৬1৬৮ পঞ্চশিখ।চাধ্যের এবং ৬.৬৯ সুত্রে সনন্দনাচাধ্যের উল্লেখ দেখা যায়। 


তাহার পর স্তায়হ্ত্রেও যেদান্তাদি মতের প্রক।শ ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহ! নিরাকৃত হইয়াছে । 

“তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ2 ১১২২ স্বত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বেদান্তপ্রতিপাদিত মোঁক্ষবাদ 
নিরাকরণ কর্রিরাছেন। কারণ, “নিত্যং স্থথমাত্মনে মহত্ববন্মোক্ষে ব্যজাযতে, তেনাভিব্যক্তেন 
অত্যন্তং বিমুক্তঃ স্বখী ভবতীতি কেচিৎ মন্স্তে, তেষাং প্রমাণাভা বাদনুপপত্তি;” এস্থলে 
ষেদাস্তপ্রতিপাদিত মোক্ষের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে । 

“সমানতস্ত্রসিদ্ধঃ পরস্বতাসিদ্ধঃ, প্রতিতন্বসিদ্ধান্তঃ” ১১২৯ সুত্রেও অন্ঠান্ত দার্শনিক মতের 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কারণ এখানে ভাষ্যকার সাংখ্য ও যোগমতের উল্লেখ করিয়াছেন । 

“সর্ববাগ্রহণসবরব্যসিদ্ধে+* ২১1৩৪ শুর বৈশেবিক্রোক্ত 'যট পদার্থের উদ্তেখ রহিয়াছে, 
কারণ, ভাষ্যকার লিখিতেছেন-- 


অবতরণিক] । ২৫ 


গৌতমের শিষ্য । গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সর্বজন-বিদিত। 
জৈমিনি ব্যাসের শিষা, এই সকল ইতিবৃত্বের এ্রতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই 
প্রতীত হয়। পাণিনির বন্থ পূর্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে । ইহা আমরা 





যদ্যবয়বী নাস্তি সর্ধস্য গ্রহণং নোপপদ্যতে কিং তৎ সব্ধবং দ্রবা গুণকর্ম্মসামান্তবিশেষ- 
সমবায়াঃ।” 

“তদপ্রামাণ্যমনৃতব্য।ধাতপুনরুক্তদৌষেভ্যঃ” এই ২১৫৬ গুজে চাব্বাক মতের শ্াপত্তি 
উত্থাপন করিয়া ্ত্রকার ২1১।৫৭--৫৯ শত্রে (ন কর্ম-কর্ত-সাধনবৈগুণ্যাৎ ৫৭, অত্যুপেত্য 
কালভেদে দোষবচনাৎ ৫৮, অন্বাদোপপত্তেশ্ ৫৯) তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন । ২।১।৬০ ত্র 
হইতে ৬৬ শত্র পর্য্যন্ত মীমাংসকমতের বিধি, অর্থবাদ, মন্ববাদ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার 
করা হইয়াছে । 

২২।১--৭ সত্রে অর্থাপত্তি প্রভৃতি নন্যান্ত দশনোন্ত প্রমাণ সকলের বিচার শত্রকার 
করিয়াছেন। মন্তান্য দাশনিক মতের উদ্ভব না হইলে এপ বিচার সম্ভব নহে। সুতরাং 
স্যাযস্তত্র ও অন্তান্ত »তের সমকালে বিরচিত। 

“মরণ্য গুহাপুলিনাদিবু যোগাভযাসোৌপদেশ$? ১।২।৪২ প্রত্রে যোগের উপদেশ এবং 
“তদর্থং মমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাআ্মবিধ্যপায়ৈ” ৪1২।৬৬ পত্রে মোগের সাধনাঙ্গ 
সকল উল্লিখিত হইয়াছে। 

“জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসন্তদিদোণ্চ সহ সংবাদঃ” ১1২8৭ গতর বৈদান্তিক অধ্যান্মজ্ঞানের 
এপযোগী--পতচ্চিন্তন".ততৎকথনং অন্যোন্তং ততপ্রবৌধনম্” এই তন্বাভ্যাস ম্মালোচিত হইয়াছে । 
এই পত্রের জ্ঞান শব্দের অর্থ ভাষ্যকার: লিখিয়াছেন-_“জ্ঞানমধ্যাক্সবিদ্যাশীস্ত্রমূ।” 

পাতগ্ল যোগস্থত্রের সহিত সাংগ্য স্থত্রের সাম্য বা সাদৃগ্ভগ রহিয়াছে। পাতঙ্গলের 
দ্বিতীন্ন অধ্যায় সাধন পাদের ৪৬ সুত্রের “স্থিরহথমাসনম্” সহিত সাংখ্যস্ত্রের ৬২৯ হত্রের 
“স্থির্থথমাসনমিতি ন নিয়ম:” পরিস্কার সাম্য রহিয়াছে । পাঁতগল দশনের ১ম অধ্যারে 
সমাধিপাদেব 'অভ্যাসবৈরাগ্য।ভ্যাং তন্মিরোধঃ” ১২শ স্ত্রের সহিত “ব্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যা- 
দিভিস্তন্নিরোধ$” ৬।২৯ এই সাংখ্য স্ৃত্রের সাদৃ্ঠ ও ভাবসাম্য স্পষ্ট । 

পাঁতগ্রল দর্শনের বিভূতি পাদ ৫১ শত্রের ভা ভাষ্যকার বৈশেষিক মত উদ্ধার করিয়া 
তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। 

বৈশেষিক দর্শনের পুরুষবহুত্ব অঙ্গীকৃত, সাংখ্য দর্নেও বহুপুকষবাদ স্বীক্ৃত। বৈশেষিক 
কৃত্রে-_প্ব্যবস্থাতে। নানা” ৩২২* হুত্রের সহিত সাংখ্যহুত্রের ৬৪৫ গত্রের “পুরুষবহত্বং 
ব্যবস্থাত:” সাম্য স্পষ্ট । 

রন্গনৃত্র ও মীমাংসাহৃত্রের সমসামন্সিকত্ সম্বন্ধে *তরন্স্ত্রের বিবরণ” নামক পরবর্তী প্রবন্ধ 
্টব্য। এই সকল প্রমাণে ম্পতঃ প্রতীয়মান হয় দাশনিক সুত্র সকল সমকালে রচিত হইয়াছে। 
বন্সৃত্রে াংখ্য, যোগ, বৈশি্কেক, প্রভৃতি মত নিরাকৃত হইয়াছে, সুতরাং দার্শনিক স্্্ 
সকলের সমকালিকত্ব সুষ্থিত। 


২৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস। 


পূর্বেই প্রমাণিত করিয়াছি । বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ “বঙ্ষজাল” সুত্রেও নানাবিধ 
মতের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতেও সাংখ্য ও বেদাস্তমতের উল্লেখ দেখিতে 
পাই। * 

বোদ্বসত্র সকল হিন্দুস্ত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছে । কিন্ত ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণের 1 ধারণা বোৌদ্ধপ্রাহুর্ভাবের পরে দার্শনিক সুত্র সকল বুচিত 
হইয়াছে। তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মবক । একটি দোষে ইউরোপীয়- 
গণ সর্ববক্ষেত্রেই দোষী । তাহার! ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত। স্বীকার করিতে 
একেবারে নারাজ । এনব্ডপ হৃদয়ের সংকীর্ণত৷ লইয়া এ্রতিহাসিকের আসনে 
উপবেশন আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তাঁহাদের অন্ত একটি খেয়ালও 
আছে। ১০1০700 1715601যর অজুহাতে তাহারা একরূপ অদ্ভূত মতবাদের 
স্থষ্টি করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখাকারিক! ৬ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার কাল ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী। এরূপ যুক্তির 
সারব্ত। হৃদ্য়গম কর! একেবারেই দুঃসাধ্য । সাংখ্যকারিক1 কি খুঃ পূর্বেও 
রচিত ₹ইতে পারে না? এবং ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছে, ইহাতেই বা হানি কি? 

সাংখ্যহৃত্রের কাল সম্বন্ধে তাহাদের মত অতীব উপাদেয় । মোক্ষমূলর সাহেব 
এই কালনির্দেশে অদ্ভুতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি বৈদিক সাহিত্যে চারিটা 
যুগ-- (ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ সুত্র) এবং প্রত্যেক যুগে ২০ শত বৎসর ধরিয়াছেন। £ 





[ এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্্স্ত্রের যাহা! ষত তাহা অদ্বৈতবাদই, দ্বৈত 
ব1 বিশিষ্টা্বৈত প্রভৃতি অন্য কোন মত নহে । কারণ, ব্রহ্মশত্জ্রের রচনাকর্তীর সমকালিক ধধি. 
গণ ব্রন্গনুত্রের মতখগ্ুনে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতমতই থগন করিতেছেন। সং] 

৭. 1২175 19715 সাহেব কৃত “1300011150 50175” এর ব্রঙ্গাজাল শৃত্রের অন্মবাদ 
২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 

1 8183-2011677 930০1701708, [২০0 প্রভৃতি । 

| মোক্ষমূলর সাহেবের 0111039 0 ৪. 0109] 01015080৮০1 [. 00 3০6. 3০9, 
37 এবং ১৪10781 [6118107 0 510 এবং 01591081 [২০11810 0 45. গ্রন্থ দেখিলে বুঝা 
বার ষে তাহার বেদপ্রকাশের উদ্দেশ্য ভারতে 01155107617 গণের হ্ৃবিধাসাধন, এবং তাহার 
মতে থষ্টধর্মই বহু বিষয়ে সর্ক্বোৎকষ্ট ধর্ম, এবং বেদের মধ্যে অনেকে মূর্খতার নিদর্শন আছে। 
অথচ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ইহাদের সিদ্ধান্ত বহু হিন্নুই যেদবাক্রযবৎ অত্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। সং) 


1 212য-7)9115 সাহ্ে কত 7191019 01 47016209819 [109150015 ভ্রষ্টব্য। 


অবতরণিকা। ২৭ 


এইরূপ খামখেয়ালের নাম বদি 50167610 17115019 বা বৈজ্ঞানিক এ্রতি- 
হাসিকত! হয়, তাহা! হইলে আমর! নিতাত্তই নিরুপায়। এরূপ জবরদন্তি 
কখনও এ্রতিহাসিক সত্য হইতে পারে না। মোক্ষমূলর বৈদিকষুগের সম্বন্ধে 
১২** খুঃ পৃঃ আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। কোলক্রক সাছেব জ্যোতিষিক 
গ্রমাণে * বেদের সংকলন কাল ১৪ শতাবী খুঃ পৃঃ নির্দেশ করিয়াছেন। 
পণ্ডিত প্রবর বাল গঙ্গাধর তিলক ও জন্্রণ পণ্ডিত জেকবি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করিয়া জ্যোতিষিক প্রমাণে বেদের কাল খুঃ পৃঃ ৪*** বৎসর পৌছিয়াছেন। 
জর্দন পণ্ডিত ড/101617112 (উইন্টারনিজ ) তিলক ও জেকবির--অনুমোদন 
করিয়াছেন। 1 

ইউরোপীপন পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকত। এবং কালনির্ণয় সম্বন্ধে 
এই মাত্র বলা! যাইতে পারে ষে, তাহারা [01500110251 02107150, ডাকার 
হল সাহেঝ(1)1. চি. 7811) সাংখ্য সত্রের কাল ১৩৮০ খুঃ নির্ণয় করিয়াছেন । 
গার্ধে (0910০) সাহেবও তাহার অন্রমোদন করিয়াছেন। % মোক্ষমুলর় 
সাহেব এক নিশ্বাসে তাহাদের বাক্য (3099001-090 বা বেদবাকারূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন ধ ম্যাকৃডোনেল (1150 1)010611) সাহেব ততকৃত 1011501 ০£ 
১৪09110 [0180816 ( সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস) নামক গ্রস্থে সাংখ্য- 
স্ত্রের বিরচন কাল ১৪০০ থুষ্টাব্ নির্দেশ করিয়াছেন । $ 
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২৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণের মতে সাংখ্যসত্র ১৪শ শতাবীর অন্তে (৯৩৮* খুঃ) 
অথবা ১৫শ শতাব্দীর প্রারন্তে (১৪** থৃঃ) বিরচিত হুইয়াছে। আমর! কিন্ত 
ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। বিস্ভারণামুণীশ্বীর ( মাধবাচাধ্য ) ও 
বেদাস্তাচারধ্য সমসামম়িক। উভয়ে ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১৪শ 
শতাবীতে বর্তমান ছিলেন । ১৩২৫ বা ১৩৩৬ ৃষ্টাবে মাধবাচার্য্য বিজয়নগর 
রাজ্য সংস্থাপন করেন। মাধবাচার্যা সুতসংহিতার উপর “তাৎপর্য্য দীপিক।” 
নামক টাক! প্রণয়ন করেন। এই টীক1 চতুর্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে 
তদ্িষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। স্ৃতসংহিতার টীকায় মাঁধবাচার্ধ্য সাংখ্য- 
সুত্রের-_দসতৃরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্ররুতিঃ” ১৬১ স্ত্র সাংখ্যঙ্ত্রজূপে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। মাধবাচার্ধ্য শেষ বয়সে সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। মুতসংহিতার 
টাক তিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থাকালীন প্রণয়ন করেন * ইহাতে প্রতীয়মান হয় 
অন্তত; ১৩৫০ খৃষ্টাব্ধে কি অব্যবহিত পূর্বেই তিনি স্থৃতসংহিতার টীষ্জ। বিরচন 
করেন। ১৩৮০ থুষ্টাব্ব বা ১৪** খুষ্টাবে সাংখ্যস্ত্র বিরচিত হইলে মাধবাচাধ্য 
কি প্রকারে তৎপূর্বে সুত্রের উত্তেখ করেন? আর যদিই বা ধারয়। লই যে 
মাধবাচার্ধ্য ১৩৮৪ খুষ্টাব্দের পরে সৃতসংহিতার টাকা প্রণয়ন করেন, তাহা 
হইলেও একটা অসঙ্গতি অনিবার্ধা হন্ন। মাধবাচার্ধ্য তাহার সমদামগ়নিক 
স্ত্রকে প্রাধান্য দিবেন কেন? তিনি বৈদাস্তিক, সাংখ্যস্ত্রের অপ্রাচীনতা 
জানিলে আধের সুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না । তাহার সময় অন্ততঃ সাংখ্যস্থন্র 
কপিলপ্রোক্ত স্ত্ররূপেই পরিচিত ছিল। সুতরাং ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
(১৩৮০ খৃঃ) বা ১৫শ শতাব্দীর প্রথমে সাংখ্যস্ত্র রচিত হইয়াছে, এইরূপ 
ধ্তিহাসিক গবেষণ! নিতান্তই বালকোচিত। 

তাহার পর ষোড়শ শতাবীতে অগয় দীক্ষিত পরিমল নামক ভামতী 
কলপতরুর টীকায় “আন্ুমানিকাঁধিকরণেশ (€ ১1৪1১ ) কাপিলসুত্ররূপে সাংখ্- 
স্তরের উদ্ধার করিয়াছেন। 11 অগ্নন্প দীক্ষিতের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি 


* স্থৃতসংহিত। তাৎপধ্য দীপিকাসহ পুন! আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
1 দীক্ষিত পরিমলে লিখিয়াছেন, *জ্রিবিধং প্রমাঁণং তৎসিদ্ধ সর্ববসিদ্ধিরিতি কপিল- 
সুত্রে” এন্থলে সাংখ্যহ্ত্রেয় ১৮৭--৮৮ হুত্র উদ্ধিখিত হুইয়াছে। হুত্র দুইটা এই--“ছয়ো- 
রেবতরস্য বাগ্যসম্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাতৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্‌” ১1৮৭ ঃ 
»তৎসিদ্ধো সর্ববসিদ্ধের্নীধিকাসিদ্ধিং" ১1৮৮ হুত্র। এ স্থললেই বিখিয়াছেন, “অতএব সুলাৎ 
পঞ্চতন্মান্রস্যোৎপত্তাদীনি পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য-_ইত্যপ্তানি কপিলকৃত্রাণি” ইতি। এস্লে 


অবতরণিক! । ২৯ 


সাংখ্য-হ্যত্রের প্রাীনত্ব না থাকিলে কখনই প্রামাণ্যবূপে স্থত্র উদ্ধার করিতেন 
না। বিষেশতঃ মাধবাচার্ধ্য এবং অপ্রয় দীক্ষিত উভয়ই বৈদাস্তিক। সাংখ্য- 
মতের প্রতি তাহাদের প্রীতির আতিশয্য থাকিতে পারে না। মাধবাচার্য্য 
যখন সুত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন স্থত্র ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হইতে পারে না। 
সাংখ্যহত্রের প্রাচীনত্বের অন্ত কারণও বিদ্যমান। ভোক্পরাজ ষড়ধ্যায়ী 
খ্যস্থত্রের উপর টীক! প্রণয়ন করিয়াছেন। ভোজরাজ খুষ্টীয় ১১শ শতাব্বীতে 
বর্তমান ছিলেন। * সুতরাং সাংখ্যস্ত্র খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান 
ছিল। অতএব ইউরোপীয় প্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অতীব হেয়। 

এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় আলোচা। আচাধ্য শঙ্কর পাংখাস্থত্র 
হইতে কোনও সুত্র উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা হইতে 
কারিক1 উদ্ধার করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের সময় এই সুত্র থাকিলে 
তিনি স্থঞ্জ উদ্ধৃত করিতেন। আমাদের মনে হয় এরূপ যুক্তির কোন ও 
সারবত্তা নীই। আচার্য্য শঙ্কর যদি কোনও গ্রন্থ হইতে বাক্যোদ্ধার না 
করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে যে সে গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের সময় ছিল না__ 
ইহার হেতু কি? আচাধ্য শঞ্চর সামবেদ ও অধর্ববেদ হইতে কোন ও শ্রুতি 
বীর ভাষো উদ্ধত করেন নাই, ম্ুুতরাং বলিতে হইবে কি সামবেদ ও 
অথর্ববেদ শঙ্করের সময় ছিল না? বাস্তবিক এইরূপ যুক্তির অবতারণায় 
বাহাদুরী আছে। কারণ, ইহারই নাম মৌলিকতা। এস্বলে একটী বিষয় 
অবধারণ কর! কর্তব্য। আচাধ্য শঙ্কর ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিক। হইতে কারিকা 











সাংখ্য হৃত্রের ১।৬২ সুত্র হইতে ৬৬ সুত্র পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে ।স্ত্রগুলি নিষ্মে প্রদত্ত 
হইল। “ন্ুলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্ত” ১৬২ ; বাহ্ান্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্ত ১।৬৩ “তেনাস্তঃকরণন্্য” 
১৬৪; “ততঃ প্রকৃতে১” ১1৬৫ ৮” সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য, ১৬৫ (ক্রক্ষনথত্র নি: সাঃ সং ১ 
৯১৭, ৩৭২ পৃঠা। ) 

" মহামহোপাধ্যায় মহেশ্ন্ব ন্যায়রত্ব মহাশদয় রাজতরঙ্গিনী, ভৌজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ 
আলোচনা! করিয়া ভোজরাজের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি নিয়লিখিত বাকা উদ্ধার 
করিয়াছেন, “পঞ্চীশৎ পঞ্চবর্ধাণি সপ্তমাস। দিনত্রয়ম। ভোজরাজেন তোক্তব্যং সগৌড়ং 
দক্ষিণাপথম ॥* ম্যায়রতধ মছীশয়ের মতে ৯৩২--৯৮৭ শকাব পর্যন্ত তোজরাজ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিজেন। (তৎকৃত কাব্যপ্রকাশ টাকার ভূমিকা ১৩পৃঠ দ্রষ্টব্)। মহামহোঁপাধ্যার 
ু্গাপরসাদ প্রা্টীন লেখমালায় অঙ্কিত ১*৩৮ বিক্রামাব্দ অর্থাৎ ৯৪৩শকান্বের ভোজরাজ 
গুদত্ত দানপঞ্জ আবিষ্কার করেন্ট। ভট ীবামনীচার্্য তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টাকার ভূমিকার 


৩৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


উদ্ধৃত করিলেও তিনি কপিল ন্নুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্ঠই গৃত্রের 
বাকা উদ্ধৃত করেন নাই, তথাপিও তীহার সময়ে ষে কপিল. সুত্র ছিল 
না_এরূপ কোনও প্রমাণ নাই । বরং তাহার সময়েও এইরূপ সুত্র ছিল, 
ইহাই সম্তবপর। স্থত্র সকলের পরস্পর আক্রমণ হুইতেও প্রমাণিত 
হয়--উহারা সমনাময়িক। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ে এবং 
সাংখ্যস্থত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। সাংখ্যস্ুত্রের কয়েকটা 
সুত্র একত্রিত করিলেই ঈশ্বরকৃষ্ণের একটা কারিকা রচিত হইতে পারে। 
সুত্রসমুহের অপ্রাচীনত্বের নিদর্শন কিছুই নাই। অবশ্ঠ স্তরে সনন্দন ও শঞ্খশিথ 
এই ছুইজন আচার্ষোর নাম উল্লিখিত আছে । বামদেব খষির জ্ঞানের বিষয়ও 
লিখিত আছে, এবং আচার্য্য শবে খষি কপিলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
কিন্তু তাহাতে হত্রের অপ্রাচীনত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়। যায় নাই। বরং আচার্ধ্য 
শংকরের সময়েও ইহ! যখন ছিল, তখন এই সৃন্রকেই প্রাচীন স্ৃত্র বলিয়। গ্রহণ 
করাই সঙ্গত। সাংখ্যতত্বসমাসের প্রাচীনতা অপেক্ষা এই ষড়ধ্যায়ী সুত্রের 
প্রাচীনত। অঙ্গীকার করাই যুক্তিযুক্ত । আমাদের বিবেচনায় কারিক! এই স্ষুত্ 
অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে । সুত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম নাই,/সুতরাং সাংখান্বত্রের 
প্রাচীনত৷ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । 

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে স্তায় মীমাংস! প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ 
করিয়াছেন। মহাভাষোর প্রথমাহিকে তিনি লিখিয়াছেন,-- 

"সপ্তদ্বীপা বন্থমতী ভ্রয়োলোকাশ্চত্বারো৷ বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্তা বন্ুধা ভিন্নাঃ 
এক শতমধবর্ধ যশাখাঃ সহঅ বর্মণ সামবেদঃ একবিংশতিধ! বাহ বৃচ্যং নবধাহথর্ববণো 


০ ৮ পপি ৮ পপি স্পা 





তোজরাজের রাজ্যকাল ৯১৮ হইতে ৯৭৩ শকাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন! (তৎকৃত 
কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকা! ৫ পৃষ্ঠা ২* পংক্তি দ্রষ্টব্য)। ধতিহাসিক স্মিথ সাহেবের মতে 
ভোজরাজ ১০১৮ থঃ হুইতে ১৬* থ্‌ঃ পথ্যন্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (স্মিথ সাহেবের : 
ইতিহাস ২য় সং ১৯০৮। ৩৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 


[ সাংখ্য স্ত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর একটী ভাষ্য আছে তাহাতে দেখ যায় সাংখ্য সুত্রগুলি 
কালবশে বিকৃত হইয়াছিল তিনি তাহ! পূরণ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন । (মঙ্গলাচরণ ৫ শ্লোক) 


ইছা। হইতে মনে হয় আঁচার্ধ্য শঙ্কর প্রমুখ মহাত্মগণ সাংখ্যস্ত্রের এই খণ্ড অবস্থা দেখিয়া 
তাহার শ্ত্র উদ্ধার করেন নাই নিজ গুরু সম্প্রায়ভুক্ত গৌড়পাদ যে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য 
করিয়াছেন তাহ! হইতেই প্রমাণ উদ্ধত করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। ন্ুতরাং আচার্য্য 
শঙ্করের সময় হুত্র ছিল ন! কল্পনা করিবার আবগ্তকতা| নাঁই। লং] 
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বেদঃ) বাফোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং (ন্যায়ো মীমাংসা ধর্শান্ত্রাণি ?) বৈদ্যক- 
মিত্যেতাবান্‌ শবস্য প্রয়োগবিষয়ঃ? | (পৃঃ ৩৯, রাজরাজেশ্বী প্রেস সং) 

এস্থলে ন্যায় মীমাংনা! ( পূর্ব ও উত্তর মীমাংস! ) প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ 
রহিয়াছে । ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণও পতগ্রলির কাল থুঃ পূর্বাবে ২য় শতাব্দী 
বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব নি দর্শন থুঃ পৃঃ হয় শতাব্দীর 
পূর্বে বিরচিত হইয়াছে। 

ষ্টপূর্বব ৫ম শতাব্দির জৈনস্থত্রেও কপিলাদি শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। 
২৪শ তীর্থংকর মহাবীরম্বামী ন্বশিষ্য ইঞ্জ্ভৃতি গোতমকে চতুদ্দিশ পূর্ববসংজ্ঞক ও 
একাদশ অঙ্গসংজ্ঞক আগম উপদেশ করেন। এই জৈন আগম ৪৫ ভাগে বিভক্ত। 
১১ অঙ্গটা, ১ম আচারাগ, ২য় সুত্রকূদগ, ওয় স্থানাঙ্গ, ৪র্থ সমবায়াঙ্গ এবং ৫ম 
ভগবতী সুত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে নন্দীস্থত্র (8৫নং ) ও অনুযোগদ্ধার স্তর 
(৪৪নং )হয়। অনুযোগদার স্থত্রে বৈশেষিকপ্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ আছে। * 
নান্দীন্মত্রে পাঠন্তর আছে। তাহাতে পতঞ্জল দর্শনের উল্লেখও আছে । ভগবতী 
স্থত্রেও বেদবেদাঙ্গাদির উল্লেখ আছে। + বুদ্ধের সমসামগ্ধিক জৈন গৌতম 
বেদ ধর্মশান্্ পুরাণ তর্ক প্রভৃতি শান্ত্রকে মিথ্যা শান্ত্ররূপে নিপ্দেশ করিয়া- 
ছেন। | ভগবতী স্থত্রে পঞ্চমবেদ মহাভারতের উল্লেখ রহিয়াছে । সুতরাং 
তীথংকর মহাবীরের রি মহাভারত ও দার্শনিক স্ুত্রাদি বিরচিত হইয়াছে। 





" অন্থযোগদ্ধার স্ত্রম--৯২ পুঃ 

"যম ইমং অন্নাণিএহিং সচ্ছন্দং বুদ্ধিমই বিগাঞ্সিঅং তং জহাভাব্হং রামায়ণং 
ভীমাস্থরথং কোঁড়িলয়ং ঘোড়য়মুহং সগঠন্তদ্দিআাউ কপ্পাসিঅং ণাগস্হুমং কণগসত্তরী বিসয়ং 
ইসেসিয়ং বুদ্ধিসাসনং কাবিলং বেদিঅং লোগায় তং সট্টিতং তং মাঢ়রপুরাণ বাগরণ নাঁড়গাই 
অহবাবত্তরি কল! ও চত্তারি বেআ৷ সঙ্গোবঙ্গীণং সেতং লোইঅং নো আঁগমতে। ভাবন্থঅং |” 

1 নান্দহ্ত্রের পাঠান্তরে “কোড়ন্লয়ং, কোড়িললিয়ং” এবং "ভাগবয়ং পাঅংজলী পুপ্প 
দেবয়ং লেহং গ্রণিঅংসউণ রূপং” প্রভৃতি আছে। 

1 ভগবতীন্ত্রে ২১।২* খধেদাদির উল্লেখ আছে। “রিউব্বেয় জঙ্গুব্বের সামবেয় 
অহব্বণবেয় ইতিহাস পঞ্চমাণং নিষন্ট-ছঠঠাণং চ উপ, হং বেয়াণং সংগোবংগাণং সরহস্সাণং 
সারএ বারএ ধারএ পারএ সড়ংগবী সঠ্ঠিতং তবিসারএ সংখাণে সিক্ককগ্গে বাগরণে ছন্দে 
নিরুৎ্থ জোইসাময়ণে অণেহ্থয় বহুহ্থ বংভপএকু পরিব্বায়এছ নএম্ হপরিনিট্রএ 
যাবিহোনা। ইতি”( লৈন প্রগ্ভাকর হন্তর মুদ্রিত সটাক ভগবতী সুত্র পুস্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 


*5005010196018 01 7২61181017 2৭ 07155 ৬০1 11190 467 2101016 00.]9101570% 
0৮ টৈ 18০০91 দ্রষ্টষ্য। 





৩২ বেদাস্তুদর্শনের ইতিহাস । 


বৌদ্ধ ব্রহ্মজাল গুত্রে তর্কশান্ত্রর (ন্যায় দর্শন) ও মীমাংসা! শাস্ত্রের উল্লেখ 
আছে। * পঅত্তনগল বংস” পুস্তকে ২২৭ পৃষ্ঠায় “তকসতৎথং” তর্কশান্ত্রের 
উল্লেখ রহিষ্নাছে। 

ললিতবিস্তর ১২শ অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাস, বৈশেষিক ও ্টায়শাস্ত্রের উল্লেখ 
আছে। + চীন দেশীয় মহাটাকা গ্রন্থে (১1২২) অক্ষপাদ্দের উল্লেখ আছে। 
সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে ভারতবর্ষে "সক-মক* নামক ব্রাহ্মণ গ্রথমে ন্াযশান্ত 
গ্রণয়ণ করেন। বস্ততঃ “সক-মক” মক-সক” হইবে । মক শবের অর্থ চক্ষু 
এবং সক শব্ধের অর্থ পাদ। স্ুুত্তরাং অর্থবলে অক্ষপাদের নাম প্রাপ্ত হই। 
অতএক ন্ঠায়দর্শন গ্রভৃতি বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, জৈন 
তীর্থংকর মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় সমসাময়িক। দার্শনিক সুত্র সমসময়ে 
বিরচিত হইয়াছে। অতএব দার্শানক স্ত্র সকল বুদ্ধদেবের বছ পুর্বে 
এমন কি পাণিনিরও বহু পুর্বে শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে । অতএব ষড়, 
দর্শনের প্রাচীনত৷ ও সুত্র সকলের সমসামরিকতা! স্বীকার করাই সঙ্গত । 





্রন্মসূত্রের কালনিণয়োপসংহার । 


রহ্স্ত্র ও ভগবদ্‌গীত! সমসাময়িক । মহাভারত পাণিনি পুর্ববস্তী পাণিনির 
স্থত্রেও মহাভারতের যুধিঠির, কৃষ্ণ, অজ্জুন প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। 
পাণিনির স্ুত্রে:চরকের উল্লেখ আছে। | চরক সংহিতার বেদাস্তবাদের সুস্পষ্ট 
উল্লেখ রহিয়াছে । চরক সংহিতায় কেবল বেদান্তবাদদ নহে, বৈশেষিকের 














* “ইধ বিকৃখাব একোচ্চা সমাপে! বা ব্রাঙ্গেণে| বা তন্বী হোতি বীমংসী। সে। তকপরিয়া- 
হুতং বীমংসামুচরিতং সয়ং পটিভানং এবং আহ” ইত্যাদি । 

+ ললিতবিস্তর ১২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “নিঘণ্টো নিগমে পুরাণে ইতিহাসে- 
বেদে ব্যাকরণে নিকক্তে শিক্ষায়াং ছন্দসি যজ্ঞকল্পে জ্যোতিযি সাংখ্যে যোগে ক্রিয়াকলে 
বৈশেষিকে অর্থবিদ্যায়াং বাহল্পত্যে আশ্চর্য্যে আন্গরে,মৃগপক্ষিরূতে হেতুবিদ্যায়াং জতুযন্ত্র "". 
সর্বত্র বোধিসত্ব এব বিশিষ্যতে ম্ম।” 

(ললিতবিস্তর ডাঃ রাজেন্রলাল গিত্রের সংস্বরণ--13101100008 1170108. 991163 
কলিকাতা, ১২শ অধ্যায় ১৭ পৃষ্টা)। জলিতবিস্তর ২২১-_২৬৩ খষ্টাব্বের মধ্যে চিনভায়ায় 
অনুদিত হইয়াছে, হুতরাং এই গ্রন্থ প্রাচীন। ললিতবিস্তরে সাংখ্যযোগ বৈশেধিক ও স্থায় 
দর্শনের সুষ্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । 

1 ৪৩১০৭ সুত্রে এবং ৬।১।১১ সুত্রে চরকের উল্লেখ আছে 
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পদার্থনিচয়, সাংখ্যমত এবং পাতঞ্জলমতেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিগ্নাছে। সাংখ্য 
প্রতৃতি দর্শন শৃঙ্খলায় স্থাপিত হওয়াতে সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে, 
সেই প্রচারের ফলেই চরক সংহিতায় এঁ সকল দার্শনিক মত স্থান পাইয়াছে। 
সুশ্রুত সংহিতা! চরক হইতে অনতিপ্রাচীন। চরুক সংহিতার গুন্মচিকিৎসা 
প্রকরণে অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও নুশ্রুত চরকের পরবত্বী 
বলিয়া অনুমিত হয়। মুক্ত সংহিতায় সাংখ্যমতবাদ স্থান পাইয়াছে। 
বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জীবক বৈদ্য “কৌমারভূত্য তন্ত্রে” বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। পকৌমারভৃত্য তন্ত্র” নুশ্রুত সংহিতার অংশবিশেষ। নুশ্রাতের 
অনেকটা ওষধের তালিকা €15০০195 ) “মহাবগৃগে* দেখিতে পাওয়া যায়। 

সুশ্রুত সংহিতা বুদ্ধদেবের পূর্বববর্তী। ন্ুশ্রত সংহিতার প্রতিসংস্বর্তা 
নাগার্ছুন হইলেও উহ! নাগার্জুনের বনু পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। স্ুশ্রুত 
এবং তৎপূর্ববন্ধী চরকের সময় দর্শনসমূহ শৃঙ্খলার স্থাপিত হইয়াছে । অতএব 
বেদা্তস্ত্র পাণিনি ও চরকের পূর্ববর্তী, এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের বছ পূর্বে 
বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছে । মহাভারতে দর্শন সকলের উল্লেখ এবং বেদান্ত 
সাংখ্য, মীমাংসা ও যোগদর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং বেদাস্তস্থত্র 
গ্রভৃতি মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে । মহাভারতের কাল সম্বন্ধে 
আলোচন!' করিলেই ব্রন্ষস্ত্র প্রভৃতির কাল নির্ণাত হইতে পারে । কল্যব্দের 
প্রমাণে যুধি্টিরের কাল থ্রীঃ পূর্বাব্ধ ৩১*২। জ্যোতিষিক প্রমাণে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের কাল ২৫*০ গ্রীষ্ট পূর্বাব্ঘ। পণ্ডিতবর বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় 
বেদসংহিতা গ্রভৃতির যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার আলোচন। করিলে 
আমরা লাভবান্‌ হইতে পারি। তিলকের মতে প্রাগৃওরায়ণ কাল (:৩-07101) 
0০1100) ৬০১০-_-৪০০০ গ্রীষ্ট পূর্বা্ধ, * এবং ওরায়ণ কাল (01101) 01190) 
৪০*০--২৫০০ রী পূর্বাব্ৰ। 1 

কত্তিকাকাল (01100806710) ২৫০০ খ্রীঃ পুর্ববাব্দ হইতে ১৪০* খ্রীঃ 
পূর্বাব্দ। 1 তিলকের মতে ৬০** খ্রীঃ পৃঃ হইতে ৪০০০ শ্ীঃ পুর্বাদের মধ্যে 
বৈদিক মন্ত্র সকল পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, কেবল অর্দগদ্য অর্ধপদ্য নিবিদ্গুলি 


পা 








* মহামতি তিলককৃত 0:10 ১৯১৬ ্রীষ্টান্দের সংস্করণ ২*৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
1 07107 ২৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । রি 
$ 01100 ৭ম পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 

৩ 


৩৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


বিরচিত হইয়াছে। *» ৪০*০ গ্রীষ্ট পুর্বান্ধ হইতে ২৭০০ শ্রীষ্ট পূর্ববান্ব পর্যন্ত 
খণ্েদীয় স্থক্তগুলি বিরচিত হইয়। গীত হইয়াছে । 7 
এই কৃত্তিক! কালের মধ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং কতক গুলি ব্রাহ্মণ বিরচিত 
হইয়াছে । এই সময় সম্ভবতঃ বেদসংহিতা সকল সঙ্কলিত হইয়াছে । $ আমরা 
তিলকের এরূপ কালবিভাগের পক্ষপাতী নহি। ছন্দ ও মন্ত্র--এইরূপ বিভাগের 
তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাগ.ওতায়ণ কাল কেবল ছন্দের কাল। সম্ভবতঃ 
মহামতি তিলক এ বিষয়ে পণ্ডিত মোক্ষমুলারের অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের 
মনে হয় ছন্দ ও মন্ত্র পৃথক নহে। গোল্ডষ্ট কার সাহেবই তথ্প্রণীত “1১811011315 
91802 10 521910110110918 0015 নামক প্রবন্ধে মোক্ষমূলারের এই কালবিভাগ 
* সুযুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন। ছন্দ, মন্ত্র ব্রীক্ষণ ও হুত্র-_এরূপ কালবিভাগ 
নিতান্ত অযৌক্তিক। তিলক মহোদয় 'প্রাগৃওরায়ণ কালকে প্রকারান্তরে ছন্দের 
রি ওরায়ণ কালকে স্ুক্ত আত মন্ত্রের কর্থাল, কৃত্তিক1 কালকে ব্রাহ্মণের কাল 
বং তৎপরবস্তা ১৪০* থ্রীষ্ট পূর্বাব্ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ববাব্ব পর্য্যন্ত কালকে 
রা সংস্কৃত সাহিত্যের কালরূপে নির্দেশ করিয়্াছেন। তাহার মতে এই 
সময়ে শত্রগুলি রচিত এবং দার্শনিকবাদ সকল শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে ৭ 
বস্ততঃ ছন্দ ও মন্ত্র একার্থক । সুতরাং ছন্দকাল ও মন্ত্রকালের বিভাগ হী 
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অবতরণিকা। ৩৫ 


কাঁইনিক। স্ুত্রকালে কেবল স্থত্রই রচিত হইত এরূপ নহে, স্তরের মাঝে 
নাঝে অনুষ্টপং প্রভৃতি ছন্দের শ্লোকও আছে। আশ্বলায়নন্ুতে স্ুত্রকার, 
ভাযাকার, ইতিহাসকার ও পুরাণকারের উল্লেখ আছে ।* এতদুষ্টে প্রতীয়মান 
৪য় যে, আশ্বলায়নসুত্রের পুর্বে নানাবিধ সুত্র ও ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে । 
মচাভ,রত এবং পুরাণাদিও ইহার পূর্বেই বিরচিত হইয়াছে । আপক্তম্বধর্মস্থত্রে 
অনুষ্ট পছন্দের শ্লোক বিদ্যমান, অতএব এরূপ কাল্বিভাগ আমাদের বিবেচনা 
যাক্তঘুক্ত নহে । সকল কালেই সুত্র রচিত হইতে পারে । কোনও সময়ে 
হুত্র সকল রচিত হইয়াছে, অন্য গ্রন্থাদি বিরচিত হয় নাই--ইহাঁর সার্থকত। 
নাই ।1 মহামতি তিলকের মতে ২৫০* খ্রীঃ পূর্ববা্ধ হইতে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্ধের 
মধো বেদ সংকলিত ভতইয়াছে! এই মতবাদের সহিত মহাভারতের 
'জ্যাতিষনিদ্দিষ্ট কালের সামা আছে। জ্যোতিষগণের মতে মহাভারতের 
কুকক্ষেত্রধুদ্ধেব কাল ২৫০০ খ্রীঃ পূর্বান্দ। । বেদব্যাস বেদের সঙ্কলনকর্তা 





” “স্ত্রকারভাষ্যকারমিতিহীস-পুবাণকারম্‌ ইতি” আঙলায়নহত্র | 


1 [বস্ততঃ পকৃত হিন্দুগণ বেদকে রচিতই বলেন না। টহা1 পরমা, কাল ও ঈশর 
প্রকৃতির স্ঠায় নিতা, ব্রহ্মাদি ধষিগণ কর্পে শ্রবণ করিয়া! লাভ করিয়াছেন মাত্র। সং] 


+:0০00101011011710) সাহেব কৃত 7110101115105” ৬--১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । পণ্তিতবর 
তিলক স্ববৃত গীতীরহস্তে বর্তমীন গীতার কাল (মহাভারতের কাল) ৫** পুর্ব শকাব্দ বলিয়! 
নি্য করিয়াছেন। শঙ্কর বালকঞ্চ দীক্ষিত স্বকুৃত ভারতীয় জ্যোতিষশান্ত্রেত বর্তমান 
মহাভারতের ৫** পূর্ধব শকাব্ধ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । (তিলকের গীতারহন্য হিন্দি 
অনুবাদ তৃতীয় সংস্করণ ৫৬২ পৃষ্ঠ | ভ্রষ্টব্য। ) আমাদের বিবেচনায় জ্যোতিবিক প্রমাণে কাল- 
নির্ণঘ সমীচীন নহে। গ্রহার্দির গণিত অকিঞ্চিংকর। বিশেষতঃ দেশনির্ধধ হইলেও 
গ্রহগণের গতি পুনঃপুনঃ পূর্বের ন্যায় হয়। সুতর।ং এরূপ কালনির্ণয় সর্ববাদিসম্মত হুইভে 
পাবে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহধাকর দ্বিবেদী মহোদয় “দিওমীমাংসা” গ্রন্থে এ 
সশবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, দিঙমীমাংসা বেনারস মেডিকল হল যন্ত্রে বুদ্রিত 
ইইয়াছে। অতএব কল্যব্ের প্রামাপিকতাই গ্রাহ, এবং মহাভারতে ছুই এক স্থানে বৌদ্ধচ্ছায়া 
(দখিয়া মহাভারতকে ৫** পূর্ব্ব শকাঁবে গ্রহণকর! সঙ্গত নহে। পাখিনির পূর্বেও মহাতারত 
ছল তাহা আমরা! পুর্বে প্রমাণিত করিয়াছি। 

[বৌদ্ধমতকে বুদ্ধদেবেরই সম্পত্তি বল! অসঙ্গত। কারণ, উহ! উপনিষদেও আছে। বৈদিক 
ধর্মীবলম্িগণ বৌদ্ধমতখণ্ডনকালে যে যৌদ্ধমত উপন্যাস করেন তাহার প্রমাগরূপে উপনিষদ 
বাক্যও প্রদর্শন করেন। যেমন যেদাত্তসার গ্রন্থে দেখা যায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত্ের থণ্ডনকালে 
বলা হইতেছে_ 


৩৬ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


ইতিবৃত্তের ইহাই সাক্ষ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাঁলে তিনি বর্তমান ছিলেন। মহা- 
ভারত তাঁহারই রচন! বলিয়া প্রসিদ্ধ । জ্যোতিষিক প্রমাণ হইতেও কলাবের 
প্রামাণিকতা সমধিক আদরণীয়। কল্যব্দের প্রারস্তকাল ৩১০২ খ্রীষ্ পূর্ব । 
সুতরাং বেদের সন্কলনকালে মহাভারত রচিত এবং ব্রহ্গস্থত্র শৃঙ্খলায় স্থাপিত 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । সম্ভবতঃ ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্বাব হইতে ২৫*০ খ্রীষট 
পূর্বাব্ধের মধ্যে মহাভারত ও রক্গস্থত্র বিরচিত হইয়াছে । মহামতি তিলকের 
মতে দার্শনিক স্তরের শৃঙ্খল! ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্ধ হইতে ৫** খ্রীষ্ট পূর্ববান্ধের মধ্যে 
সাধিত হইয়াছে । ইহার কোনরূপ প্রমাণ তিমি দেন নাই, সুতরাং ই! 
হেতুগর্ভ বলিয়া প্রতীত হয় না। বিশেষতঃ পাণিনি ও চরকের পূর্বেই স্ুত্রাদি 
রচিত হইয়াছে । মহাতারতীয় গীত্তা পাণিনির পূর্ববত্তী। পাণিনি বুদ্ধদেবের 
পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পাণিনির কাল খ্রীষ্টার ঈম বা ১*ম পূর্বশতাব্দী গ্রহণ 
করিলে চরক হারও পূর্ববর্তী হন। সুতরাং চরক খ্রীঃ পুঃ ৯ম বা ১০ম 
শতাব্দীর পূর্ববন্তী বলিয়া! গ্রতীত হন। খ্রীঃ পুঃ দশম শতাব্দীর পুর্বে বেদাস্ত- 
বাদ ও অন্তান্ত দর্শন শৃঙ্খগায় স্থাপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাণিনির 
সুত্রে ব্রহ্গস্ত্রের (ভিক্ষুন্তত্রের ) উল্লেখ আছে। চরকের পূর্বে ও কলা 
প্রারস্ভের পরে এমন কোনও ফাল নির্ণীত হইতে পারে না, যে সময় মহাভারত 
ও বরহ্গস্থত্রের কাল নির্ণীত হইতে পারে। ভারতীয় ইতিবৃত্েব এঁতিহাসিকত 
অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার্ধ্য। অতএব আমর! ব্রহ্গস্ত্রের কাল মহাতারতের 








পপি শি শাশিাশাাসিসসপাশ 
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"বৌন্ধন্ত “অস্যঃ অন্তর আম্মা বিজ্ঞানময়$ (তৈঃ উ£ ২1৪1১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, কর্তঃ 
অভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ “অহং কর্তা” “অহং ভোক্তা” ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ “বুদ্ধিঃ আত্মা” 
ইতি বর্দতি।” 

এবং শুষ্ঠবাঁদীবৌদ্ধমত থণডনক।লে বলা হইতেছে__ 

"অপরঃ বৌদ্ধ;” অসৎ এব ইদম্‌ অশ্রে আসীং” (ছাঃ, উঃ ৬২১) ইত্যাদি আতেঃ স্থবুপ্তো 
সর্ধাভাবাৎ *অহং (স্প্তঃ) স্ুপ্তো ন আসম্‌” ইতি উখিতস্ত স্বাভাবপরামশবিষয়ানুভবাৎ 
চ *শুহযম্‌ আতল্া।” ইতি বদতি। 

এই কারণে মহাভারতে বৌদ্ধমত থাকায় মহাভারতকে বুদ্ধের পরবর্তী বলা সঙ্গত হইতে 
পারে ন।। প্রাচীন বন্তর প্রাচীনতা নির্দেশ বলিলে তাহার আদিসীম! নির্দেশ করা বুঝায়, 
আয় সেই আদিসীম! নির্দেশের জদ্য অপ্রাচীন সীমার উল্লেখ করা এক প্রকার বাতুলত। 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর অধিকাংশ বর্ন প্রত্ততবববিদ্গণ অজ্ঞাতসারে এই পথেই 
চলিয়। ধাকেন। সং] 
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সমসময়ে নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি । অন্যান্ দার্শনিক সুত্রও তৎকালে 
বিরচিত হইয়াছে বলিয় প্রতীয়মান হয়। 

| তাহার পর কজনেকের মতে ভগবদ্গীত! মহাভারতের মধ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
তাহাদের এই অযথা অনুমানের বিরুদ্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে গীতার ভিতরে যে 
সকল উপমা প্রভৃতি দেখিতে পাই, ভাষাগত যে বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, তাহা 
মহাভারতের সকল অংশে বিক্ষিপ্ত । এক জনের রচন! না হইলে এরূপ ভাবা- 
গত একা হইতে পারে না। অতএব এরূপ আপত্তি নিতান্ত অশোভন। (খ) 
ইতিবৃত্তের সাক্ষ্যও এস্থলে গ্রহণযোগ্য । অতএব মহাভারত এবং ব্রহ্গছত্র 
সমকালেই বিরচিত হইয়াছে । 


এত পিপিপি 


বেদান্তের বিশেষত্ব | 


মানবীয় সভ্যতায় ভারতের দান সব্বশ্রেষ্ঠ। যখন অন্তান্ত দেশ অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন, তখন ভারতীয় জ্ঞানগবেষণার প্রোজ্জল আলোকে দিউমগুল উদ্ভাসিত 
হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের মহামহিমা জগতের শেঠ সম্পৎ। এই দর্শনের 
প্রভাব পৃথিবীময় পরিব্যাপ্র হইয়াছে ও তইতেছে। ভারতীয় জাতীয় জীবনের 
মনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বেদান্তই জাতীয় প্রাণের মুলাধার, বেদাস্তই 
জাতির আত্মা । বেদান্তই জাতির জীবন। জাতির সকল চেষ্টা, সকল চিন্তা, 


১ সপ পিপিপি শীত পপি শত শপে 


[ (খ) গীতা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে তাহার সপঙ্গে বহু যুক্তি আছে। তন্মধ্যে 
হই একটা এই ঃ--প্রথমতঃ গীত1 বদি প্রঙ্গিপ্ত হইত তাহা হইলে কোন ন| কোন হস্ত লিখিত 
প্রাচীন মহাভারতের পু'ঘিতে উহার অভাব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু এ পথ্যস্ত সেরূপ 
মহাভারতের কোন সংবাদ পাওয়া যাঁয় নাই । 

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধশেষে অজ্জবন গীতায় উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়! আর শ্রীরৃষ্ণকে পুনরায় 
গাতাকথনে অনুরোধ করিতেন না । গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে অনুগীতাঁকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে 
হয়।” 

তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচাযাগণ কেহই গীতায় প্রক্ষিগ্ততা সন্দেহ করেন নাই, অথচ প্রক্ষিপ্ততা 
সশ্বদ্ধে যে তাহাদের আন ছিল ন1, তাহা নহে। যাহারা মীমাংসা পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন 
যে প্রক্ষিপ্ততা তাহাদের অপরিজ্ঞাত বিষয় নহে। 

আর গীতার প্রক্ষিপ্তত। সম্বন্ধে বিরুদ্ধব্খদিগণ যে সকল যুক্তি প্রদশন করেন, তাহার একটাও 
অকাট্য নছে। বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা! করা হইল না। সং ] 


৩৮ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


সকল ভাব বেদান্তকে মূল করিয়াই প্রবর্তিত হইয়াছে । ভারতীয় জাতিকে জানিতে 
হইলেই বেদান্ত জানা প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় জীবনে বেদান্ত আত্মরূপে 
অবস্থিত বলিয়্াই জাতির ধ্বংপসাধন করিতে গেলে বেদাস্তের জ্ঞান 
ংস করিতে হইবে। শ্রীকৃজ্ঞানী সক্রেতিসের দার্শনিক মত নিরাকরণ 
করিতে যাইয়! যেমন তাহাকে বিনাশ না করিলে উপায়ান্তর ছিল না, সেইরূপ 
ভারতীয় জাতিকে বিনাশ করিতে হইলে বেদান্তদর্শনের বিনাশ সাধন 
আবশ্তক। * সক্রেতিসের জীবনে যেমন তাহার মতবাদ প্রকট, ভারতীয় 
জাতির জীবনেও সেইরূপ বেদান্তের ভাব পরিস্ফুট; এই কারণেই বলিতেছি 
বেদাস্তই ভারতীয় জাতির জীবন। ভারতীয় ধর্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। 





ভারতীয় মতের প্রভাব । 


ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা গ্রীকৃচিস্তাকেও প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া প্রতিতা 
হয়। ইলেটিক্গণ ভারতীয় তাবে প্রভাবিত বলিয়াই প্রতীত হয় ।1 

জেনোফেন ( 61101181095) ৬* অল (০091) অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৬ঠ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। ইলেটিকৃদিগের (12186031 
মতবাদ ইহা! হইতেও প্রাচীন। প্লেটো! ইহ স্বীকার করিয়াছেন। প্লেটোর 
মতে ইলেটিক্‌্গণের মতবাদ অতি প্রাচীন। সব্রেতিসের পূর্ববে জেনোফেন 
( 25217010178165 ) তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। সক্রেতিস ৪৬৯ হী 
পূর্ব্বাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৯৭৯ খ্রীঃ পূর্ববাব্ধে বিষপান করেন। সক্রেতিসের 
পূর্বে জেনোফেন ( 20900031081)5) বত্তমান ছিলেন। সুতরাং শ্রী পৃঃ ৬ 


* দার্শনিক 12010200. সাহেব সক্কেতিস সম্থন্ধে লিখিয়াছেন,-- [৮ ৬০৪ 0119 
100551019 1017900091715 [01711950001 199 10111010110." তিনি অন্যত্রও লিখিয়াছেন, 
41315 0010110507015, 09110 500)9015131) 85 (৮০]1 23 09)9০001৮1911, 73 1)1601501% 
1092811970. 1381 079 1069. 0006215 101) 11110 11 105 10007100180) 25 1109) 900 
10981197) 95 90012093 1)1103910 13 1700217700100.” (7156 01 01011. ৮৬০11. 
400) 20. 0.0, 85) 


1 দার্শনিক [01770 তৎকৃত .দর্শনের ইতিহাসের (8150 ০6 00111.) লিখিয়াছেন-_ 
£[119 20501006107 01511 391021206 23156570055 1 & 91761 5803200) 23 1 13 
0৪0০ 7 015 চ062005, 56803 15016] 90110 06 100182 08911076151 01817) 
৪ 00111701015 ০1 [79119010 501010 
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শতাব্দী তাহার স্থিতিকাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি ৯২ বৎসর 
দ্ীবিত ছিলেন। তাহার অঅবস্থিতিকালেরও বহু পূর্ব্বে ইলেটক্‌ মতবাদের 
গ্রচার ছিল। ইলেটিকৃগণের মতবাদ ভারতীয় বেদাস্তমতের প্রতিধ্বনি বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের পুর্বে (খ্রীঃ পৃঃ ৩২৬) 
ভারতীয় সৈন্য পারস্ত সৈন্টের সহিত গ্রীকৃদেশ আক্রমণ করিয়াছিল । গ্রীস্দেশের 
সহিত ভারতের আদানপ্রদান অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ত হইয়াছে। 
সেকেনার ভারতের বিষয় পুর্ব হইতে না জানিলে ভারত আক্রমণ করিতেন না, 
এবং ভারতীয় জ্ঞানগবেষণার বিষয় পুর্বে জানা না থাকিলে ভারতীয় সাধক- 
গণকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । * 


সেকেন্দরের বন্থ পুর্ব হইতেই ভারতের জ্ঞান গ্রীকৃচিন্তাকে প্রভাবিত 
করিয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়। পিথাগোরাসের চিন্তায় ভারতীয় প্রভাব 
অনুভূঃ হয়। ভারতের দার্শনিক মত অতি প্রাচীনকালেই পৃথিবীর অন্তান্ 
দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে । বেদাস্তের মতে ইলেটিকৃগণ প্রভাবিত বলিয়া 
প্রতীয়মান তয়। বেদাস্তমতের সবিশেষ প্রচার ও প্রসারফলেই ইহা সম্ভব। 
ভারতীয় অদ্বৈতবাদ আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত নহে। তিনি এই মতের একজন 
প্রধান আচার্য্য মাত্র। তাহার পরম গুরু গৌড়পাদাচার্যযও অদ্বৈত-জ্ঞানী। 
মাও্ঁক্যোপনিষদের কারিক1 তীভার রচিত। অন্বৈতবাদের যে সকল নিবন্ধ 
আছে, তন্মধো এই কারিকাই সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। তৎপুর্বের কোনও 
এতাতুশ গ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। শঙ্করও পুর্ববাচাধ্যগণের মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। শারীরকভাষ্যে “তদুক্তং বেদাস্তার্থসম্প্রদায়বিছ্বিঃ” এইরূপ 
বলিয়া যে সকল বাকা উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দারাও অট্বতমতের প্রাচীনতা 
গ্রতিপন্ন হয়। ভতৃপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্ধ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীচার্ধ্য সকল শঙ্করের 
পুর্ববন্তী। আচাধ্য শঙ্করের গ্রন্থ আলোচন1 করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। 
অবশ্যই শঙ্তরের অভ্যুদয়ের বসু পূর্বেই বেদান্তের মতবাদ নান! দিগদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে । তাই বলি ভারতীয় চিন্ত! গ্রীকৃচিস্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে 
বলিয়াই অনুমিত হয়। 


বেদাস্তের ভাবের সহিত গ্রীকৃভাবের সাদুশ্য সবিশেষ পরিস্ফুট । দার্শনিক 
* এরিয়াণ প্রভৃতির ভারতবিবরণগ্দরষ্টবয। 1120710019 সাহেবের প্প্রাটীন ভারত” 
নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 
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তব্‌ ভিং সাহেব তৎকর্তৃক 71119901017) ০1 £:6118101 নামক গ্রন্থে ভারতীয় 
মতের সহিত গ্রীকৃ মতের সারৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। * 

প্লেটো প্রভৃতির চিন্তায় ভারতীয় চিন্তার সাদৃশা সুষ্পষ্ঠ | গ্লেটোর রাঁজ- 
নৈতিক ব্যবস্থাও ভারতীয় বর্ণবিভাগের অনুরূপ । বাস্তবিক উপনিষদের 
' ব্রহ্মাত্সৈকাজ্ঞান মানবের ইত্তিহাসে প্রধান বস্ত। এই জ্ঞান সর্ধ প্রথমেই 
উপনিষর্দে অভিবাক্ত হইয়াছিল। ডাক্তার হবডিংও এ বিষয়ে সাক্ষ্য 
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বাস্তবিকই বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে ব্রহ্গা্মৈকাজ্ঞান বেদান্তেই সর্ব প্রথমে 
স্কর্তি পাইয়াছে। এই চিন্তা বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় শাস্ত্রে শিক্ষা, দীক্ষায় 
প্রকটিত হইয়া জাতির নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । বেদাস্থের 
মন্দিরতলে কত মহামহিমাঁময় মহাপুরুষ সমবেত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। 
বেদান্তের বাণী কত দুর্বল হৃদয়ে বল, মনে কি বুদ্ধিতে তেজের সঞ্চার 
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অবতরণিকা । ৪১ 


করিয়াছে, তাহার সংখ্য। কর! অদস্তব। বিশখ্বমানবের চিস্তারাজ্যে, দার্শনিক 
ক্ষেত্রে যত প্রকারের আদর্শ স্থান পাইয়াছে, বেদান্তের আদর্শ তন্মধো সর্বশ্েষ্ঠ। 
বেদান্তের প্রভাবে অন্তান্ত দেশের চিন্তা প্রভাবিত হইয়াছে । বেদান্তের প্রভাবে 
ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে । উপনিষদের মহান্‌ 
আদর্শে মোহাচ্ছন্নের মোহ বিদুরিত হইয়াছে । ভতাশ্বসের হৃদয়ে নব বলের, 
নব আশার ত্রিতন্ত্রী বাজিয় উঠিয়াছে। বেদান্তের এই মাহাত্মা বিশ্বজনের 
অমূল্য সম্পদ্‌। ভারতীয় বেদান্ত জগতের নিকট সর্ব প্রধান উপহার। আদর্শের 
শ্রেষ্ঠতায়, ভাবের গান্তীর্য্য, ভাষার মধুরতায় বেদীস্ত সর্বব দেশের সর্ব সাহিতোর 
শিরোমণি । এই উপনিষদের. বাক্যগুলি সম্মুখে রাঁখিয়াই ব্রঙ্গস্থত্র বিরচিত 
হইয়াছে। ব্রহ্স্ত্র, ন্যায় ও ঘুক্তিবলে বেদান্ত বাঁ উপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্ত 
প্রতিপাদন করিয়াছে । উপনিষদের প্ররূত তাতৎপর্ধ্য জদয়জম করিতে হইলেই 
বন্গস্থত্রের অধ্যয়ন করা আবশ্তক । 


দার্শনিকতার উদ্ভব । 


মানব তিনটা প্রশ্ন লইয়া বান্ত। যদি মানবের আদি যুগ স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে, পেই আদি যুগ হইতেই মানবের চিন্তা অতীন্রিয় 
রাজোর সংবাদ লইতে ব্যস্ত হইয়াছে । মানব নিজকে জানিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গেই 
সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত জগৎ দেখিতে পায়। এপ অসীম জগতের অন্তরালে ও 
বাপ্জর অন্তরালে কে আছেন-__এ প্রশ্ন মানবের মনে অতি আদিম যুগেই উদ্দিত 
হইয়াছিল। খগ্বেদেও দেখিতে পাই জগনিন্মাণ সম্বন্ধে খষির মনে প্রশ্ন হইয়াছে। 
এই জগতের উপকরণ কোথ! হইতে সংগৃভীত তইল ১-_-এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। 
গায়ত্রী মহামন্ত্রে "জীব ও ব্রহ্ষেব সম্বন্ধ এবং ভ্রগতের ও বর্গের সম্বন্ধ গ্রতিপন্ন 
হুইয়াছে। গায়ত্রী মহামন্ত্র থণ্েদের তৃতীয় মণ্ডলে অবস্থিত। “সবিতুঃ* বা 
.“জগতপ্রসবিতুঃ” জগতের প্রদবিতার সহিত জীবের নন্বন্ধ মতি নিকট । কারণ, 
তিনিই “ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ।” তিনিই অন্তরাত্মরূপে আমাঞ্ধের বুদ্ধি 
পরিচালিত করিতেছেন। জীব ও জগৎ এবং এই উভয়ের অন্তরালের বস্তু 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখিবার চেষ্টা ম্মরণাতীতকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে । সেই 
প্রচেষ্টার ফলেই খণ্থেদ গ্রুভৃতি শাস্ত্রে জীব জগৎ ও বরন্মের স্বরূপ নির্দেশের জন্য 
এত ব্যগ্রতা। ৷ 
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বাস্তবিক মানব এই তিনটা প্রশ্ন লইয়াই ব্যন্জ। ১। আমি কি? ২। জগৎ 
কি? ৩। জগৎ ও আমার অন্তরালে কিছু আছে কি না, এবং থাকিলে 
'তাহার ম্ববপ কি? এই তিনটা প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করিলে সন্বন্ধও ফুটিয়া উঠে। 
১। আমাতে ও জগতে সম্বন্ধ কি? ২। আমাতে ও অন্তরালে যিনি 
আছেন তাহাতে সম্বন্ধ কি? ৩। জগতে ও তদন্তরালে যিনি আছেন 
তাহাতে সম্বন্ধ কি? এই তিনটা প্রশ্ন লইয়াই দার্শনিকের কার্ধাক্ষেত্র । এই 
প্রশনন্রয়ের সহুত্বরপ্রদান ও মীমাংসা করিবার জন্ই দার্শনিকগণ মানবের আদি 
যুগ হইতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ আলোড়ন বিলোড়ন করিয়াছেন। “আমি 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলেই জগতের প্রশ্নও উপস্থিত হয়, 
কারণ, আমিই ডরষ্টর্ূপে শরীর প্রভৃতির উপলব্ধি করি, বহিজগত্ যেমন 
দৃস্ত, শরীরাদিও তেমনই দৃগ্ঠ। দৃশ্ঠসামান্তে শরীরাদিই জগতের অন্তভূ্ত। 
“আমি কি?” এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই “আমার স্বরূপ কি?” 
জানিতে হয়। কোথা হইতে আমার উদ্ভব, কোথায় স্তিতি, কোথায় লর % 
জিজ্ঞাস! হয়। আর কেবল এই প্রশ্নের উত্তর দিলেই “আমার” যাঁথাথ্য উপলৰ্ি 
হয়না । আমার বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বা.তত্বপরিজ্ঞানেই আমার আশা 
আকাঙ্খার পরিতৃপ্ডি হয়, চিন্তার পরিসমাপ্তি হয়, আমার স্বরূপ যথার্থতঃ জানিতে 
গেলেই প্রত্যকৃচৈতন্ত স্বয়ং প্রকাশিত ভয়েন। 

এই প্রত্যক চৈতন্ত খণ্ডিত কি অথণ্ডিতঃ এই বিচার করিতে গেলেই 
মহান্‌ ভূম! বিশ্বসস্রাট ব্রন্মের অনুভূতি অবশ্ঠম্তাবী হয়। 'আমিত্বের প্রসারে 
আমিত্ব লোপ পায়, ব্রহ্বত্ব ফুটিয়া উঠে। অতএব দেখিতে পাই 'এক মাত্র 
"আমি কি?” এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই নকল প্রশ্নের মীমাংদ! 
হইয়া যায়। তিনটা প্রশ্নই এক প্রশ্নে পধাবসিত তয়। 

অধ্যাত্মবিচারবলেই এই প্রশ্রপ্রয় মীমাংসিত হইতে পারে বলিয়াই ভাষাকার 
আচাধ্য শঙ্কর ও রামান্ুজ “শারীরক ভাষ্য” এই নামকরণ করিয়াছেন। 
যাহা হউক এই প্রশ্নক্রয় লইয়াই দার্শনিকগণ তত্বজ্ঞান, স্থষ্টিতত্ব ও কর্ম্মতত্বের 
অবতারণা করিয়াছেন। : তত্বজ্ঞানে জীব ও ব্রঙ্গের সম্বন্ধ ও স্বরূপপরিজ্ঞান 
এবং কর্মমতত্বে জীব ও জগতের এব' জীব ও শিবের সম্বন্ধ ও স্বরূপজ্ঞান লইয়াই 
বিচার চলিয়াছে। কর্তত্ব ও স্যপিতত্ব পরস্পরসংবন্ধ। তাহা হইলে তবজ্ঞান, 
কর্মতত্ব ও স্থ্টিতত্বই দার্শনিকগণের আলোচ্য । * তত্বজ্ঞান আলোচনা করিতে 
হইলেই ভ্ঞানতত্ব আলোচন! আবশ্তক হুইর! পড়ে । জ্ঞান খণ্ডিত কি অথগ্ডিত ? 
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জ্ঞানের স্বরূপ ও স্বভাব কি? ইহাই আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। এই 
স্তানতত্বকে' ইংলগ্ীয় ভাষায় 7015650)0198য বলা যাইতে পারে। স্থৃষ্টিতত্ 
বলিতে 00507091060 ও 00991205017” উভয়ই বুঝায়। কারণ, বিশ্বোৎপত্তি- 
বিজ্ঞানই (09507095017 | উৎপত্তিবিজ্ঞান ও স্যগিবিজ্ঞান বা (05051770100 
উভয়ই স্থষ্টিতত্বে নিহিত । কর্দ্দতত্ব বলিতে 1207103, 7১০11009, 9০০10102 
(নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি) ইত্যাদি সকলই বুঝায়, কর্ম্মতত্বেই আদর্শ 
আবশ্তক | মানবের অপূর্ণতা পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করিতে পারে কি নাঃ 
ইহ! বিবেচনা করাই কর্্মতত্বের ক্ষেত্র। কিরূপ ভাবে কন্ম করিলে পূর্ণতা 
লাত হইতে পারে-__ইহা নির্দেশ করাও কল্মতত্বের অন্তভৃক্ত। কিবূপ ভাবে 
কন্ম করিতে হইবে ? ইহ! নির্দেশ করিতে গেলেই রাজনীতি, সমাজনীতি,বিজ্ঞান 
প্রভৃতির আলোচনাও তদস্ততৃক্ত হয়। কর্মের ক্ষেত্র অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ। 
বহির্জাগতিক ব্যাপার আবার সমাজ ও রাষ্ট্রে অভিব্যক্ত। ন্ুতরাং কর্মমতত্ত 
বলিতে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয়বিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান সকলই গ্রহণ করিতে 
হইবে। তত্বজ্ঞানকেই ইংরাজী ভাষায় [21701)5105 বলা যাইতে পারে। 
অবশ্থই 11181915105 এবং তত্বজ্ঞান একার্থক নকে। [16081915103 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানে পর্যবসিত, কিন্তু তত্বজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ বা যাখার্থযজ্ঞান। 
সেই তত্বজ্ঞান সাক্ষাৎকারের ফল। ইউরোপীয় ভাব 'এবং ভাষা বহিমু্থীন বা 
পরাচীন। ভারতীয় ভাব এবং ভাষা প্রতিচীন বা অন্তরমুখীন। এই বিশেষত 
লক্ষ্য করিতে হইবে। ইউরোপে 1১50017010৫ অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান নামক 
দর্শনের এক অংশ আছে। ভারতে পৃথগ.তাবে এরূপ কোনও শাস্ত্র নাই। 
কারণ, তব্জ্ঞান বলিতে মনস্তত্বও তদস্তর্গত হইয়া পড়ে । আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞানে 
মনঃম্বরূপপরিজ্ঞানও অত্যাবশ্তাক ৷ বিশেষতঃ মমঃস্বরূপ পরিজ্ঞানভিন প্রকৃত 
তত্বজ্ঞান অসম্ভব। ইউরোপীয় বিভাগপ্রণালী বহিমুখীন বলিয়া নানারূপ খণ্ড 
দর্শনে বিভক্ত । কিন্তু ভারতীয় দর্শন অস্তমু্ধীন্‌ বলিয়! “তত্ব” শব্দ ব্যবহার করায় 
বহির্ভাবগুলি তদস্ততৃক্ত ভইয়৷ পড়িয়াছে। সুতরাং তত্বজ্ঞানের অস্তরে জ্ঞান-তত্ব 
11151517010 এবং মনোবিজ্ঞান (1১5/01)01 $% ) রূহিয়াছে। ইউরোপীয় 
মনোজ্ঞিনও প্রকৃত প্রস্তাবে মনন্তত্ব নহে। উহাতে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করা হয়, 
মনের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ নাই । উহ! মনঃকার্য্য-বিজ্ঞান বা [161)01)01)0- 
108 ০1 0)170, কিন্ত মনস্তত্ববিজ্ঞান ব! 10816701055 নহে । অন্তঃগ্রবেশ 
করাই ভারতীয় স্বভাব। সুতরাং মনম্ততত্ব তত্বজ্ঞানের অস্তভূক্তি হইয়৷ রহিয়াছে । 


্ 


88 বেদীস্তদর্শনের ইতিহাস । 
ভারতীয় দর্শনে মনস্তত্বের ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনা । 


সাংখাদর্শনে মনন্তত্ব আলোচিত হইয়াছে । পাতঞ্জলদর্শনের 75/0)০- 
01)5165 সর্বজনবিদিত । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও মনোবৃত্তি এবং মনত্তত্ব, 
আলোচিত হইয়াছে । পাতঞ্জল দর্শনের চিত্ববুত্তিনির্ণয় এবং সাংখ্যের গুণ-' 
নির্ণয় এক অভিনব ব্যাপার । সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণন্রয়ের বিভাগ 
করিয়। মনোরাজ্যে ও বহিঃপ্ররুতিরাজ্যে সাংখাদর্শনকার এক মহান্‌ আধিফার 
করিয়াছেন। সাংখা, পাতগুল, ন্যায় ও বৈশেধষেক সকল দর্শনই তত্বজ্ঞান-নিরূপণে 
নিয়োজিত । সাংখ্য বলিতেছেন £-_*জ্ঞানানুক্তিঃ*, হ্যায়দর্শনকার গোতম 
বলিতেছেন £-_-“তত্রজ্ঞানান্সিঃশ্রেয়সাধিগম£”, (ন্যায়দর্শন ১১২ সুজ) এবং 
বৈশেষিক দর্শনকার বলিতেছেন £--যতোহ্ভাদয়নিওশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স. ধর্মাঃ”, 
(বৈশেষিক দর্শন ১1১1২ হুত্র)। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখাকারিকায় (২২--২৩ করিকার়) 
বুদ্ধির উৎপত্তি এবং লক্ষণ এবং ২৭শ কারিকায় মনঃ নিরূপিত হইয়াছে। 
অবশ্তই মনোবুত্তিগুলির পুঙ্ঘান্ুপুঙ্ঘবিচার এ স্থলে নাই, কিন্তু মনস্তত্ব নিরূপিত 
হইয়াছে । পাতগ্রল দর্শনে মনোবৃত্তির বিকাশ ও কার্যাবলী সবিশেষ পর্যযালো- 
চিত হইয়াছে । সমস্ত দর্শনেরই আংশিক তাৎপর্য্য মনোবৃত্তির বিকাশ প্রদর্শন । 
ন্যায়দর্শনেও বুদ্ধি ও মনঃ প্রভৃতির নির্ণয় সম্বন্ধীয় সুত্র রুহিয়াছে।* বৈশেষিক 
দর্শনেও মন নিরূপিত হইয়াছে । 1 পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্িকে মনের কার্ধ্য 
ও মনঃস্থ্রয্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে । 4 

মৃত্যুকালে প্রাণ ও মনের দেহত্যাগ এবং দেহোৎপত্তিকালে অনুপ্রবেশ 
প্রভৃতি পধ্যালোচিত হইয়াছে । শা ৭1১২৩ সুত্রে মন নিরূপিত হইয়াছে । & 


* শবুদ্ধিরপলব্িজ্ঞ1নমিত্যনর্থান্তরম্‌।” (ন্যায়দর্শন ১১1১৫ সুত্র) "যুগপজ জানানুৎ- 
পত্তিমণনসো লিঙ্গমূ।” (১1১১৬ সত্র) 

+ *আতেন্ডিয়ার্থসন্নিকযে জ্ঞানস্য ভাবোহভাবশ্চ মনসে। লিঙ্গম।” (বৈশেবিক 
দশন, ৩।২।১ সুত্র ) 

1 হন্তকন্দণা মনসঃ কন ব্যাখ্যাতম্‌।৮ (৫1২।১৪ স্থাত্র ) "আত্মেব্দ্রিয়মনো হর্থসন্নিকর্ষাৎ 
সথচুঃঠথে |” (৫1২১৫ সুত্র) 
"“তদনারন্তে আত্মস্থে মনসি শরীরস্য ছুঃখাভাবঃ সংযোগ: 1” (৫1২১৬ হুত্র) 


থু “অপসর্পণমুপসর্পণমল্লিতপীতনংযোগাঃ কার্যাস্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকাক্পিতানি* (৫২1১৭ 
সুত্র )। 


$ “তদভাবাদণমনঃ” (4১1২৩ সুত্র) 





পপ 
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স্বতি স্বপ্ন প্রভৃতি সম্বন্ধেও ত্রকার কণা বিচার করিয়াছেন। * অবশ্যই 
সকল দর্শনকারই কারণের অনুসন্ধানে ব্যস্ত । সকলেই তত্বান্ুসন্ধানে তৎপর। 
কেন হয়? ইহা! খুঁজিয়া বাহির করাহ তাত্বিক দর্শন। এইরূপ হয় বলিয়াই 
দার্শনিকের তৃষ্ানিবৃত্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কতকগুলি নিয়ম খুঁজিয়৷ বাহির 
করেন এবং বলেন-_-এইরূপই প্রাকৃতিক লীল1। কিন্তু দার্শনিক সেই উত্তরে 
সন্তষ্ট না হইয়! প্রাকৃতিক লীলার ইতিহাস উদঘাটিত ও প্রপঞ্চিত করিতে ব্যাপৃত 
হন। ম্ুৃতরাং দার্শনিক “কেন*্র উত্তর দিতে কৃতনিশ্চয় হন। 
বিশেষতঃ মুলতব্ব নির্ণাত হইলে বস্তর সকলাংশই নির্ণীত হইল, কিন্ত 
কেবল বহিরাবরণ নির্ণীত হইলে বস্তুর যাথাত্মা নির্দেশ হয় না। ভারতীয় 
মনীষ! এই সার সত্য নির্ধারণ করিয়া মনন্তব নির্দেশেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। 
*একবিজ্ঞানে সর্ববিপ্তান” প্রতিজ্ঞার ন্যায় “মূলজ্ঞানে__তন্বজ্ঞানে সর্ববিষরক 
করান” এই যুক্তি ও সত্যবলেই মুল্ত্র উদ্ঘাটনের প্রয়া ভারতে সবিশেষ 
পরিস্ফুষ্ট দেখা যায়। সুতরাং ভারতে মনোবিজ্ঞান পৃথগ্রূপে আলোচিত ন! 
হইয়া তত্বজ্ঞানের অন্তরেই নিবিষ্ট হইয়াছে । সংখ্যদর্শনে যেরূপ ভাবে বুদ্ধির ভেদ 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সবিশেষ পরিস্ফৃষ্ট । 
এষ প্রত্যয়সর্গে! বিপর্ধ্যায়াশক্তিতুষ্টি-সিদ্ধাখ্যঃ। 
গুণবৈষম্যবিমর্দাৎ তস্য চ ভেদাস্ত্ পঞ্চাশ ॥ ৪৬ কারিকা। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্মাদি আটটি বুদ্ধিধর্ম্ের বিপধ্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি 
এই কয়েকটা সংজ্ঞান্তর । গুণত্রয়ের নানাধিকতার্ধপ বৈষম্যপ্রযুক্ত অন্যতমের 


বা অন্যতমদ্ধয়ের ষে অভিভৰ হয়, তদ্বশতঃ বিপধ্যয়াদির পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ 


হয়। 
ধর্ম, অধর্মন, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, অনৈশ্ব্ধ্য প্রভৃতি বিপর্যয়, অশক্তি 


ও তুষ্টির অন্তরুক্ত। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব। ধর্মাধন্ম প্রস্তুতি বুদ্ধির 
ধন্ম। 
এই পঞ্চাশটা ভেদকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়াও বলা হইয়াছে । 
“পঞ্চবিপধ্যয়ভেদ! ভবস্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। 
অষ্টবিংশতি ভেদ তুষ্ির্বধাইষটধা পিদ্ধিঃ ॥ ৪৭ কারিকা। 
অর্থাৎ বিপধ্যয় বা অবিদ্যা পীঁচ প্রকার ( অবিদ্যা, অন্মিত1, রাগ, দ্বেষ, 





* “আত্মমঞনসৌ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্বতিঃ” (৯২৬ সুত্র) “তথা স্বপ্নঠ 
(৯২৮ সুত্র ) *শ্প্স্তিকুম্‌” ( নাং ত্র )। 


৪৬ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


অভিনিবেশ ইন্ত্রিয়ের বিকলতাপ্রযুক্ত অশক্তি আটাইশ প্রকার । তুষ্টি নয় প্রকার, 
এবং সিদ্ধি আট প্রকার। 

অবিদ্দযা ্রভৃতিও স্ুক্ষানুস্ঙ্রূপে বিভক্ত ভইয়াছে। বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
এবং পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি অনাত্মবিষয়ে আত্মবোধই অবিদ্যা। উহার বিষয় 
আট প্রকার বলিয়া উহাও আট প্রকার। অন্মিতা আট প্রকার, রাগ 
দশ প্রকার, দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার এবং অভিনিবেশ অষ্টাদশ প্রকাণ। এ 
সম্বন্ধে সাংখ্যকারিক1 ৪৮ কারিকাঁ এবং বাচম্পাতি মিশ্রের তত্বকৌমুদী 
ত্ষ্টবা। ৪৯ কারিকার আটাইশ প্রকার অশক্তির বিষয় 'প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে। ৫* কারিকার় ও তন্বকৌমুদীতে তুষ্টির বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে । ৫১ কারিকায় সিদ্ধি মালোচনা হইয়াছে । এই সকল আলোচনা 
মনোবিজ্ঞানের অন্ততূক্ত । পাতঞ্জলদর্শনেও পাচটা চিত্তভূমির বিষয় উল্লিখিত 
আছে। ভাষ্যকার প্রথম স্থত্রের ভাষো লিখিয়াছেন,-_ 

"ক্ষিগুং মুঢ়ং বিক্ষিণ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধম্‌ ইতি চিত্তভূময়ঃ৮, 

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, :মুড় বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ .এই পাচপ্রকার 
চিত্তের ভূমি। সুত্রকারও চিত্ববৃত্তির পাঁচপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তাহাও আবার ক্রি্ট ও অক্রিষ্টভৈদে ছুই প্রকার এবং প্রমাণ, বিপর্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই পাঁচটা বৃত্তি স্বীকার করিয়়াছেন। এই 
সকল বৃত্তির আলোচনা পাতগ্রলদর্শনের বিশেষত্ব । পাতগ্রলদর্শনের প্রধান 
কাধ্য মনোরাজ্যের আলোচনা । ভারত সুতরাং কেবল তাত্বিকরহস্য, 
উদ্ঘাটনেই ব্যাপূত ছিল না) 1১115000701010 অর্থাৎ কাধ্যবিজ্ঞানের 
আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছে। ন্যায়প্রভৃতি দর্শনের “কদম্বকোরক” 
ন্যায় ও ণবীচীতরঙ্গ” ন্যায়ে শবশ্রবণ এবং পাতঞ্জলাদি মতে ততথগুন মনো- 
বিজ্ঞানের নিদর্শন | বর্তমান ইউরোপে মনোবিজ্ঞান যেমন শারীর বিদ্যার 
( চ1)9510106 ) সাহায্যে নুতন তত্ব বিশ্লেষণে নিষুক্ত, পাতগ্তুলদর্শন বহু- 
পূর্বেই তৎসাধন করিয়! জগতে এক অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে। অবশ্যই 
ইউরোপের 9০০18] ঢ5/01)01055র নৃতনত্ব আছে। ইহ অনেকট। পরিমাণে 
প্রতিহাসিক মনোবিজ্ঞান। নানাদেশের নান সমাজের মানসিক কার্ধ্যাবলী 
আলোচন। করিয়া মনোরাজ্যের সত্যনির্ণয়ই 5০০19] 055 ০1101095)র কার্য । 
/101)100108109] 5০০16 প্রভৃতিই এই কার্ধ্য নিযুক্ত । ভাষা, শিক্ষা, 
দীক্ষা, আচার প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া! দেশবামীর রীতিনীতি প্রভৃতির 


অবতরণিকা । ৪৭ 


আজোচনা করিয়া মানবীয় মনের বিকাশ নির্ণয় করিতে এখন ইউরো- 
পীয়গণের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট | ইহার ফলে মনোবিজ্ঞান দার্শনিক রাঞ্য অতিক্রম 
করিম! বৈজ্ঞানিক রাজো পদার্পণ করিয়াছে । ভারতে এমন কোনও চেষ্টা 
হইয়াছে কি না-আমরা জানি না। কিন্ত মনোবিজ্ঞানের সহিত তব্বজ্ঞানের, 
মনোবিজ্ঞানের সহিত কন্মতত্বের, মনোবিজ্ঞানের সাহত শ্যষ্টিতত্বের, মনো- 
বিজ্ঞানের সহিত শারীরবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিশেষরূপেই পর্যযালোচিত হইয়াছে। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কম্মের সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের যে ধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের 1১5০0191955 
এবং 15005 যথেষ্ট আলোচনা ও সম্বন্ধ লিণীত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আমাদের 
লিখিত “কর্দদতত্ব” দ্রষ্টব্য । জ্ঞানতন্ব বা 1,0313506100195 সম্বন্ধেও বিশেষ 
আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দর্শনেই পপ্রমাণ” প্রভৃতির আলোচন৷ 
হইয়াছে। জ্ঞানতত্বের আলোচনার প্রসঙ্গেই পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুণি ততকৃত 
“পঞ্চদশী” গ্রন্থে “তব্ববিবেক” নামক প্রথম অধ্যায় বিরচন করিয়াছেন। তিনি 
লিথিতেছেন,_- 

“শবাম্পর্শাদয়ো বেদ বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌। 

ততো বিভক্তা তৎসখিদৈকরূপান্ন ভিদাতে ॥ 

তথাম্বপ্রেহত্র বেদ্ত্ত্ ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্‌ । 

তত্তেদোহতস্তয়ো:সঘিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ 

সপ্তোখিতন্ত সৌধুপ্ততমৌবোধো ভবেত স্থৃতিঃ। 

সাচাববুদ্ধবিষয়াশুববুদ্ধং তত্তদ1 তমঃ ॥ 

সবোধো! বিষয়াতিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্রবোধবৎ। 

এবং স্থানত্রয়েইপ্যেকা সন্বিৎ তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ 

মাসাবযুগকল্পেধু গতাগম্যেঘনেকধা । 

নোদেতি নাস্তমেত্যেক1 সম্ঘিদেষা স্বয়ম্প্রভ” ॥ 

পঞ্চতত্ববিবেক ৩-৭ শ্রোক। 
এস্লে জ্ঞানের অথণ্ুত্ব, কেবল বিষয়ভেদে উপাধিযোগে ভেদ স্বীকার কর 
হইয়াছে। প্তত্ববিবেক* এইবপ নামকরণের তাৎপর্যযও "জ্ঞানতব* উদবাটন। 
প্রত্যভিজ্ঞা মতাবলম্বী অভিনব গপ্তাচাধ্যও জ্ঞানের অথগ্ুত্ব অঙ্গীকার 

করিয়াছেন। বিদ্যারপ্য মুনীঙ্ববু শঙ্করমতের আচার্য । তিনি ত্র; ১৪শ 
শতাবীতে বর্তমান ছিলের্ন। অভিনব গুপ্তাচারধ্য (থুঃ ১৯০৭) একাদশ শতাব্দীতে 


৪৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহ!স। 


বর্তমান ছিলেন। ত্তাহার মত বিদ্যারণ্য "সর্বদর্শন সংগ্রহে” উদ্ধত করিয়াছেন। 
“বিবৃতং চাভিনবগুপ্তাচা্যৈঃ। তমেবভান্তমন্থুভাতি সর্ধবং তস্য ভামা 
সর্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যা প্রকাশচিদ্রুপমহিয়! সর্বস্য ভাবজাতস্য ভাসকত্ব- 
মভ্যুপেয়তে, ততশ্চ বিষয়গ্রকাশস্য নীলগ্রকাশঃ পীতপ্রকাশঃ ইতি বিষয়ো- 
পরাগভেদাত্েদঃ। বস্ততত্ব দেশকালাকারসস্কোচবৈকল্যাৎ অভেদ্দ এব, স এব 
চৈতন্তরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাতেতুাচ্যতে ॥” 
সর্ধরদর্শনসংগ্রহ (আনন্দাশ্রম ছ:0. 7088০ 77) 
১৯০৬ খুঃ ১৮২৮ শকাব । 
ন্টায়াচার্্যগণও “ব্যবসাম্জ্ঞীন” ও ণঅন্ুব্যবসায়জ্ঞান” এই সকল অঙ্গীকার 
করিয়া জানতত্বের আলোচনা করিয়াছেন। “অয়ং ঘট” এই জ্ঞানই ব্যবসায় 
জ্ঞান, প্ঘটমহং জানামি” ইহাই অনুব্যবসায় জ্ঞান। এস্থলেও জ্ঞানতত 
আলোচিত হইয়াছে । প্রমাণ যে গ্রমার জনক ইহ! সর্ববাদিসম্মত। সাংখ্যাচার্য্য 
_ কারিকায় লিখিয়াছেন-_প্গ্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি* (৪র্থ কারিক!)। ন্যায়াঁচার্যয- 
গণ অনুব্যবসায় স্বীকার করিয়া বিষয়েন্ত্িয়-সংযোগজন্ জ্ঞানকে বাবসায় জ্ঞান 
বলিয়াছেন । অন্ুব্যবসায় জ্ঞান হইতে ব্যবসায় জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহাই 
্যায়াঁচার্যাগণের অভিমত। তীহারা বলেন__ 
“সবিষয়-জ্ঞান-বিষয়জ্ঞানত্বম্‌ অনুব্যবসায়ত্বম্‌।৮ 
অর্থাৎ বিষয়ের স'হত জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে অন্ুব্যবসায় বলে। 
হ্ায়মতে জ্ঞান স্বগ্রকাশ নহে, জ্ঞানাস্তরদ্বারা প্রকাশিত হয়। সাংখ্য ও 
বেদাস্তমতে জ্ঞান ন্বপ্রকাশ। ন্তাঁয়মতে জ্ঞান থগ্ডিত ও অনস্ত। ন্তায়মতের 
অনন্ত অন্ুব্যবসায়ের স্থানে সাং্যমতে এক প্রকাশশীল চিতিশক্তি পুরুষ । 
স্ায়ের;ব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয় সাংখ্যের চিত্তবুত্ত। প্রমাণের ফল প্রমাঃ অর্থাৎ 
যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণ কত প্রকার গ্রাহ্া হইতে পারে, তাহা! লইয়া বিশ 
আলোচন! হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, | 
£/ পপ্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণা স্ুগতৌ পুনঃ 
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাশব্ঞ্চ তে উভে ॥ 
হ্টায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্তা! সহেতানি চত্বার্যযাছঃ প্রাতাকরাঃ ॥ 
অভাবধষ্ঠান্তেতানি ভাট। বেদাত্তিনস্তথ| | 
সম্ভবৈতিহ-যুক্তানি তানি পৌরাণিক! জণ্ডঃ॥ তার্কিকরক্ষা। 


অবতর'ণকা। ৪৯ 


এক প্রমাণ-সঞ্ঘন্ধে যে মতভেদ তাহা জ্ঞান-*ত্ব-পর্যযালোচনার নিদর্শন । তর্ক- 
শান্তর) (:081০) সম্বন্ধে ও চর্চা ভাতে হণেছ হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে 
শ্রী দার্শনিক আরিইটলের স্তারশান্ব (],'১৫1০) ভারতীয় স্তার়ুশান্ত্রের ছায়!। 
ইহা দু তার সহিত বলিতে ন। পারিপেও ইহাই সম্ভব বোধ হয়। স্থৃতরাং দ্বেখিতে 
পাইলাম, ইউধোপীর পর্শৰ পে সকল অংশে [বতক্ত, তাহার সকল অংশেই 
ভারতীয় চিন্তা মাপনার মহন এবং মম। প্রকাশ করিয়াছে । আমাদের মনে 
হয় দর্শনশান্ত্ব লিখিতে হইলে ইউগোপের দ্বারস্থ হইবার আবশ্টকতা আঁদপেই 
নাই। দেশের যাহা আহে, তাহা উণছোগ করিলে বথেঃ হইতে পারে। 
অধিক কি, এক ব্যক্তির জীবনে এই সকল দার্শনক গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভবপর হয় 
না। বৌদ্ধ গ্ৈন প্রহৃতি দর্শনও নুখদেবা। আযুর্ক্দীর দর্শন, বাকরণের, 
ছন্দশাস্ত্বর ও কাবা-নাটকের দর্শন সকল উপাদের। বাকরণের দার্শ নিকতা 
বিদারণ স্বামী ততপ্রশাত “নর্বদর্শনসংগ্রহ” নামক গ্র-স্থ পাপিপিদর্শব-মধো প্রদর্শন 
করিছাছেন। বিশে+ঠঃ মহা ভাষ্যকার পতঞ্জলির তাব্য যণার্সই দার্শনিক ভিত্তিতে 
প্রোথিত। বিদ্যাএণ। মুনাশ্বর পাণিনিদর্শন গ্রণঙ্গে লখিয়াছেন,-. 

“তধা5 শব্ধান্থশাণনশান্বদ্য নঃপ্রেরলসাপনত্বং (সদ্ধমূ। &% * ভম্মাধ্যাকবরপ- 
শান্তং পরমপুকষার্থগাধনতম়। ধো ৩ব্যামাত সন্ধম্।” 

আযুব্বদের দর্শনও এইরূপ। বোধ হয় সর্বদর্শনসংগ্রহকার “রদেশ্বর 
দর্শন* আফুবে্দী় দর্শ:নর উপলক্ষণরূপে গ্রুতণ করিরাছেন। যাহা হউক, 
রদেশ্বরধর্শন হইতে আধুর্বেদীয় দর্শন শতগুণে উপাদের়। চরক ও হুঞ্রতাচাধ্য 
প্রভৃতির দার্শানক মত উপভোগের বস্তু । মলস্কাএশান্্। কাবা, নাটক ও ছন্দঃ 
প্রভৃতি শাস্ত্রের দর্শন ও ভারতীয় [চস্থাণ প্রনার কেবল অধ্যাত্বরাজ্ো নাবদ্ধ ছিল 
ন!। ভারতীয় চিন্তার প্রগার বহিঃরাঙ্গেও প্রস্ারত।* অনঞ্ষারশান্ত্র “রদের" 
পর্ধ্যাঝোচনায় প্রবৃত্ত । সেই রসই ব্রদ্মানন্দ। অনঙ্কা রশান্ত্রের মতে রসো বৈ সঃ” 
এই শ্রুতিই অলঙ্করের উপাদ্ান। ব্রক্গানন্দই অলঙ্কারশান্ত্রের তাৎপর্য । 
যেমন ব্যাকরণপান্ত্র নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ মুক্তির হেহু, সেইরূপ অলঙ্কার গাস্ত্রও 
ন্ধানন্দের হেতু। যেরূপ “শব্বদ্ধনি নিষাতঃ পরং ব্রদ্ধাধিগচ্ছতি* সেইরূপ 
অলঙ্কারের যে রস তাহার অনুনীপনে রদম্বরূপ পর মানন্দময় ব্রহ্মই আঁধগত 
হন। বাস্তবিক মুক্তি সকল দার্শানকেরই গ্রাহ। প্রাসঞ্জিকক্রমে এইমাত্র 
বলিয়৷ আমর! প্রস্তাবিত বিষগ্রের অনুসরণ করিব। সচরাচর লোকে ষড়- 


৯ ভাক্তার বজেত্রবাবুর “1১11)51091 ১০1০০০০5 ০1 006 [101095* দ্রষ্টব্য। 
৪ 





৫৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস। 


দর্শনের নাম গুনিয়াছেন। কিন্ত ভারভে এই ফড়দর্শন বাতীত অন্থান্ত ্ 
বিধ্যমান। বৌদ্ধদর্শন, লৈনদর্শন এবং চার্ববাকদর্শন প্রভৃতিও ভারতীয় দ 
বৌদ্ধদর্শনের মতবাদ চারিভাগে বিভক্ত ।-_-পৌত্রান্তিক, বৈভাধষিক, মাধা 
ও যোগাচার। তথাপি বৌদ্ধমতের প্রধান বিভাগ ছুইটী। হীনযান ও মহাঁধান 
এই ছুই ভাগে বৌদ্ধমত ভারতে ও অন্তান্ স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। অবশ্তই 
কু মতের আচারব্যবছারে কেবল ভিগ্রতা ছিল না, কিন্তু দার্শনিক মতবাদেও 
তিরনতা প্রিশ্ফুট হইয়্াছিল। 


দর্শনের বিভাগ । 

ঘড় দর্শনের ভিতরেও বিভাগ আছে। স্তাঁয়দর্শন ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন 
ও নবান্তায়। নব্য স্ঠায়ে পাচীন স্তায়ের মতবাদ কোন কোনও স্থলে ধর্ডিত 
হইয়াছে। রথুনাথ শিরোমশি বৈশেধিক দর্শনের আকাশ নামক পদার্থ খগ্ুন 
করিয়াছেন। তুতাত ভষ্টের মতান্বদরণকারী আর এক প্রকার নৈয়ারিকের 
'বিষয় শুনিতে পাওয়া ষায়। নবা নৈয়া়িকগণ স্তায় ও বৈশেষিক দর্শনের 
মিলন সাধন কাযা এক আঁভনৰ মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মৈথিল 
গলেশোপাধায়। তৎপুন্ন বর্ধমানোপাধ্যায়, বঙ্দেশীয় রঘুনাথ শিরোমণি, 
দগণীশ, গর ধর 'প্রভৃতি নব্যন্টায়েদ আচার্ধযস্থানীর়। অবশ্তই মৈথিল বল্পভাচার্য্য 
গঙগশ ও রঘুনাথ হইতে প্রাচীন। তিনি শ্বীয় গ্রন্থে পনায়লীলাবতীতে” 
বৈশেধষিকের পদ্দার্থনরূপণ করিয়াছেন। কোন কোন মতে তত্প্রণীত ভ্তায়- 
লীলাবতী ন্বানায়ে? গ্রন্থকপ পরগ'ণত হইতে পারে না । ( এই স্তার়লীলাবতী 
নির্ণবদাগত পপ অনিত সওষ্জা্থে। | বৈশেষিক দর্শনের টাকাকার শ্রীধর 
প্ঠায়কন্দণী” আমে পশস্তপ।ণভাবোর টাক প্রণন্নন করেন। ভ্তায়কন্দলীর 
প্রণেতা ঘর ৯৯১ তীর জীবিত ছিলেন। উদন্ননাচার্ধযও গঙ্গেশ হইতে 
গ্র/তিন। আটীর্ষা উপরনঠ গ্রাণান গ্তায়ের শেষ আচার্ধা। * 








পিপিপি শত 


[* উদ্দনাচাষে।র সময় তাহ18 লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে দেখ! যায়, যথা. 
তর্কান্বরাঙ্ক প্রমিতে হতীতেবু (৯*৬ ) শকান্ততঃ। 
বর্ধেধুদচনশ্চক্রে স্ববোধাং লক্ষণাবলীম। 
স্থতরাং উদয়নাচার্দয ৯৬ শকাব্দ বা ৯৮৪ খাঁষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। গঙ্গেশোপাধায়ের 
সমগ্ন "নব্যন্তায়-বাপ্তিপঞক” গ্রন্থের ভূমিকায় ৯১৭৯ ধ্ঠান বলিয়া নন ঘুভিসহকারে 
(নর্ধাহিত হইয়াছে। মং] 


অবতরণিকা । ৫১ 





র ন্তায়হত্রের উপর বাৎস্যায়ণের ভাষা, ভাষ্যের উপর বাচস্পতি 
বান্তিক-তাংপর্য্য টীক1" এবং *বার্তিকতাৎপর্ষ্যের” উপরে উপয়নাচার্যের 
পরিশুদ্ধি” টাকা! আছে। এইম্লেই প্রাচীন ন্টায়াচার্যযগণের সমান্তি। 


অভএব হ্ায়াচার্ধ্যকূপে গঙ্গেশ ও রঘুনাথপ্রভৃতিকে গ্রহণ করায় কোনও দোষ 
হইতে পারে না * সাংখা দর্শনে কোনরূপ মতবাদের পার্থকা না থাকিলেও 


বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে । অবশ্তই 
ইফাকে সাম্প্রদায়িক মতভেদ বলা যাইতে পারে না। পূর্বমীমাংসার ছুইটা 
প্রবল সম্প্রদায় বর্তমান । এক--প্রভাকরমত, ছ্বিতীয়--ভট্টমত | উভয় মতের 
পৃথক্ত্ব আর প্রদর্শিত হইল ন1। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মতবাদের ভিন্নতা- 
প্রদর্শন আবশ্তক। আমাদের প্রস্তাৰিত বিষয়ের অন্ততূক্তি নহে বলিয়া! বিরত 
রভিলাম। বেদান্তমতেও বন সম্প্রদায় । বৈষ্ণব, শৈবপ্রততি সকল সম্প্রদণায়ই 
্বীয় প্বীয় মতানুসারে ব্রন্গনূত্র, গীতা এবং উপনিষদ্দের ব্যাথা। করিয়াছেন। 
ইারই ফলে বেদান্তদর্শন নানারূপ মতবাদে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রথম 
ও গ্রধান.বিভাগ--অধৈতবাদ এবং ছৈতবাদ । 

দ্বৈতবাদের অন্তরে বিশিষ্টান্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতযাদ এবং 
ভেদাভেদ্বাদ প্রভৃতি বছ মতবাদ অবস্থিত। আচার্ধ্য শঙ্কর অটদ্রতবাদী, 
সথষ্টিতত্ব সম্বন্ধে বিবর্তবাদী। জগৎ মাসিক বাঁলয়াই--জীব ও ব্রদ্ধ গত বাঁদযাউ 
অদ্বৈতরদ্ষবাদ প্রতিষঠিত হুইয়াছে। আচার্য রামান্ুজ বিশিউ[দৈত্বাদী। 
মধ্বাচার্যা দ্বৈতবাদী। তাহার মতবাদকে শ্বতন্ত্রাস্বতন্ত্বাদ 9 বল! হয়। আঢ1%। 
বল্পভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। আচার্য্য নিন্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী । গৌর বহে, 





*. [শব্যন্যায়ের সূত্রপাত প্রশস্তপাদভাষ্য দেখ। যায়। তৎপরে শিবাপিতা ব। “ব্যাম 
শিবাচার্ষেযর সপ্তপদ্ার্থী গ্রপ্থে উহার পুষ্ট হয়। এই বোমশিবাচায্য শব র1দে0৯ 
পুর্বববর্তা। কারণ, মাঁধবীয় শঙ্করবিজয়ে আছে *নীলকণ্ঠ পণ্ডিত, আচার্য শঞ্ষদের তম 
বিচারকালে ব্যোমশিবাঁচায্যের পথে তর্ক করিতে আরম্ত করিলেন” ইত্যাদি । শঙ্কবঢাব্ের 
সময্স পরে নিপ্ধীরিত হইয়াছে । ব্যোষশিবের পর ভ।সর্ববজ্ঞর উদয়। তৎ্পরে উদয়নাচার্যের 
লক্ষণ।বালগ্রন্থে নব্যন্তায়ের পুষ্টি দেখ! যার। তৎ্পরে প্রীবন্পন্তাচার্যের গ্য।য়লীলাবতী গ্রন্থে 
উহার বিস্তৃতি। পরিশেষে গঙ্গেশের গ্রস্থে উহার পূর্ণ ত ঘাটক়াছে। বৌখদিগের দিকে দৃতি 
করিলে নব্যন্থায়ের শৃত্রপাঁত ধর্মবীর্তির সমন বলা যায়। তাহার ্যায়বিন্দু গ্রন্থ ইহার শিবর্শন 
হইতে পারে। যাহা হউক নব্যন্ায়ে আচার্য; বলিতে উদয়নাচাধ্যকেই বুঝার়। সং] 


৫২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


বিদ্াতৃষণ অচিস্তাভেঘাভেদবাদী । * শৈবাচার্যগণ বিশিষ্টশিবা্বৈতবাদী। 
নকুলীশ পাশুপতমতে হরদত্তাচার্ধ্য প্রভৃতি আচার্ধযগণও দ্বৈতবাদী। ভাস্বরা. 
চার্যের ভাষাও সুপ্রনিষ্ধ । ভাস্করাচাধ্য ডেদাভেদ্রবাদী। প্রত্যভিজ্ঞাসম্পরদায 
বিশিষ্টাত্ৈতবাদী। যদিও তাহার! জীব ও শিবের অভিন্নতা স্বীকার করেন, 
তথাপি তাহাদিগকে অত্তবাী বলা যাইতে পারে নাঁ। কারণ, তাহাদের 
মতে জগৎ নিত্য, জগৎ মায়ামন্ন নহে। এই সকল মতই স্থষ্টিতত্বসন্বন্ধে পরিপাম- 
বাদী। গ্রবচনভাষ্কার বিজ্ঞানভিক্ষুকে সমন্ব়বাদী বল! যাইতে পারে। 
তাহার মতও দ্বৈতবাদ। সাষ্টতুত্বসন্বন্ধে তিনি পরিপামবাদী। 

/ ভারতে শ্যষ্টিতত্ব সম্বন্ধে তিন গ্রকার মতভেদ আছে-_আরম্তবাদ, পরিণুম- 
বাদ ও বিবর্তবান। ভার ও বৈশেধষিক আপস্তবাদী। তাহাদের মতে পার্থিব, 
জলীয়, ঠৈল্রস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্িধ পরমাণু দ্বাণুকাপিরূপে বক্ধাণ্ড পর্যান 
জগৎ আস্ত বা স্থটি করে। উৎপত্তির পুর্বে কার্ধা অসৎ, কারকব্যাপারের পুরে 
তাহা উদ্ভৃঃ হয়। অনং হইতে সভেব উৎপত্তি হয়। ইহাদের মতে অবন্ধত 
হইতে মবয়বী দ্রবোর উৎপত্তি হয়। যথা স্তর হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি। 
অবয়ব ও অবয়বী এক পস্ত নছে। দুইটী ভিন্ন বন্ত। স্ত্রও বস্ত্র পৃথক, 
জর বাস টপাদানকারণ। বস্ত্রের সহিত স্ত্রের এই মাত্র সম্বন্ধ! অবশ্ঠুই 
ইহাদের মতে অভাব হইতে ভাবোংপাত্ত হয়। দ্বিতীয়--পরিপামবাদ। পরিণাম 
বাদেরও তু কারু ভাগ আছে। প্রপষ ভাগ--সাংখা, পাতঞ্জল ও পাণশুপত 
মতাবলাশ্বগণের অনুমোদিত । তাগাদের মতে সত্বরজন্তমোগুণাত্মক প্রধান ৭ 
গ্রকতিহ আহদহক্কারাণিক্রষে জপদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপত্তির 
পূর্বেও কার্ধা সুশ্মকূপে কারণে বর্তমান ছিল, কারণবাপারেই অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । ইহারা অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি শ্বীকার করেন না। প্রাগ- 
ভাব «বং ধবংসাভাব ইহাদের শ্বীকৃত নহে। আবির্ভাব ও তিরোভাবই 
ইহার! অঙ্গীকার করেন। ই'ছারা বলেন-_কাঁরণে কার্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় 
ছিল-_-এখন প্রকাশিত হইয়াছে এই মাত্র। ই"হাদের মতে কার্য্য ও কারণ 
অভিন। দ্বিতীয় পক্ষ-_বৈষ্ণবাচাধ্যগণ। ই'হারাও পরিণামবাদী। ই'হাদের 
মতে বন্ধই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। বিবর্তবাদী বলেন-্ব প্রকাশ 





* গোৌড়ীযবৈষবমতে ভাষ্যকার-_বলদেব বিদ্যাতৃবণ, তিনিই ক্রহ্গুত্রের গে|বিদ্দভাহ্য 
গ্রুপয়ন করেন। [ অচিন্ত্যভেদাভেদ্বাদটা জীবগোন্বামীত্ই বলা ভাল। সং] 


অবতরণিকা। ৫৩ 


'পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রদ্মই শ্বমায়াবলম্বনে মিথ্যা জগদাকারে কল্পিত হন। 
বেদান্তঘর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে আরম্তবাদের আলো5না আমাদের গ্রসঙ্গাধীন 
নহে। তবেষে সকলস্থলে আরস্তবাদ থগডিত হইয়াছে, তন্তৎস্থলের প্রসঙ্গে 
আরস্ভবাদদ আবশ্টুক। কিন্কু পরিপাম ও বিবর্তবাদই বেদাস্তমতের আলো- 
চনাপ্রসঙ্গে অতাবশ্তক। সংক্ষিপ্তভাবে এস্বলে আভাষমান্র প্রদত্ত হইল। 
তত্তৎমতবাদের ইতিহাসপ্রণরনকালে যথাসম্ভব বিবরণ প্রদান করিবার 
ইচ্ছা! রহিল। অদ্বৈতবাদের আচার্ধাগণের মধোও অল্পবিস্তর মতভেদ পরি- 
লক্ষিত হয়। তীহার। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে ব্যাথা প্রসঙ্গে নানারূপে 
ব্যাখা করিয়াছেন। তাভাদের মতের পার্থকা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইবার 
ইচ্ছা আছে। অন্ততঃ সহম্রাধিক বমরকাল ভারতের চিন্বারাজো বেদান্ের 
প্রভাব কিরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহ! আমরা অনুধাবন করিতে 
পারিব। নানাবূপ রাষ্্রীয় পরিবর্তনেও 'মন্তঃশৃঙ্ঘখলার ফলে ভারতীয় দার্শনিক 
চিন্তার গতি বন্ধ হয় নাই। অবশ্তই কোন কোন মতবাদ রাজনৈতিক প্রভাবে 
কতকটা পরিমাণে ঢর্বল হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্বমতের উপর 
রাষীয় আঘাত পড়িয়াছে। চৈতন্তদেবের শিষ্য প্রশিষযগণের উপর রাষ্ট্রীয় অত্যা- 
চার সর্বজনবিদিত। অবশ্য রাঞ্জা অনেক ক্ষেত্রে মতবাদের প্রচারে সাহাফ্যও 
করিয়াছেন, আর কোন কোনও স্থলে প্রতিরোধও করিয়াছেন। অবশ্ঠই 
আতান্তরীণ শাস্তি না থাকিলে এপ দাশশনিকতার বিকাশ হইতে পারিত 
না। ১৮শ শতাব্দ'র প্রথমান্ধ পর্যাপ্ত ভারতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নানারপ গ্রন্থ 
বিরচিত হইয়াছে । ১৮ শতাব্দীর শেষাদ্ধে দার্শনিক গ্রন্থ খিরচন এক প্রকার 
শেষ হইয়াছে বলিলেও অতু্তি হইবে না। এমন কোনও শতাব্দী 
্মতীত হয় নাই, যে শতাবীতে অন্বৈতমতে গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। অবশ্তই 
আচার্য শঙ্করের কালনির্ঁয়ের উপর আমাদের এই মন্তব্য নির্ভর করে। 
অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্ততঃ গ্রীষ্টায় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্স্ত ভারতীয় দর্শনের সতাধুগ। সর্বতোমুখী প্রতিভা 
এই সহত্্র বৎসরকাল দর্শনের সকল ক্ষেত্েই প্রকট। ১৮শ শতাব্দীর 
'শেষার্ধ হইতে দার্শনিক রাজ্যে কোনও বিশেষ উন্মেষ বা উত্তেজনা পরিলক্ষিত 
হয়না । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে 
মৌলিকতাও পরিদৃষ্ট হয় না। মুসলমান-শাসনমময়েও আত্যন্তরীণ শৃঙ্খলার 
ফলে দার্শনিক মতবাদ বিজ্ঞর লাভ করিয়াছে । যাহারা বলেন মুনলমান 
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সময়ে শৃঙ্ঘল! ছিল ন!, তাহাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। 
মুললমানগণের শাসনসময়েই মধুন্থদন সরম্বতী, অগ্লয় দীক্ষিত প্রভৃতি মহ 
ষনীধাসম্পন্ন সর্ধতন্ত্প্থতন্ত্র দর্শনিকের আবর্ভাব হয়। বিদ্যারণ্য মুনীরের 
সময় উত্তর ভারত মুসলমা'ন-শাদনাধীন ছিল। আলাউদ্দিনের বিজর-বাহিনী 
দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১২৯৪-+১৩১২ গ্রীষ্টাবের 
মধ্যে দাক্ষিণাত্যবিজয় সংসাধিত হয়। ১৩৩৫ বাঁ ১৩১৬ থ্রীষ্টাকে মাধবাচার্ধা 
(বিদারণা) বিজয়নগর রার্য সংস্কাপন করেন। অবশ্যই দাক্ষিণাত্যেই বৈদবাস্ত্িক 
আঁচার্ধ্যগণের আবির্ভাব সবিশেষ দুষ্ট তয়। দাক্ষিপাত্যের ম্বাধীনতার ফলে এই 
দার্শনিক চিন্তার বিস্তার হইয়াছে, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন 
্বা্শনিক চিন্তার গ্রচার ও প্রসার অবশাস্তাবী। কিন্তু তাহা! হইলেও মুনলমান- 
শীদনকালেও বল্পভাচার্ধা। বলদেব বিদ্যাতৃষণ, অপ্লয় দীক্ষিত, অমলানন, 
মধুস্থদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এবং আচার্য্য চিংস্থখ প্রভৃতি আচাধ্যগণের 
আরবর্ভাব হইয়াছে। শ্রীহর্ষ মিশ্র, সুদলমান আক্রমণের সন্ধিস্থলে অবস্থিত । ন্তায়- 
দর্শনের ক্ষেত্রেও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মুসলমান-শাসনকালেই আপনাদের 
দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন। বৈশেধিক দর্শনের টাকাকার 
শঙ্কর মিশ্রও মুদলমান-শানকালে বর্তমান ছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের 
উপস্কার টাক! শঙ্কর মিশ্রের বিরচিত। ঠিনিই শ্রীহর্ষরচিত থণ্ডনথগুখাদোর 
টীকাকার। তখন চিন্তার প্রসার অব্যাহত ছিল বলিয়াই গ্রস্থাদি- প্রণয়ন সম্ভবপর 
হইয়াছিল । গৌড়পাদাচারধ্য বাতাত বেদাস্তের মনীষার জন্ত সমস্ত ভারত 
দক্ষিণ ভারতের নিকটখণী। কারণ, আচার্ম্গণ অনেকেই দক্ষিণ ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের মনীষা! ভারতকে সপ্ীবিত রাখিয়াছে। 
রামানুজাচার্য্যের জীবনচরিতলেখক শ্রধুক্ত কষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার মহোদয় 
511 1২21091000901)9197---1115 165 না 1011065৮ নামক প্রবন্ধে যাহা 
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আনভরণিকা। ৫৫ 


স্বরণ রাখিতে হইবে । ভারতের দার্শনিক পীঠম্থ'ন কাশীধাম। বোঁধ হুয় অভি 
প্রাচীন কাল হইতেই বারাণপী শিক্ষার্দীক্ষার কেন্ত্র। কারণ, বুদ্ধদেবও 
বৃদ্ধত্লাভের পরেই ধর্মচক্রপ্রবর্তনমান্সে কাশীতে আসিয়াছিলেন। * 
সারনাথ আগ্জিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আচার্ধা শঙ্করের প্রতিভা. 
কাশীতে বিকাশ পাইয়াছে। তিনিও স্বীয় মতগ্রচারার্থ কাশীকে কেন 
করিয়াছিলেন । আচার্য্য মধ্বও নিঞজমত প্রতিষ্ঠার জন্য স্ুত্রভাষ্য সহিত 
কাণীতে আসিয়াছিলেন। ত্রীঃ পৃঃ শষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর বন্থ পূর্ব হইতেই 
কাশী ধর্মের কেন্ত্রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাশীর স্তায স্থানে মত প্রচারিত 
হইলেই সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইত । মুসলমান-শামনকালেও ফাশীর শাস্তি 
অব্যাহত ছিল । অনশ্যই আরক্ষজেবের আক্রমণ বাদ দিতে হইবে । মুসলমান 
শাঁসনসময়েই মধুস্দন সরন্বতী কাশীধামে অধ্ৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রশ্থ প্রণয়ন 
করেন। দক্ষিণ ভারত, গৌড়পাঁদকর্তৃক 'প্রজ্জবলিত প্রদীপ অধিকতর গ্রজ্জলিত 
করিলেও কাশীই সেই প্রোজ্জল আলোক সমস্ত ভারতে বিকীর্ণ করিয়াছে। 
আমাদের একটা বিষয় মনে হয়, মুসলমান-শাসনকালে নানারূপ বিপ্লব সত্তেও 
আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শান্ত ছিল। বেদান্তের প্রতিভ1 যেমন দক্ষিণ ভারতের 
বিশেষত্ব, হ্টায়ের গ্রতিভ! তেমনই উত্তর ভারতের বিশেষত্ব । উত্তরভারতেও 
বিপ্লবের সময়েই নব্যন্তায়ের উদ্ভব। এই সকল প্রমাণবলেই মনে হয় উত্তর 
ভারতের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল। প্রাচীন ভারতে 
যেরূপ বৈদেশিক আক্রমণ ব! রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কালেও সাধারণ শিল্পী এবং 
কৃষকগণ নিজনিজ কার্যে নিয়োজিত থাকিত, তাহাদের কোনও রূপ অসুবিধা 
হইত না, সেইরূপ ষুসলমান-শাসনকালেও আভাম্তরীণ শাস্তি ।ছল। শাহারই 
ফলে দার্শনিক চিন্তার বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছে। 

বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্বজ্ঞান, তদন্থকৃল কর্ন্মতত্ব এবং সৃষ্টি । 
বেদাস্তশান্ত্রে এই ভিনটী বিষয় যথাযথ আলোচিত ও মীমাংদিত হইয়াছে। 
ব্রন্মহত্রে তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সমধিক পরিমাণে করা হইয়াছে এবং 
গৌণরূপে স্ৃষ্টিতত্ব ও কর্মমতত্ব আলোচিত হুইয়াছে। ইহাই হইল ভারতীয় 
দার্শনক চিন্তার বতকিঞ্চিৎ পরিচয়। 

এইবার আচাধ্যগণের জীবনচরিত আলোচনা করা! যাউক। বিশেষতঃ 
টার রাররার রোযার র্যা যার র্র্রারারার র্যানরার 

* পৰায়াণস্যাং গমিব্যামি চক পবস্তামি।” 
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তাহাদের জীবিতাবস্তায় তাৎকালিক পারিপার্শিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহ! জানা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । অনশ্তই আচাধাগণের মধ্যে অনেকেরই সময় ও দশের 
পরিচয় প্রদান করা অসম্তব। কাপ, অনেক আচার্গ্যই সন্নবাসী। আত্মপরিচয় 
তাভারা প্রায়ই প্রদান করেন নাই। গুরু ও পরমগ্ডরুর নাম করিয়া্ট অনেকে 
অনেক ক্ষেত্রে ক্ষান্ত ৬ইয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রান্বকারগণের কা'লনিদ্কীরণে 
আমরা যথেষ্ট চেষ্টা কবিলাম ৷ ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্ধা। পরবর্তী কোনও 
এঁতিাসিক এই কার্ধাভার গ্রহণ করিলে অনেক লুপ্ত এত্বের উদ্ধার হইতে 
পারিবে এবং জানীয় চিগ্কার ইতিহাদ জ্ঞাতীয় জাগরণের সহায় ভইয়া 
বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োক্ষিত হইতে পারিবে। শ্রন্থকর্তার জীবন" প্রদানের 
ভাৎপর্যা এই যে, গ্রস্থকছ্গাব জীবনে তাভার মতবাদ প্রকট থাকে। 
জীতী়ামকৃষ্ণ পরমহতসদেবের চরণাণ্শত স্বামী বামকুক্গানন্ন শীরামান্ুজ- 
চরিতে যাহ' পিখিয়াছেন, তাচাও প্রণিধারনের যোগা। তিনি লিখিতে 
ছেন,“আর একটী কথা। দুকহ € দু-ধিগমা উপদেশরাঝি কঠস্ 
করা অপেক্গী মভাপুরুষগণেব জীবনপাঠে অধিক লাভ "আছ । তাহার 
কারণ এই যে, নিরবয়ব ল্ুঙ্বাং দহ উপাদেশগুলি সাধুজীবনে 
সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায় সাতিশয় সহক্তগ্রাহা হইয়া পাকে এব সাধারণ 
মানবমণ্ডণীর গক্ষে সুথাশ্তকরণীয় হওয়ায় তীঠাবা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের 
অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন, এবং জাকভাব পরিতাগ করিয়া 
ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্র হয়েন।* বান্ত'বক আচার্যাগণের 
জীবনে তৎ্প্রতিপাদিত মতবাদ পরিফঞ্তি তয়। স্তিবাং জীব/নর সহিত 
মতবাদের মিলন অবশ্তস্তাবী! হাদয়ের অঞ্চনিঠি্ ভাবই তীভাদ্রে ভাষায় 
ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাহাদের লিখিত বিষয়ের সহিত জীবনের যোগ 
অনিবার্য । মতবাদ '্ঠাহাদের জীবন *দাবয়ব” হয়। ক্মতএব ভীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানও এ্তিহাসিকের কর্তবা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমর 
কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা স্ুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। অবশ্তই 
দর্শনের ইতিহাসলেখকের পক্ষে জীবনচরিত |বস্তৃততাবে লিখিবার আবশ্তকত। 
নাই। তথাপি আমর! আচার্ধ্যগণের বিবরণ প্রধান করিতে বথাপাধা চেষ্ট 
করিব। বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম বলিলেও অতুযক্তি 
বা অতিশয়োক্তি হইবে না। 

'বদেশে মহামহোপাধ্যায় চততকাস্ত তর্কাল্ার মহাশয় “ফেলোদিপের 
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বক্ত-তায় *বেদাত্তদর্শনের বিবরণ গদান করিয়াছন। কিন্তু এ্রতিহাসিক ভাবে 
তাঙ্কা প্রদত্ত হয় নাই । মোক্ষমুলর তত প্রণী5 ”৬৮071115101111870)119” এবং 
4৫91 ১৮৭1৪1715 01117101217 191)110501)1১৮৮ নামক প্রবন্ধদ্বয়ে কেবল আচার্ষা 
শঙ্কর ও রাঁমাতজের মত আলোচনা কক্য়াছন। ডুমেন সাহেবও ততরুত 
০ 1১111175001 06076 [010১2101511805” নামক প্রবন্ধে শঙ্করমাতির আলোচন। 
করিয়াছেন। কোনও প্রবন্ধই ইতিহাসের জকাব ধাতণ করে না । ডাক্তার 
থিব আচার্ষা শঙ্কর ও রামানুজের ভাষা ভাষান্তুবিত কপিয়াছেন। চিন্দী সাহত্যে 
বিচারসাগর, বিচারপ্রকাঁশ গ্রভৃতি বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ ব্রিচত হইগাছে। 
কিন্থ ধতিচানিক-ভাবে সকল মত পদত্ত হয়নাই । ভারতীয় কোনও ভাষাক়্ 
এক্সপ কোনও ইতিহাস প্রণীন তইয়াছে কি নাকানি না । প্রাচীন "াচার্য্য- 
গণের মধো বিদ্যারণা মুশীশ্বরের সর্ব্দর্শনসংগ্রহেব বিষয় পর্বত উল্লেখ 
করিফ়্াছি। সেখানিও উ্রতিহ্ঠাসিক গ্রপ্ত নাহ । অগ্রয় দক্ষ ৬দৈতমতের 
বিবরণ ততকৃত সিদ্ধান্থলেশসংগ্রহ নামক গ্রন্থে প্রদান কবিয়ধছন তৎপনণীত 
মতসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থেও আচার্মা শঙ্কর) শ্রীকঠ, বামান্চ্ ০ মধব প্রভৃতির 
মতের সংক্ষিপূ মণ প্রদত্ত ভইয়াছে । এই গ্রন্থ পদো বিরচত। এ ভহাসিক- 
ভাগে দিখি* নভে । এতত্বাতীত অঙ্ৈতমতে তিনি পনয়মঞ্জবীশ * মাধবমতে পায় 
মুক্তানী” 'এবং ইহার ব্যাখ্যা, রামাগ জমতে নয়মযুপ্মালিকাশ 1 এব* পাশুপত- 
মতে “মণিমাপিকাশ প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । কিন্ত এরতিহাসিক 
ধারা রুগ্ণ করিয়া কোন এান্থ ব্রুচিত তয় নাই । মচামহোপাধায় চন্দ্রকাস্ত 
' গকালক্কাব মভোদরের 1৮110৭1)1)এর বজজুতায়ও মেঃ সংক্ষণ্ত মন্দ পদত্ত 
হইয়াছে। তাহার গ্রন্থ অত উপাদেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু উচাকেও 
বেদান্তপশনের ইতিহাসব্ূপে গ্রহণ কর যায় না। শু*রাং আমাদের এহ চেষ্টা 
পথম। যেরূপ অন্থবিপার ভিতরে কাধ্য করিতে ভইঠেছে) হাহাতে ভ্রম প্রমাদ 
অবশ্তন্তাবী, আশা করি সহদয় সুধাবগ উদারধাদ গুণে, তাহা ক্ষমা করিবেন। 
নারায়ণের পীতির জন্য গ্রন্থ লিখিত ভইল। [তিনি সব্বাত্বস্বরূপ, তিনি সর্ধাস্ত- 
ধ্যামী, তিনি গ্রীত হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। 
এস্কলে বল! ভাল ষে, যে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে এই গ্রন্থ লিখিতে উদ্াত 





* এই গ্রন্থের নামমাত্র শুনিতে পাওয়া! যায়। 
1 এই গ্রন্থ এখনও প্রক]়শিত হয় নাই। মান্দা (৮. 0. 11... হৃচীপত্র দ্রষ্টব্য | 


৫৮ বেদান্তুদর্শনের ইতিছ'স। 


হইয়াছি, জগদ্গুরয় অনুগ্রহে তাহার তৃত্রিসাধন করিতে পারিলেই আমাদের 
কর্তব্য শেষ হুইবে। নারায়ণ গ্রীত হউন, বিশ্বের শাস্তি হউক, ইহাই প্রীর্থনীর । 
'অবতরণিকায় বেদাস্তদর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনত! সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, 
তৎসম্বন্ধে আরও সামান্ত বলিবার আছে। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণদময়েও 
বেদান্তচিস্তার ও সন্যাসিগণের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক 
বিবরণে ধাভাদ্দিগকে 9০011%১5 বা তার্কিক বলা হইয়াছে, তাহাদের মতবাদ 
বৈদান্তিক মতবাদের সদশ বলিয়াই প্রতীত তয়। ট্রাবো যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই £-- 
শবহির্জগতের বিষয়ের অতীত হওয়াই প্রকৃত পূর্ণতা । জীবন ও মৃতু উভয়ই 
সমান। মুখ দ্রঃখ সমান। জীবন মৃতু, সুখ ছুঃখ প্রভৃতিতে ওঁদাসিন্তই প্রকৃত 
শাস্তি। তার্কিকগণের মতে এই জীবন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ শিশুর জীবনের 
মত । ভীবনের অন্তেই জীবনের আরম্ত, তাহাদের একমাত্র চেষ্টা ভবিষ্যৎ 
জীবনের পূর্ণতাঁসংসাধন । তাহারা ভাঁলমন্দের বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে বহিবিষয়দ্বার! মানুষ সুখী দুঃখী হয় না, কিন্তু নিজদের মানসিক 
ধারণার জন্যই সুখ দুঃখ । ম্বপ্রাবঙ্কার স্ুখদ্ঃখের ন্যায় মানবের সুখ হংথ বোধ 
হয়|” (5170 ৯17) ৫ ভিত 1১8 450 57 7587) এই মতবাদ দেখিলে স্পট 
*উপলব্ধি হয়-+ইঠ1 বৈদাস্তিক মতের ছায়া । স্বপ্রদৃশ্ঠর নায় সুখহুঃখ প্রভৃতি 
এন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অবাস্তবত্ব প্রতিপাদদন করা বৈদাস্তিক মতেই ১শ্তব। 
সন্নাসিগণ্রে তিন্টী বিভাগ গ্রীকৃৰিবরণে দুষ্ট হয়। 131701112165 (ব্রাহ্মণ ), 
(361107-5 (জান্মন ) এবং 921010155 তার্কিক সন্লাসিগণকেই লক্ষ্য করিয়া 
বোধ হয় এ*রূপ বিভাগ করা হইয়াছে । 
গ্রীকৃবিবরণে যে সকল তপন্তার কগা উল্লিখিত আছে, তাহা বনী ও সন্ন্যাসী 
জীবনেই সম্তব। যোগের কঠোব তপস্তা তাহাদের জীবনে পরিস্ফুট। তীহার। 
সক্ঘবদ্ধ হইয়াও বাদ করিতেন। এই সাধুগণের বিষয় ওনিসিক্রিটাস্‌ 
(09063071103) এর নিকট হইতে পাওয়া যা়। একন্য 91180 গ্রন্থে দ্রষ্টুবয। 
(980০১1109 স% 742 )1 সেকেন্দর ওনিসিক্রিটাস্কে (016৭01165 ) 
সাধুগণের সহিত কথোপকথন করিতে পাঠাইয়। ছিলেন। কারণ, সাধুগণ' 
সেকন্দরের নিকট আগমনে অন্বীকৃত হুইয়াছিলেন। ওনিসিক্রিটাল (017651- 
01165) শগর হইতে ছুই মাল দুরে সাধুগণকে দেখিতে পান। তাহারা 
নগ্জ ও রৌদ্রে সন্তপ্ত হইতেছিলেন। কতক শায়িত্‌ কতক দণ্ডায়মান, কতক 
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উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু সকলেই প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্স্ত এক অবস্থায় 
স্থিরভাবে অবস্থিত ছিলেন! এনিসিক্রিটান € 0076১101105). কলযাধ 
(0818115 ) নামক সাধুর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইলেন । সাধু 
তাহার সহিত একটু স্বতন্ত্র ার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বৈদেশিক 
ব্যবহারের জন্য হাস্তপরিহাসও করিলেন এবং সমস্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া 
নগ্ন হইয়া প্রন্তরে উপবেশনপূর্বক প্রশ্ন করিতে আদেশ করিলেন । ইহাতে 
সকলের অপেক্ষা যিনি বুদ্ধ সেই সাধু পমগ্ডল* (11717115 ) তাহাকে তিরস্কার 
করিলেন ও ওনিপিক্রিটান্কে (0176910৫005 ) মুছুবাক্যে ভারতীয় জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান উপদেশ দিতে স্বীকৃত হহয়াছিলেন, কিন্ত গ্রীকৃদেশে যাইতে অনুরোধ 
করায় তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমার এই শরীরের জন্ত 
যাহা আবগ্তক তাহ! ভারতেই আছে । এই কষ্ুদায়ক নরকতুল্য শরীর গেলেই 
হইল। দেহান্তেই প্রকৃত সুখ ।” 

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলেও বৈদান্তিক মতের প্রসার খ্রীঃ পুঃ ৩য় 
শতাব্দীতে ও পরিদৃ্ হয়, মেগান্থিনিদ্‌ও ব্রাহ্মণ ও জাম্মন (1317010172765 2100 
0611791৩5) এই ছুই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । এরিষ্টবোলাস্‌্ও (£115- 
(০১০1১) ছুই জন সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তক্ষঃশিলায় তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। এসন্বন্ধে (30909 110 সছ 1491 এবং 492) দ্রষ্টব্য 
ম্যাকৃরিডল, (0 1২০1015) সাহেবের গ্রন্থথানি পাঠ করিলে এই সকল বিষয় 
জানিতে পার! যায়। যাহা হউক এ বিষয়ে আঁধক লিখিয়! গ্রন্থের কলেবর 
বৃদ্ধি করায় লাভ নাই। 

ইহার পর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক 
পর্যটক হিউয়েন্সঙ্গ নালন্দা প্রদ্ৃঠি স্থানে আত্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
এবং হর্ষবর্ধনের [নিকটে অবস্থান কালে ব্রাহ্ণগণের সহিত ঙক করিয়াছিলেন । 
ইনি সাংখা, ধোগ, বেদান্ত পতি শীলভদ্রের নিকট অধ্ায়ন করিয়াছিলেন, 
এসবই তৎপ্রনীত বিবরণ হইতেই পাওরা যায়। * সুতরাং বেদান্তদর্শনের 

* প্রভাব ও প্রাচীনত। সম্বন্ধে সান্দহান হইবার কোন কারণই নাই। 





ক বিল, (13691) সাহেব প্রণীত 716 01 11105758176 ও ৬০৪0০০5 সান 
প্রণীত [176 [808 ০৮1 গ্স্থ পাঠ করিলে এই বিবরণ দৃষ্ট হইবে। 
ক 


৬০ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 
ব্রহ্মসূত্রের বিবরণ । 


বন্স্থত্রের প্রণেতা ভগবান্‌ বেদব্যাস। তিনিই বেদের বিভাগকর্থা ও 
মহাভারতের প্রণেত!। অষ্টাদশ মহাপুরাণ তদৃবিরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ । 
ভারতীয় ইতিবৃত্ত ইনার সাক্ষ্য প্রনান করিতেছে । পুরাণে, পরবর্তী কালে 
কোন কোন অংশ সংযোগ্িত হইলেও পুরাণ অতিশয় প্রাচীন। বহ্থ গ্রন্থেই 
পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে । কোৌটিশা প্রনীত অর্থশাস্ত্রেও পুরাণের উল্লেখ দেখিতে 
পাই। কোৌটিলা চন্দ্রগুপ্ের সমপাম'য়ক। চন্দ্রগুপ্ গ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন, স্থতরাং কৌটিলোর অবস্থ'তকাল স্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী । কিন্ত 
তৎপূর্ব্রেও পুরাপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কাবণ অন্যান্ত তৎপূর্ববন্তা 
গ্রস্থেও পুবাণের উল্লেখ রহিয়াছে । পুরাঁণ ব্যতীত যোগবাশিষ্টরামাঁণ এবং 
অধ্যাত্ববামায়ণও ততপ্রণীত বলিয়' পসি'দ্ধলাভ করিয়াছে । তিনি যুধিঠিরাবের 
প্রারস্তককালে শীবি* ছিলেন। মচাভারতদৃষ্টে ইভাই প্রতীয়মান ভয়। 
মহাভারতের কাল হ্রীঃ পুঃ ৩১০২ গ্রহণ কবলে, তিনি গ্রীষ্টের জন্মেব তিন সমস 
বৎসর পুর্বে জীবিত চিলেন। তাৎক্কাণপিক ভারতের অবস্থায় তাহার পক্ষে 
এত গ্রন্থ বিরচন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারতের 
প্রণেতা যে ব্রহ্মঙ্ছব্ন বিরচন করিয়াছেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ 
নাই। যেহেতু মহাভারতে ত্রহ্মঙ্ছত্রের উল্লেখ এবং ব্রহ্মহবে মহাভারতের 
উল্লেখ বহিয়াছে। ব্রহ্গস্থআ প্বাদরায়ণ” হাথ উল্লেখ থাকায় ভক্গস্ত্র তদৃ- 
বিরচিত বলিয়াই বোধ হয়। বেদদবিভাগকর্তীর পক্ষেই বেদান্তস্ত্রবির5ন সম্ভব । 

্রহ্মস্থত্র চাবি অধায় যোলপার্দে বিভক্ত । “যোড়শকল” পুরুষের গায় 
খ্পারীরক মীমাংসা ১৩ পাে বিভক্ত ওয়াই সমীচীন। ইভাতে সমগ্র 'ত্রসংখা! 
৫৫? | অবশ্য এই সংখ্যা ভাষ্যকার ব্দাচার্যয শঙ্করের অনুমো দত। রাম'নুজা- 
চাগা, 'দম্বা?চার্য্য প্রভৃতি, স্বত্রসঙ্থন্ধে আচার্য্য শঙ্করের গৃহীত পাঠে সনুমোদন 
করেন নাঠ। রামানূজ যাহাকে একটা শুত্ররূণে ব্যাগ করিয়াছেন, শঙ্করের 
গ্রন্থে তাহাকে দুহটী স্ুত্ররূপে গৃহীত হইতে দেখা যায়। ২২ পাদ্দের 
“রচনান্থপত্তেশ্চ নানুমানম্” এই পধ্যস্তহ আচাধ্য শঙ্করের মতে প্রথম স্থৃত্র এবং 
“প্রনৃতেশ্চ” দ্বিতীর শৃত্র। কিন্তু রামানুজ্ উভয় স্ুত্রকে এক সুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। অধিকরণপ্রভৃতি বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে । প্রত্যেক পাদে 
অনেকগুলি অধিকরণ আছে। এই অধিকরণ হইতেই বুঝিতে পার! যায় 


অবতরণিকা । ৬১ 


যে বেদাস্তদর্শনে কতগুলি বিষয় বিচারিত এবং মীমাংদসিত হইয়াছে । ৫৫৫টা 
স্বত্রের মধ্যে ১৯২টী অধিকরণ সুত্র এবং ৩৬৩টী গৌপ সুত্র । প্রথম অধ্যায়ে 
৪* অধিকরণ ও ১৩৪টা স্থত্র। ছ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ অধিকরণ এবং ১৫৭টী 
সুত্র । তৃতীয় অধায়ে ৬৭ অধিকরণ এবং ১৮শ্চী সথত্র। চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৮ 
অধিকরণ এবং ৭৮টা সুত্র মাছে । যোট ১৯২ অণ্ধকরণ ও ৫৫€টী শৃত্র আছে। 

ত্র সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী আচার্ধাগণের মধোদ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার 
রঙ্গনাথ প্রথম অধায়ের তবঠীয় পাদের শক্পোপন্তাসান্চ* এই ২৩শ স্ৃত্রের 
পরে প্প্রকরণাৎ* বলয়! অন্য একটা সুত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। “বৈয়ামিক- 
স্তায়মালা” প্রণেতা ভারতীতীর্ঘ যুশিও স্বগ্রন্থ প্প্রকরণাৎ* এই স্থত্রটী গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু ভামহীকার বাচস্পতিমিত্র প্রভৃতি আচার্ধাগণ ইছ!কে 
স্ত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই । বাচস্পতমিশ্র “প্রকরণাৎ" এই পদ্দকে ভাষোরু 
অন্তভূক্ত বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন () বাচস্পতামশ্র প্রভৃতি আচাধাগণের 
অনুসরণ করিয়! আমরা প্প্রকরণাৎ” এই পদকে পৃক্‌ স্ত্রূপে গ্রহণ করিলাম 
না। ইহাকে পৃথক স্ত্ররূপে গ্র্ণ করিলে ৫৫৬টী ত্র হয়। আমাদের 
মনে হয় উহাকে পৃথক্‌ সত্ররূপে গ্রহণ করিবার কোন ঠেতু নাই। 

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অন্ুপরণ করা যাউক। ব্রক্গহ্থতত্রর প্রথম অধ্যায়ে 
সমন্বর, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে সাধন এবং চতর্থে ফল নিণীত হইয়াছে। 

প্রথম অধায়ে সকল বেদাগ্থবাকোর তাৎপর্য যে বর্গ পর্যাবসিত তাহাই 
প্রদর্শিত হইয়'ছে। দ্বিতীয় অপ্যায়ে সম্ভাধিত পিরোধ পরিহিত হইয়াছে। 
তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যার সান নিাঁঠ হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যার ফপ 
নিণীত হইয়াছে। 

প্রথম অশ্যান্সে_ প্রথমপাদে স্গষ্টব্রহ্মলিজ বাকাসমূহ মীমাংলিত 
হইয়াছে। দ্বিতীর পাদে অন্পষ্ট ব্রহ্গালঙ্গক বাকা সকল ধিচারিত এবং উপা 
বিষয়ক বাক্যাবণী মীমাংসিত হটয়াছে। তৃতীয় পাদেও 'সম্পষ্ট ন্ধলিঙ্গক বাকা 


পৃ পপ পাপা শসা 











শপ 


১। ভামতীকার ১২1২৩ হত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রনঙ্গে লিখিয়ছেন--“প্রকরণং খন্বেত ছ্বিশ্ব- 
যোশেঃ, সন্নিধিশ্চ জায়মানানাং সন্নিধেশ্চ প্রকরণং বলীপঃ_ইতি জায়মানপরিত্যাগেন 
বিশ্বযোনেরেব প্রকরণিনে! রূপাঁভিধানমিতি চেৎ? ন। প্রকরণিনঃ শরীরে ন্্রিয়াদির হিতন্ত 
বিগ্রহবতা-বিরোধাৎ। ন চৈতাঁবতা মূর্দাদি ্রুতয়ঃ প্রকরণবিরোধাং স্বার্থত্যাগেন সর্বাত্বতা- 
মাত্রপরা ইতি যুক্তমূ। শ্রুতেরত্যস্তবিপ্রকৃষটার্থাৎ প্রকরণাদ্বলীয়স্তাৎ। সিদ্ধে চ প্রকণণিনো। 
ইসংৰন্ধে জারমান-মধ্যপাতিত্বং জায়মানগ্রহণে কারণমুগন্তত্তং ভাষ্যকৃতা”।  (ভ্তামতী দ্রব্য) 


৬২ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


সকল বিচারিত হইয্লাছে। কিন্তু এপাদেজ্জেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাঁকা সকলেরই 
মীমাংসা করা হুইয়াছে। চতুর্থ পার্দে সন্দিপ্ধ বাকা সকল বিচারিত হইয়া 
মীমাংসত হুইয়াছে। 

ভ্িভীম্্ অহ্যাস্্র- প্রথমপাদে সাংখ্যযোগ ও বৈশেষিক প্রতৃতি 
মতবার্দ এবং তত্তৎ মতাহ্ুকুল তর্কের বিরোধ পরিহ্ৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় পাছে 
সাংখ্যাদি মতের অযৌক্কিকত্ব প্রতিপাদিত হুইয়াছে। তৃতীয় পাঁদের পুর্বভাগে 
পঞ্চমহাতৃতশ্রতির আপাতঃখিরোধ পরিহ্ৃত হষটয়াছে। উত্তরভাগে জীব- 
শ্তির বিরোধ নিরাক্কৃত ₹ইয়াছে। চতুর্থপা্ধে লিঙ্গশরীর-বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ 
পরিহৃত হইয়াছে। 

স্ততীম্ম অশ্যাস্্র প্রথমপাদে জীবের পরলোকগমনাগমন-সন্বন্ধীয় 
বিচাধ্য বৈরাগা নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয়পাদ্দের পূর্বভাগে “ত্বং” পদার্থ 
শোধিত এবং উত্তরভাগে *৩ৎ* পদার্থ শোধিত হইয়াছে। তৃতীক্পার্দে সগুণ 
বিস্তা সমূহে গুণোপসংহার এবং শিগুণি ব্রদ্ধে অপুনরুক্ত পদের উপসংহার 
নির্ণীত হইয়াছে : চতুর্থপাদে 1নগুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনতৃত আশ্রম ও 
যজ্ঞার্দি এবং অন্তরঙ্গ সাধনভূত শমদমধ্যান প্রভৃতি সাধন নিরূপিত হইয়াছে। 

চতুর্থ অন্যায্্-প্রথমপাদে শ্রবণাদিবলে নিগুপ ব্রহ্গসাক্ষাংকার 
এবং উপাসনাবলে সগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলে জীবিতাবস্থায় পাপপুণ্লেপ- 
পরিশূন্য মুক্তি অধিগ্ত হয়-ইহাই নিণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়পা্দে কন্ম্মাধিকাগীর 
উৎক্রান্তির প্রকার নিরূপিত -হইয়াছে। তৃতীয়পাদে সগ্ণ ব্রঙ্গবিদের মৃত্যুর 
পরে উত্তরমার্স-গ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। চতুর্থপাঁদের পৃর্বভাগে নিগুপব্রহ্মবিদের 
বিদেহকৈবল্য প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এবং উত্তরভাগে সগুণব্রক্ষবিদের 
বরক্ষগোকস্থিতি (নকূপিত হইয়াছে । 

আচার্যা শং বরের মত-নুযাযী এই বিভাগ প্রদণিত হইল। অন্তান্ত আচার্ধয- 
গণের এ সকল বিভাখে সাশাগ সাঁমাগ্ত মতদ্বৈধ আছে। 

এক্ষণে হুত্রগুলির বিবরণ প্রদান আবশ্তক। ১ম্ম অন্যায় প্রথমপাদে 
১১টা ন্তায় সুর এবং ২০টা অঙ্স্থত্র অর্থাৎ ১১টী অধিকরণ স্তর এবং ২০টা গৌণ 
সত্র আছে। দ্বিতীয়পাঁদে ৭টী অধিকরণ সুত্র এবং ২৫টা গৌণ সুত্র আছে। 
তৃতীয় পাদে ১৮টী অধিকরণ স্াত্র এবং ২৯টা গৌঁণসথত্র আছে। চতুর্থপাদে ৮টা 
অধিক ণশৃত্রে এবং .২০্টা অঙ্গসৃত্র আছে। 

হ্লরিতীম্ অন্যান প্রথমপার্দে ১৩টী অধিক$প সুত্র এবং ২৪টী অঙ্গ 


অবতরণিকা। ৬৩ 


পুত্র বিদ্বমান। দ্বিতীয়পাদে ৮টা অধিক রণ সুত্র ও ৩৭টী অঙ্গ সুত্র রহিয়াছে। 
ভূতীয়পা্দে ১*টা অধিকরণ স্থত্র ও ৩৬টী অঙ্গ সুত্র আছে। চতুর্থ পাদে স্টা 
অধিকরণ স্থাব্র এবং ১৩টী গৌণ স্থত্র বিস্তমান। 

ুতীক্ম অন্র্যাম্--১ম পাদে ৩্টী অধিকরণ সুত্র ও ২১টী গৌণ সুত্র 
আছে। দ্বিতীয় পা্দে টা অধিকরণসথর এবং ৩৩টী গৌণ সুত্র আছে। তৃতীয় 
পাদদে ৩৬টা অধিকরণ সুত্র এবং ৩*টা গৌণ সুত্র রহিয়াছে। চতুর্ণপাদে ১৭টী 
অধিকরণ সুত্র ও ৩৫টী অঙ্গ সুত্র আছে। 

চুতর্খ অহ্যাস্্ গ্রথমপাদে ১৪টী অধিকরণ ও €টা গৌণ সুত্র, 
দ্বিতীর পাদে ১১টী অধিকরণ ও ১০টা গৌণ সুত্র, তৃতীয় পাদে ৬টা অধিকরণ ও 
১*লী গৌণ স্থত্্র এবং চতুর্থ পাছে ৭টি অধিকরণ ও ১৫টী গৌণ শ্বত্র আছে। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রঙ্গস্ত্রসমূহ কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রের বাকা ও মত 
অবলখনে বিবুচিত হইয়াছে । অবস্তই বৈদিক শান্্ই মুখা উপাদান। মহাভারত 
ও তদন্তর্গত গীতা এবং মন্তদংঠিতা! প্রতি গ্রন্থের বাক্য লক্ষ্য করিয়াও সুত্র 
বিরচিত হইয়াছে। দর্শনের মধ্য সাংখা, পাতঞ্ল, স্তায়, বৈশেষিক ও পূর্বর- 
মীমাংসা দর্শনের মত নিরসন করিবার জন্য ও শত্রনিচয় গ্রথিত হইয়াছে । পাঞ্চ- 
রাত্রমতও খণ্ডিত হইয়াছে । পাঞ্চরাত্রমত অতি প্রাচীন। মহাতারতেও 
পাঞ্চরাত্রমতের গল্লেখ আছে। ব্রহ্ষস্থত্রেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের শান্তি ও অন্ুশাসনপর্ধে পাঞ্চরাত্র মতের 
নুম্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্কর, বৌদ্ধ ও জৈনমত থণ্ডন করিবার জন্তও 
ত্র সকল ব্যাথা করিয়াছেন। ইহ! দেখিয়া কেহ বলিয়াছেন, ব্রহ্স্ত্র 
বৌদ্ধ প্রভাবের পরে বিরচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত 
অসঙ্গত। কারণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপন্ষদে ক্রনিক বিজ্ঞানবাদ্র 
উল্লেখ আছে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায় ২য় ব্রাঙ্মণে এবং ছান্দোগা উপনিবদের 
৭ম অধ্যায় ৭ম ও ৮ম থণ্ডে ক্ষপিক বিজ্ঞানবাদের উদ্লেখ আছে। কঠোপনিষদের 
ঘষ্্ বল্লীতে ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ রহয়াছে। বুহদারণ্যকোপনিযদের 
দ্িতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম কণিকার নিম্নলিখিত শ্রুতি আছে-_ 
ূ *নৈবেহ কিংচনাগ্র আনগান্‌ মৃুনৈবেদমাবৃতমাপীৎ ।”(১) এই শতকে শৃন্য- 
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৪ 


৬৪ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


বাদ ও ক্ষণিকবাদের উপাদানরূপে আচার্ধ্য শঙ্কর ব্যাখা করিয়াছেন। বৃহ- 
দারণাক ও ছান্দোগ্য গ্রভৃতি শ্রুতি বৃন্ধদেবের পরে বিরচিত হয় নাই। এই 
সকল উপনিষদে শৃন্গবাদ € ক্ষণিকবাদের নুস্পষ্ট উল্লেখ থাকার ব্রদ্ধসথত্রকে 
বুদ্ধদেবের পরব€্খ বলা যাইতে পারে না। আচার্য শঙ্করের পরমণ্ডরু গৌড় 
পাদাচার্যা৭ ততকত মাণ্ডুক্যোপনিধদের কারিকায় মন আত্ম ও বিজ্ঞানাতববাদের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, - 
*মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতিচ তদ্ধিদঃ | 
চিত্তমিতি চিত্তবিদে। ধন্দ্াধন্ম। চ তদ্বিদঃ॥ 

( শাওুকোপন্ষৎকারিক1 বানীবিলাপ প্রেসের আচার্ধোর গ্রন্থাবলী ৫ষ খণ্ড 
১২৩ পৃষ্ঠ দ্রষ্টবা )। 

মন আত্মবাদ ও বিজ্ঞানায্মবাদসম্বন্ধে মাচার্ষ্য শঙ্করও লিখিয়াছেন,__“দেহমাজ্রং 
চৈতন্ত'ব'শটমাত্মা ইতি প্রাকৃত! জন। লোকাম্তি কান্চ গ্রাতিপন্নাঃ । ইন্দ্িয়াণ্যেব 
চেতনাগ্তাত্মতাপরে । মন ইতান্যে বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিতঠযোেকে 1” | ব্রহ্গস্থত্র 
ভাষা ১১1১ হুপ্র ; চাব্বাক প্রভৃতির মত৪ অতীব প্রাচীন। বৃহম্পতিনামক 
অতি প্রাচীন আচার্ধা চার্বাকমত প্রচার করিছেন । লোকায়তিক মতবাদ ও 
চার্ববাকমত সমানার্থক। লোকায়তিক মতবাদ মাভারতেও বিদ্যনান। 
মহাভারত শ্ন্তিপর্ব তাক্ধন্্মপর্কে ৩৮৩৯ অধারে সপিস্তরে চার্বাকের প্রপ্গ 
উল্লিখিত »ইরাছে। দেভাত্মবাদদ ও মনআত্মবাদ অঠি গ্রাচীন। মহাভারতে 
যুধিঠিরের রাঞ্যভিষেকসময়ে চার্বাকের উপাস্থতির বিষয় জানিতে পার! যায় 
চার্বাক নামক রাক্ষস দুর্যোধনের সথা ছিল । রামায়ণেও চার্বাকমতাবলম্বী 
জাবাপি লাঘক জনৈক চার্বাঞ্চের (দেগায্মবাপীর। বিবরণ দৃষ্টি হয়। রামচন্দ্র, 
বনগমন কালে পিতৃকর্তৃক নির্ব!দন বর্ণনা কারলে, জাবালি চার্বাক সন্ম 
মতবাদে বামচন্দ্রকে পিতার বিরুদ্ধে প্রোৎ্পাহিত কগিলেন। চার্বাকের মত- 
বাদে ঈঙ্গত কোন কোন উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তাঁকালে 
প্ব্দাগুসারশপ্রণ্তো সদানন্দ। চাব্বাকপ্রভৃতি মতবাদের যেরূপ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় ষে, প্রাচীনকালে শ্রুতির কদর্থ করিয়াই 
চার্বা* মত প্রতিষ্ঠা পাত করিয়াছে । (১) বিজ্ঞানাত্ববাদ বৌদ্ধের অভিমত । 
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১। স্দানন্দ বেদাস্তসারে লিখিয়াছেন,_“ইতরস্ত চাব্বাকঃ অস্ঠোইস্তর আত্মা মনোময় 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ মনসি স্বপ্তে প্রাণাদেরতাবাৎ অহং সংকল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুন্তবাচ্চ 
মন আঙ্মেতি বদতি"। (বেদান্তসার নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত কর্ণেল জেকাবর সংস্করণ; 


তৃতীয় সংস্করণ ২৬ পৃ দ্রষ্টব্য। ) 


অবতরণিকা। ৬৫ 


উপনেষদে বিজ্ঞানাত্মবাদদ এবং মহাভারতে ও রামায়ণে লোকায়তিক মতবাদ 
ক্থিতে পাই । সুতরাং সুত্রকার এ সকল মতবাদ অবলম্বনে শত বিরচন 
করেয়াছেন-_-ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধ & এবং জৈনগণও বলেন-_বুক্ধদের এবং 
স্াবীরস্থামীর পূর্বেও বছু বুদ্ধ ও অহতের আবির্ভাব হইয়াছে । সহাবীর- 
শ্রী তীর্থক্করগণের নখে সতুর্বিংশস্থানীয়। এই ইতিবৃত্ত অমূলক বলিয়। 
সনে হয় নং । জৈন তাথঙ্কর পণ্বনাথ খীঃ পৃঃ দশম শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। 
ঠাভার সময়েও বেদান্তন্হ্র বপ্ুমান ছিল। এই ইতিবুত্তের এ্রতিহাসিকত। অবশ্য 
শ্বীকার্ধা । এই ইতিবুত্তও মুলক বলিয়া মনে হয় নঃ। জৈনশৃত্রে পাখা ও 
নীনাংসা প্রসৃতি দর্শনের উংল্লথ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । / অবতরণিক! 
১১%: ভ্রষ্টব্য। ) ব্রহ্গহ্ত্রক'রের সময়েও বৈনাশিক মতবাদ ছিল। তদবলম্বনেই 
সত্ব সকল বিরচিত হইক্সাছে : বাস্তবিক বৌদ্ধমতের অনুবূপ বৈনাশিকমতবাদ' 
অভ প্রাচীনকালেও ভারতে প্রগারিত হইত। সেই প্রাচীন মতবাদ আশ্রয় 
কারয়াই বুদ্ধদেব সীম সত প্রচার করেন এবং তাহার মতবাদ বিকৃত 
হস্নাই পরবস্তীকালে বৌদ্ধদাশনিকমতবাদ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়াছে। 
পনিষদের বিজ্ঞানাত্ববাদ্কে লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। 
চুপ তর অর্থ বিকৃত করিয়া সর্বশুন্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ক্রদাক'র আচাধ্যশঙ্কর ষে সকল নুত্র অবলম্বনে বৌদ্ধ ও জৈনমতের নিরসন 
কারগাছেন, দেই শুত্রগুলি পর্য্যালোচন! করিলে গুতীয়মান হয় যে, প্রাচীন 
বনাশিকমত। অবলম্বন করিয়াই স্ত্রগুলি বিরচিত হইয়়াছে। আঁধুনিক 
'বাস্জমত নিরাকৃত হয় নাই। আচার্য শঙ্করও স্বীয় ভাষো মহাযান ও হীনযান 
'* ইতি বভাগের উল্লেখ করেন নাই, অথবা সৌব্রাস্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক 
" যোগাচার প্রভৃতি দাশনিক বিভাগেরও উল্লেখ করেন নাই। স্থৃতরাং 
*রকার প্রাচীন বৈলাশিকমত নিরসন করিয়াছেন বলিয়াই প্রতীত হয় । 

বিতীস়্ অধ্যায়ের ভ্বিতীয়্ পাদের ১৮শ স্ত্র হইতে ৩২শ সুজ বৈষাশিক 
মহব।ন দিরাকরপ করিতে বিরচিত হুইয়াছে। এই সকল হৃত্রে সর্বান্তিত- 
বাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ এবং সর্বশূন্তবাদ নিরাক্কত হইয়াছে। শন্কর শ্বীয় 
ভাযো সর্বধান্তিত্ববাদ ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করিয়া সকল প্রমাপ- 
রুদ্ধ বলিয়া সর্বরশৃন্তবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যায়ের 


০ স্থ 





রী হীলযান ও মহায়ান উত়্ মুই বুদ্ধদেব পূর্বর্তবহ বৃদ্ধ বীকার করা হয় 
€ 


চে 





৬৬ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


বন্ধ পুনে এই সকল মতবাদ ভারতে প্রচারিত ছিল! উপননিষং প্রা 
উভার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । হ্ত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, শত গুলি এমন 
তাবে রচিত যে, বৌদ্ধবাদ অনাধাসে খণ্ডিত হইতে পারে । » 

স্ত্র গুলির রচনাতঙ্গী দেখিয়! প্রতীদ্মান হয় যে, আধুনিক বৌন্ধৰাদ আবরাহ্বন 
করিয়া শুত্রগুলি বিরচিত হয় নাই। হ্ত্রে বর্তমানে প্রচলিত কোদ্রমভের 
ছায়! দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ন্ত আধুনিক বৌদ্ধমত প্রাচীন অৰগঙ্থনে 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। জৈনমতনিরসন 2গঙ্গে ৩৩ 
সক্ত্র হইতে ৩৩৬শ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে । এই সকল শ্ৃতেও একট 
বস্ততে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্নের সমাবেশ তইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
জৈনমতের সপ্তভঙ্গিন্তায়ে কিন্তু বিরুদ্ধধন্মের একবত্ততে সমাবেশ ম্বীরুত 
হইয়াছে । সুতরাং স্ব্রবলে জৈনসিদ্ধাস্থ নিরাকত ভষ্টাতে পারে । জৈনদাতে এক, 
ধঙ্্রীতে বিরুদ্ধন্মের সমাবেশ হইতে পারে বলা হয়। বাস্তবিক, জৈন'সন্ধান্টের 
অনুরূপ সিত্বান্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান | মহাবীরস্বাম নতন হত 
প্রচার করেন নাই। তিনি শ্রী মত্তের প্রবর্তক নভেন, একজন প্রধান আচাহা 
মান্র। যেমন শঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রবর্তক নহেন, একজন প্রধান ন্মানা্া 
মাত্র, সেইরূপ মহাবীরস্বামীও একজন প্রধান আচাধ্য মাত্র । 

জৈনমতনিরসনে যে সকল ত্যত্রের অবতারণা ভইয়াছে, তাহাতে ৪ বধমান 
জৈনমতের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই না 1 পক্ষান্তরে মনে হয় গু'গীনকাণে 





* বৌদ্ধমতের নিরাকরণে নিম্নলিখিত হুজ্রগুলির অবতারণা করা হইয়াছে 

“সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তি£ ২২১৮ 

"ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বা্দিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্ৃত্বাৎ” ২২১৯ 

উত্তরোৎপাদে চ পুর্ববনিরোধাৎ । ২২২*। অসতি প্রতিজোগরোধে৷ যৌগপদামন্টদা 
২২২১। প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদরীৎ। ২২।২২। উভগ্থা চ দোষাং। 
২২২ আকাশে চাবিশেষাৎ ২২২৪ । অনুম্মতিশ্চ ২২২৫ নাসতোইদৃষ্টত্বাৎ ২২২১। 
উদ্লাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধি; ২।২।২৭। নাভাব উপলব্ধ ২২২৮ । বৈধর্শর্যাচ্চ ন শবপ্লানিবং 
২২২৯ । ন ভাবোইদুপলবে; ২২।৩*। ক্ষণিকত্বাচ্চ ২২)৩১। সর্ববধানুপপত্তেশ্চ ২২1৩২ দৃত। 
শুপ্ত্রগুলি ০০1081155 স্থৃতরাং বৌদ্ধবাদনিরাকরণের উপযোগী হুইয়াছে। প্রাীনমতবা রঙ্গ 
করিয়। হুত্রগুলি বিরচিত হইঘার একাস্ত সম্ভাবন | 

শ' ছৈনমতখগ্ডনের জন্য নিমলিখিত সৃত্রগুলির অবতারণ! হুইয়াছে-_ 

নৈকস্থিসন্ভযাৎ ২২৩৩; এবং চাত্সাকাৎগ্স্যম। 1২/২।৩৪ ।  ন পর্য্যায়া্গপাবিরোথে 
বিফারীদিত্যঃ 1২1৩৫ । অস্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদক্গি্$গয; | ২1২1৩৬। 


অবতরণিকা । ৬৭ 


'নমতের অনুরূপ মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। সেই মতবাদ অবলম্বন 
করিয়া জৈনমত স্থাপিত হইয়াছে । মনল আত্মবাদ ও বিজ্ঞানাতববাদ যে অতীৰ 
চীন, তাঁছা উপনিষৎপাঠে প্রতীত হয়। ন্তায়দর্শনকার গোঁতম মন আতা- 
বদকে পৃর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া! নিরসন করিয়াছেন। ধথেদীয় চব্রণ- 
বহে এবং যন্ধুর্কেধীয় চরণব্যহে মীমাংসা £ গযদশীনের উল্লেখ রছিয়াছে |» 
এান্তুবিক চাব্বাক প্রভৃতি লোকায়তিক “বণ দোছ ইন প্রভৃতির বৈনাশিক 
« (বকন্ধবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচারিত ছিল। 

|. প্রাণাত্ববাদ€ বুভদারণাকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া ফায়। প্র উপনিষদে 
শ্ণন্বাদ খত হইয়াভে। ভারতীয় সকল মতবাদেরই জন্মভূমি শ্রুতি! 
| অতএব রঙ্ষম্থত্র বোদ্ধযুগের পরে বিরচিত হইয়াছে, অগবা বৌদ্ধ ৭ সনম ত 
খন্তনের সুত্র গুলি পক্ষিণ্র 5ইয়াছে, এইবপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই 
বশেষতঃ বুদ্ধদেবের প্ুন্দবত্তী উগবষাচা্য বহ্গচত্রের বুক্তি বিবচন করেন 

উভরাং এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। 
রন্স্ত্র গ্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলি অবলম্বনে গ্রণীত হইয়াছে । 


১! ঈশাবাস্তোপনিষৎ 11 শুরুযজুব্বেদীয়। 
| কেন উপনিষং -৭ ামবদীয়। 
১। ক রঃ ্ কুষ্যন্ত্রঝোনীয় | 
₹$। প্রশ্ন ী অথ্বববেদীয়। 
| যুণ্ক ,, | 

“। মাওুক্য ০, 

৭। এততরের় ০, খণ্েদীয়। 

৮1 তৈত্তিরীয় ,, ""* কফযন্ুবের্দীয়। 
*। ছাদ্দোগ্য ,, ক সামবেদীয়। 
-*। বৃহদ্ত্ারণ্যক , ্ শুরুষভূর্বেদীয়। 
১১। শ্বেতাশ্বতর ;, *" কষ্ণযজুর্ক্বেদীর। 
১২। কৌষীতকি,, ১. ০৭, থগ্বেদীয়। 
১৩। টকবল্য , রঃ গুরুষ্জুর্কেদীয় । 
১৪1 জাবাল রী তি রি 


হারের এরিরিরিিরিররারাতারিরিরারা 
২। “তম্মাৎ সাঙ্গমধীত্য গানকে মহীয়তে। তথা প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা ধর্দো 
মাংস! স্থায় তর্কা ইতাপাঙ্গানি ॥* ( চরণ বৃ) 


৬৮ বেদাস্তধর্শনের ইতিহাস । 


১৫। কাঙশাধ! অঠিরহন্য বরাচ্ছণ *** শুঁরুবনূর্ব্বদীয় 
১৪। তাগ্শাখা 5 

১*।  শাট্রায়নিশাঘ। রঃ রুবূর্ব্েদীয় 
১৮। পৈঙ্গিরহুদা বাক্ষণ ৮" রে 
১৯। (মহাভারত 

২০। জরি 

২১। মনুস্থতি 

২১। কপিলস্ৃক্তি অর্থাৎ সাঙ্খ্য দর্শন | 
২৩। যোগস্থৃতি রর পাতগ্জল দর্শন 
২৪। কণাদম্থৃতি রঃ বৈশেধিক দর্শন 
২৫। গোতমন্থৃতি টি ্যায় দর্শন 


২৬। জৈমিনিস্থৃতি ৃ পূর্বমীমাংস! দর্শন ৷ 
২৭। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ও দাহেশ্বর প্রভৃতি মতান্ুরুপ তবাল। 
২৮। পাঞ্চরাত্র মতবাদ! 
২৯। ভাগবত মতব'ছ । 

*. আচার্যা শঙ্করের তাঁব্যে প্রতীম্বমান হয় ছান্দোগা উপন্িব্দের বার 
অবলম্বনে যত সুত্র বরচিত হইয়াছে, তত আর কোনও উপনিবদ অবলগ; 
বিরচিত হয় নাই। 

” ব্রন্ষস্ত্রে মীমাংসক ফবিগণের নামযুক্ত কতগুলি সুত্র দৃষ্ট হয়। তাহার 

* যে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার খধি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জমিন 
আন্মরথ্য, বাদরি, বাঁদরারণ, ওডুলেোম, কাশক তম, কা্াঞ্জিনি ও আরে 
ধধির নাম দেখিতে পাঁই। 


খাঁষ মীমাংসক খধির নাম যুক্ত সুত্র অধ্াঁয় প্রতৃতি | 


জৈমনি--“সাক্ষাদপ্যবিরোধং জে মনি: * | ১1২২৪ 
"স্ম্পত্তেরিতি গেমিনিস্তখাহি দর্শয়তি”। ১২৩১ 
আশ্মএখ্য--“অভিব্ক্তেরতাশ্নরথাঃ*। ১1২২৯ 


*প্রতিজ্ঞাসিদ্বেণি'্নাশরথ্যঃ৮ | ২1681২০ 


১৬ 





" 'এতদ্বযহীত ১1৩৩১; ১81১৮?) ৩৩৪৭; ৩1৪১৮; ৩৪৪৯; ৪1৩5২. 


৪1818 এবং ৪18।1১১ সুত্র জৈষিনির নামোলেখ আছে। 


অবতরণিকা ৷ ৬৯ 


বাজিকি-- পজকুস্থতেব্বাদরিত” %। ১1২৩১ 
পনুকৃতদ্রস্কৃতে এবেতি তু বাদি?) ৩1১1১১ 
বাদরায়ণ -“ভদ্পর্য্যপি বাদরায়ণঃ সন্ভবাত 11” ১৩২৬ 
উডলোমি-_“উত্ভ্রামষ্যত এবসাবাদিত্যোডালোমিশে ১1৪২১ 
কাশরুতস্র-অবন্তিনেবিতি কাশরুতমঃ*। ১৪1২১ 
কখফ্ণজিনি--“চরণাদিভি চেন্নোপলক্ষণ'ণে'ত কাকণিভিনিতশ 1 তাত ৯ 
অত্রেয়_ "স্কামিনং কলক্রতেরি তাত্রেকক” ও।৪1৪ 3 


এই আটজন ৎষির নামোজেখ রক্গকুতে পথ গাগয়া যায় ইভাক 
মীমাংসা শাস্ত্রের (অর্গাৎ উত্ত€ ও পুর্ববমীমাংদার) প্রাচীন আচামা। ইহাতে স্পষ্ট ত 
গতীযক়মান হয় যে কাদদেবের ( বাদরায়ণের ) পুর্কে€ গ্ববশীমাংসাদন্নি এবং 
কেদান্তদর্শন আলোচিভ ৪ মীমাংদিত হইত বাদবাষণ খাত এাসদেব । 
(জগমনি ব্যাসদেবের শিবা এলিয়া পুসিগ। হতরাত অমলাময়িক | উভয়ে 
উদ্ভয়ের মহথগুনের চে করিয়াছেন ইভাতিছ উতর সমসামাগ্নঈ প্রতি, 
"ন্তয়। ব্যাসদেবের এময় শীমাংসাদর্শনের যে সবিনয় পা তগঞ্ডি লি, তাহা 
এক্সনুত্ের সংস্থান দে'খালই প্রতীরমান হয় । ঠজমানব নও প্রদ্িতগকপে গ্ুভণ 
হরয়া হত্রকার সিদ্ধান্তরূপে স্বকীয় মণ স্তাপন করিয়াতছন ; একার ষেসকল 
অচধ্োের মত উদ্ধ-5 করিয়াছেন, হদ্ত্ট আন ভয় কিশ্গাদতবাদ ৪ তেদা- 
(তদধাদ কা ন্বৈতারিতুবাদ “ক্সারেক সমঙ্কে প্রচলিত হিল । অপদ্তবাদের 
মহত? সুপরিক্ষট ছিল চাষা কাশকিতস আছে ভবাদ। তাপরাছন বাগদেব) 
কাহার বনের অন্ুযোদন করিয়াছেন ১555 সাত আচাষা আনরখ্যের 
মতবাদ গুদাঞ্চভ ভইগ্ছে | সুত্র “আতজ্ঞাসদেণি্গমাশ্মরথ্যঃ 1৮ এই 
চুর বাধ্যাকল্পে আচার্য শঙ্কর ও ভামতীকার বাচম্পতিমিশ্র আশারথ্যকে 
'বশ্িটাছেভবাদিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ই 

&. এতন্ধ্যভীত ৪1৩ ৭ এ, 8181১ “তে বাদরির নামোল্লেখ আছে। 

 এতছ্যতীভ 31৩1৩৬ ; ৩৩18১; 581৮: ৩15 ১৯ এবং 681১২ সুত্রে বাদরায়ণের 
ন'সোল্পেখ আছে। 


৮ 


; এতছ্যতীত ৩৪1৪৫ এবং ৪1১৬ চস্ধে উডুলোমির নামোল্েখ আছে। 

২ আচাধ্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,__ 

অন্যত্র প্রতিজঞা__'আন্্রনি বিজ্ঞাতে সর্ববমি্ং বিজ্ঞ।ভং ভবষতি ইদং সর্ববং বদ্ষয়মাতআ।” ইতি 
$। হস্যাঃ প্রতিদ্ঞায়াঃ লিদ্ধিং হৃচয়ত্যতহ্বি্গং বতত্রিয়সংসুচিস্যাত্সনো। ্ব্তাদি- 


প্‌ বেঙ্াস্তাদর্শনের ইতিহাস 


এতদ্ষ্টে প্রভীয়নান হর আচার্ধা আশ্রথ্য বিশিষ্টাক্বৈতবাদী ছিলেন 
১/৪।২১ সুত্রে আচার্য্য গুঁড়ুলোমির নত প্রদশিত হইয়াছে । কুত্রটী এই-“উতত্র- 
মিষ্যতঃ এবস্তাবাদিত্যৌড়লোনি।৮ এই স্বত্রের অর্থ পর্যালোচন: কৰিলে 
প্রতীত হয় আচার্ধ্য ওুডুলোনি সংসারুদশার ভেদ এবং মুক্তিতে অতেদ স্বীকার 
করেন। * পাঞ্চরাত্রমতেও এইরূপ তেদাভেদবাদ পরিচ্ট তয় 1 

এই ভেদাভেদবাদ দেখিয়া মনে হর ভাঙ্করাচাধ্য ও নিক সম্প্রদায় ভাঙাদে। 
দ্বৈতা্বৈতবাদকে এই নতবাদ্ধের উপরে স্থাপিত করিগ্জাছেন। আমন্ড 
প্রাচীনকালেও দ্বৈতাত্বৈত বা ভেদাভেদ্বাদ প্রচলিত ছিল। 

আচার্য্য ব্যাসদেবের এই উন্্ধ মতই সম্মত লে নলিক! ভিনি হৎপববাধী 
সুত্রে 2 আচার্যা কাশকুতক্রের মতই উদ্ধত করিয়াছেন, এবং আদ 
কাঁশকৎন্সের মত সে আচার্ধা ব্যাসদেবের সম্মত তাহা করের সংস্থান দেখিয়া 
প্রতীত হয়। সুত্রটী এই--আসবদ্ডিন্ে্বিতি কাশকতসত 0 ইহার ভা 


কাচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,-_ 

এক্সস্যৈব পরমাত্মনোহনেনাপি বিজ্কানা অুভাবেনাবগ্রানার়পপরদিদমন্জেদেনো 
পক্রমর্মিতি কাশরুৎস্গ আচার্য বনে)? স্ততভাৰা নির্ণর সাকার ১৯।: 
সং ৩৩২ পৃঃ) 


কাশকৃত্শ্ মুনির মতে পরমাতআআই ক্বীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন 


২ স্পীপাা 








লক্বীর্ভনম্‌। যদি হিবিজ্ঞানাস্মা পরমাআ্মীনোহন্ঠঃ স্তাং ততঃ পরমীত্মবিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানায়া ' 
বিজ্ঞাত উত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং মৎ প্রতিজ্ঞীতং তদ্ধীয়েত। তশ্মীৎ এ্রতিক্ডাদিন্ধা”" 
বিজ্ঞানাজ্মপরমাত্মনৌরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচাষ্যো নন্যতে ।” ১81২৯ 
এই ভাষ্যের টাকায় বাচম্পতি মিশর (৮ম- ৯ম শতাব্দীতে ) লিখিয়াছেন, 
প্যথ। হি বহের্বরিকারা ব্যুচ্চরন্তো। বিস্ক-লিঙ্গা ন বহ্েরত্যন্তং তিদ্যন্তে, তদ্রপনিরাপপত্বাৎ 
নাপি ততোইতান্তম অতিন!, বহেরিব পরম্পরব্যা বৃত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, তথ! জীবাস্রানোহপি ব্রণ 
খিকার! ন ব্রন্মণৌহত্ন্তং ভিদ্যন্তে চিত্রপত্বাতাবপ্রদজাৎ। * * সর্ববন্তং প্রত্যুপদেশবৈরর্থযাজ। 
তল্মাৎ কথঞ্চিতেদো। জীবাত্মনীমভেদশ্চ ।” 
(ব্রন্গহ্ত্রভাষ্য নির্দয়সাগর প্রেস ১৯*৯ সংস্করণ ৩৩১ পৃ এবং ভাম্‌তী ভরষ্টবয ; 
* ১৪1২১ হুজ্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য । 
+ পাঁঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বলেন,__ 
"আমুজের্ভেদ এব স্তাজ্জীবস্য চ পরস্ত চ। 
মুক্তপ্ত তু ন ভেদোহস্তি তেদহেতোৌরভাবতঃ ৪" 
$ প্রধম অধ্যায় চতুর্থপাদ ২২ হৃত্র | 


অবতরণিকা ] ৭১, 


হ্ দেখাইবার জন্তাই শ্রুতি এরূপ অতেদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল 
পরজাণে প্রতীয়মান হর--আচাধ্য বাদরায়ণের পূর্বেও অতেদবাদ, তেদাতেদবাদ 
এব" ন্বিষ্টাদ্ৈতবাদের আচার্যাগণ বর্তমান ছিলেন! মহাভারতরচনার 
পৃর্বেষ্ট বেছান্তবাদ নানাকার ধারণ করিয়াছে-_ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এবং 
আচাধা বাদরাঁয়ণ ত্বৈদ্ধাছ্ৈতে এবং বিশিষ্টাদ্বতমতনিরসন করিয়াছেন । 
অবঠাহ এ দ্বন্ধে মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা! । কারণ, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ 
রক্গকত্রের টৃ্বতপরই ব্যাথা! করিয়াছেন । কিন্ত বৈদিকসংহিতা, উপনিষত, গীত! 
এ পুরণান্পাঠে শ্রৃতিষিন্ধান্ত অদ্বৈতপর বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভা 
হন 

ন্দন্ততরে বে সকল আচার্যের মত উদ্ধত হইরাছে, তাহানের সন্থন্ধে 
মুবিশ্থত আলোচনা আবশ্তাক। কারণ, তাহা তইতে পূর্বষীমাংসা ও বেদাক্ষ, 
৪৮:৮০ সমসাময়িক নিরূপিত তইবে এবং প্রাচীনকালে দার্নিক 
্সাংলচুলাকি গ্রসাব ৭ উপলব্ধি হইবে । 


আচার্য্য বাদরি। 


রঙ্গস্তে। আচীর্ধা বাদরির ষে মতবাদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা দেশখিুল 
মুল ভয় তিনি বৈদার্দিক আচার্য ছিলেন। তিনি পৃর্নামীমাংসক 
তেন হীহার মতবাদের সংক্ষিপ্ত মন্ত্র প্রদত্ত ভইয়ান্ছ! ভা, 
কেঙিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের সার্থকত! প্রতিপন্ন হইবে । তীচ্গার মচ্ে 
পরাগ হভান্‌ হইলে? প্রাদেশপ্রমাণ হদয়দ্বার! অর্থাৎ মনদ্বারা স্ত ঠন | * 
নি পৰমলীয়চরণ* এবং “কপৃযচরণ” প্রভৃতি বিষয়ের প্রস্তাবে স্রক্কত ছু্ত 
কপ্প গ্রহণ করিয়াছেন! 4 চরণ শব্দের অর্থ--কানঃ্জিনি নুনি আনুশ় 
আগ গ্রক্ণ কবিয়ীছেন, এবং তাহার মঙ্ের পোষক গ্রমাণরূপেই আচার্ষয 
বাদরর যত উদ্ধত হইয়াছে-হুত্রসংস্থান দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হন্ন। 
গঁতিক্রতিবলে সগ্ডণ অথব! নিগুণ ব্রহ্মলাভ হয়--ইহার বিচারপ্রসঙ্গে বারি 
আচাদযার অভিমত এই যে, গতিশ্রতিবলে কার্যাব্রক্গুছ (অর্থাৎ নগ্ডণ 
বন্ধই ) অধিগত হন।|ু তাহার মতে অমানব পুরুষের! ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। 


শি ীশাশি সপন শীত ০ সপ - পি পেপসি শি শশা শি তি শি পিপীশীশাীশিশাশি ০িশড 


». ১২1৩০ সুত্র জ্রষ্টধা। 
1. ৩।১।১১ সুত্র ড্রষ্টবা। 


শন 


++ 8৩৭ মদে | সষ্টবা । 


৭২ বেদাস্তদর্শনের স। 


এই ব্রন্ধ নিগুণ ব্রন্থ নছেন, কিন্তু সগ্তণ ব্রঙ্গ। কারণ, সগুগব্রহ্গেই গতিক্রতির 
সঙ্গতি হয়। আচার্ধ্য ঈৈমিনি পুর্বরমীমাংসক | ্টাহার মত আশঙ্ক! করিয়া 
শুত্রকার আচার্ধ্য বাদরির মত উপন্তম্ত করিয়াছেন । আচার্য শঙ্কর এ বিষয় 
পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন । * 

বাদ“র আচার্ষোর “তে বেদজ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই । সেই হেট 
মুক্ত পুরুষ নারন্দিষষ এবং আশরীর ।+ কিন্তু আচার্য জৈমিনির মতে শ্রুচির 
বিকল্প অর্থাৎ অনেকবিধ ভাব দষ্ট ভয়। সুতরাং মুক্তিতে মনের ন্ডার় শরীর 
ও ইন্দ্রিয় উভয়£ বিদ্যমান পাকে |] এ বিষয়ে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত 
উভ্য়কোটক । তিনি বলেন সশবীর ও মশবীব উভয়বোধিক! শ্রাত আছে। 
অতএব উভয় পকার হওয়াই সঙ্গত | যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশ দিনবাপী 
একই যাগ এক শ্রুতি অনুসারে ত্র এব অন্ত তি অগ্থলাবে অহীল, 
তেমনই, মুক্তপুক সশরীর €% অশরীব অর্থাৎ ইচ্ছান্তসারেই সশহার ও অশরীর 
ভভতে পারেন। ২ এঠহ সক প্রমাণ, প্রভতীত হয়-আচাধ্য কাদার 
টবদান্তিকাচার্ম। কারণ, 2জঃম'লর বরে।ধী মতস্থাপনই বাদরির মনের 
তাৎপর্যা। বাদরায়ণের অভিমতের অনুকূল বলিয়া তাহাকে টবদ্দাস্ক 
আচার্ধযরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এবিষয়ে অন্ত হেতৃও খিদাঃান | “মান 
পূর্ববমীমাংসাদর্শনকার। শ্াহার দর্শনে তিনি বাদবির মত পন্রপঙ্গনপে 
উদ্ধার করিয়া! খণ্ডন করিয়াছেন। 

মীমাংসাদর্শনে বনুস্থলে পূর্ববপক্ষরূপে বাদরির মত উদ্ধ* তইয়াছে। ৭ 
মীমাংসাদর্শনের ৩।১৩ স্থত্রে আচার্য বাদরির মত উদ্ধত হইয়াছে । হার 
মতে দ্রব্য গুণ ও সংস্কারপ্রতৃতি শেষ শবে গৃহীত হইবে । ষাগফল পুরুদ 


সপ শাশপ্পাসপ্পপ্ী পাপা শি শা ক. ০ শািশিটি ৩ আপ আটাশি তিশিস্প্পাশীটিপিশি টি শশিশি পিসিত + 





স্পা পাপী শিীিলি এসসি 
» শিস পাশ 45 ক সপ শা শি 


++) শঙ্কর ৪1৩,১১ শৃত্রের শেষে বং ১২শ শত্রের প্রারস্তে আতাষ ভাষো লিগিস়াছেন - 
“তস্মীৎ কাধ্যব্র্মাবিষয়া গতিঃ শ্রয়ত ইতি দিদ্ধান্তঃ | কং পুনঃ পূর্ববপক্ষমাশক্ধ্য হয়ং 
স্বিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্টাপিভঃ *কাধ্যং বাঁদরি£” ইত্যাঙ্গিনেতি | স ইদানীং কত্রৈরে উপদশ্যতে |" 

(হুত্রভাষ্য নিঃ সাঃ ১৯*৯ সং ৮৮১ পৃষ্ঠা ছ্রষ্টব্য।) 

1 ৪181১৭ শত্র জ্রষ্ব্য। 

1 ৪181১১ হৃত্র ডষ্টব্য। 

$ ৪181১২ ত্র দ্রষ্টব্য। 

থু নিয্ললিখিত সুত্রে বাদরির মত উদ্ধৃত হইয়াছে--৩।১৬ হুত্র;ঃ ৬1১২৭ স্তর 
৮।৩।৬ সুত্র এবং »৯২।৩* সুজে। 


জবতরণিকা। ৭৩ 


প্রৃতিতে গৃহীত হইবে না । এই মত পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! ৩১1৪ ত্র 
বাদরির মতে জৈমিনি দোষ প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। * ১১২৭ সুত্রে বাদর 
মত উদ্ধত হইয়াছে । বাদারর মতে সকলেরই বৈদিককাধ্যে অধিকার আছে। 
তেনি সর্বাধিকারের পক্ষপাতী । এই নর পৃক্পক্ষবপে গ্রহণ করিয়া 
2১২৮ সুত্রে জৈমিনির সিজান্ট স্থাপিত হইফাচছে : আাহাব মতে শদ্ের 
*বদ্দিক যজ্ঞারিতে অধিকার নাই ।1 এহক্ষিপ ত 5 সুঞ্ে 2 না২1৩৯ আত 
বাদরির মত উদ্ধত ও পরবতী স্থত্রার, তন্মত “গত হইয়াছে! | 

এই সকল প্রমাণে বাদরিকে ঠতদা ক আচাযাকতে গ্রহণ কবাহ সঙ্গতি। 
হাদরি ব্রন্গস্ত্রঃ'র ও মীমাংসাসুত্রকার্র হইতে প্রান নলিয়াই অনুমিত হল। 
তাহার মনের সবিশেষ গুরত্ব ছিল বপীয়াই বাপরায়ণ হমানকাপ হাভাতক হণ 
করিয়াছেন, এবং জৈমিনিমত নিরসনের ভন চেষ্টত ছলজেন। 5 হইত 
স্পষ্ট প্রতীয়দান হয় ষে, বেদব্যাসের পুর্বে টবদাস্থক আচার্ধাগন নাঠাছেক 
মতবাদ প্রপঞ্চিত € প্রচারিত কাঁরয়াছিলেন। 


এ 


আচার্য্য কাঞ্ডাজিনি 


আচাধা কাষ্ণজিনির লামোন্েখ বঙ্গহুতর ৫" নে খ্মাং সাল লন হু 
'বদ্যমান। ব্রহ্মচত্রের স্ত্রে আচাপ্া কাফণুদ্িনির হত উদ্ধত ঠইষঃচ্। 
ভ্টাহার মতে 'রমণীয়চরণ' এবং “কপুয়চরণঠ হালি স্তন যে, চিনা শক্দটী 


বাবজত হইয়াছে তাহার অর্দলিআচরল অগাহ 2৫, এবং তাভাদ্বারাই ডাল 
ফোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মাস্থর লাভ তয়। আকুশয় এব্দ না থাকা জভশয়ের 
দ্বারা হোলি প্রার্তি-এ সিদ্ধান্ত গ্রসাণশৃণ্, সুতরাং হা ঝলিতে পার না! কারণ, 
কতিস্থ চরণ শব অনুশয়ের উপলক্ষ অর্থাং লঙ্গণাাবা অহুশয়ের বোধক | 

আচার্ধা কাঞ্$1জিনি বৈদাস্ঠিক আচার্ধ্য | কাবণ, বন্গস্ত্রকার স্বীয় মত 
সমর্থনের ভন্ত প্রমাণরূপে তন্মত গ্রহণ করিয়াছেন! অন্য কারণ--আচাধ্য 


জৈমিনি সাহার মত খণ্ডন করিয়াছেন । মীমাংসাদশন ৪1 51১৭ সুত্রে কঞ্চনজিললু 





শা শিশির ৮ শশী শশী শিট তি তি তি তি শি ািশাশীিশিীশীশি িশিস্ীিটিশিশাশিতি পিশ্পীিপিপি ০৮ পপ পপ 


* মীমাংসাদর্শন চৌখাস্বা সংস্কত সিরিজ সংস্করণ ১ম পও ১৪৩_-১২৪ পৃষ্ঠ| পষ্টবয। 
1 মীঃ দঃ চৌখান্বা সংস্কৃতি সিরিজ, ২য় খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 

$ মীঃদঃ চৌধাম্ব। সংস্ৃত সিরিজ ৩য় থও্ড ৬৮ পৃষ্টা এবং ৩য খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
$ ৃত্রটী এই “চরণাদিতি চেক্সোপলঙ্ষণার্ধেতি কা€1-জনিঃ1”( রঙ্গসুত্র ৩১1৯ পত্র ) 


৭৫ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


নত উদ্ধত হইয়াছে এবং ১৮শ সুত্রে তন্মত খণ্ডিত হইয়াছে । ৬৭1৩৫ স্তরে ও 
তন্ুত উদ্ধত করিয়া তৎপরবর্ত হুত্রদ্ধার! তন্মত নিরসন কর! হইয়াছে । আচার্ধ 
তৈমিনিব পক্ষে বৈদাস্তিক আচার্ষের যতথগুনই সম্ভব। অতএব 
কাঞ্চণজিনিকে বৈদান্তিক আচার্্যবূপে গ্রহণ করাই সমীচীন । কাঞ্খাজিনি, 
বাযাসগদেন ও কৈমিনির পৃর্ববর্তী বলিয়্াই বোধ হর । 


আচার্য্য আত্রোয় | 


আত্রেয়ের মত ব্রঙ্গশ্থৃতে উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে । ৩1186 
শত্রে আচার্ধ্য আতেয়ের নত উন্ধত হইয়াছে । তাহার মতে-বঞ্জনান যজ্ঞাক্ষ 
উপাসনার ফলভাগী, শ্ু্তরাং সে সকল উপাসনা বঙ্ধমানেরই কর্তবা, 
*পরাতিতের কর্তবা নহে , অর্থাং ধ্যান বা উপাসনা যজমাঁনই করিবে, পুরোচিচ 
করিবেন না। এই মতই বৈদীন্তক আচার্মা উড়লোৌমির মত উদ্ধার করির" 
্ছরকার থগুন করিদাঁঙ্ছেন 1৮ 

মীমাংসাদর্শনকাব কৈমিনি বৈদাশ্বিক আছার্যা কার্খাঞ্জিনির মতবাদখপ্ডন- 
অনসে সন্ধান্তরূপে ম্াচাধ্া আত্রয়ের মত উদ্ধার করিয়াছেন, + এবং 
বৈদাস্তিক আচার্যা বাদরির অন্তমোদিত সর্জাধিকার নিরসনজন্য আতেয়ের মত 
প্রমাণকপে গ্রহণ কররাছেন 1 এই সকল প্রমাণে গতীরমান হু আচার্ম, 
আগত পর্বসীমাংদক | ভিনিও বাসদেবের পূর্ববন্তী। 


আচার্য্য গুড়লোমি 


আচার্য্য ওডুলোমি ভেলভিদবাদী--ইঠ। প্রদশিত হইছে | ভেদাক্ছেন- 
বন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ £ব, আভডেদবাদের প্রসঙ্গে ইডুলোমিকে ভেগাভেদবাদী 
আ'চার্ধারপে গ্রহণ কর' হইয়াডে | উুডুলোমি বৈদাগ্তিক আচার্ধয, তদ্ধিষয়ে 


সালেহ লাই । কারণ, কৈমিনির পূর্বমীমাংসার তীহাঁৰ নামোরেখ নাই ।। 


্পপ্পাশপাপশীশীীশি ৩ শি পপাসপি চে 








* উডলোমির দৃত্রটা এই, 
“আত্তিজ্যমিত্যৌডুলোসিস্তশ্মৈ হি পরিরীয়তে” (৩৪1৪৫ বঃ 2) 
1 মীমাংসাদর্শন ৪৩1১৭ সুত্রে কাঞফ্চীজিনিৰ মত এবং 8৩১৮ তে আত্রেরের মত 
উদ্ধত হইয়াছে। 
+ ৬১২৬ সুত্রে আত্রেয়ের মতে শৃদ্রাধিকার নাই প্রপঞ্চিত করিয়। ৬1১২৭ গুজে 
বাদরির মত উদ্ধার করিয়া! খণ্ডন কর! হইয়াছে। 


অআবতরণিকা ৭৫ 


অন্ত কারণ--মীমাংসক আত্রেয়ের মতখগুনগ্রসঙ্গে আচাধা বাঁদরায়ণ ৩1৪1৪ 
শৃত্রে তীহ্কার মত উদ্ধত করিয়াছেন, এবং তাহার মত যে ব্যাসদেবের সম্মত 
তাহাও “শ্রুতেশ্চ” সুত্রদ্ধার। প্রদর্শিত হইয়াছে। এ পক্ষে অন্য হেতৃও বিদ্যমান! 
বন্গস্থত্র 8.81৫১* সুত্রে জৈমিনির মত উদ্ধত হইয়াছে। জৈমিনির মতে মুক্ত বাক্ছি 
বর্গর্ূপভা প্রাপ্ত হয়। মুক্ত বাক্তি দিষ্পাপ, সর্বজ্ঞ ও ধরীশব্ষাদি প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ত আচার্য ওড়ুলোমির মত এই মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ' + উডুলোমির মতে 
কেবল চৈতন্তই আত্মার শ্বরূপ। আত্মা বন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন, 
নুক্ততৈ আত্মা চৈতন্তমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্সত্ব, সর্বন্ছত্ব এবং 
লশ্বরত্বাদি গ্রভৃতি ধর্ম থাকে না । এযকুস্টেও গরতীয়গান তর-_ওুড়লোমি 
বদ্ান্তাচার্যা। আচার্য্য ধাদরায়ণ উভর্লমতের সামঞ্জস্ত বিধান করিয়াছেন । 
বাদরায়াণর মাত আত্ম অসঙ্গ চিদেকরস সতা, কিন্তু শান্ত্রসমর্পিত ঈশ্বর রূপ ও 
গপ্রত্যাপোয়। বাহা পারমার্থিক দূপ তাঞ্কার সহিত বাবহারিক রূপের 
বিরোধ নাই 3. এই সকল গ্রমাণবলেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, আচাধ্য 
উড়লোমি বৈদাম্থক আচার্ধা এবং বাঙ্গরায়ণের পর্ববন্তা | 
আচাধ্য আশরথ্য । 

পূব প্রদশিত হইয়াছে--আংচার্যা মাশ্মরথা বিশিষ্টাদৈতবাদী । তিনিও 
'বদানিক ম্সাচার্যা। কারণ, আচাধা জৈথ্িন তাহার মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন । মীমাংসাদশনের এ৫।১৩ কুরে আচার্যা আশ্মরথোর মত উদ্ধার 
করিয়া জৈমিনি পরতত্তা স্তরে তন্মত গুন করিরাঁছেন। অতএব নিঃসংশর়ে 
বৃ যাইতে পারে তিনি বৈদাস্থিক আচার্ষা ও বাদরারণ হইতে গ্রাটীন। 


আচার্য কাশকত্র । 
আচার্ধা কাশকৃত্স অদ্বৈতমতাবলঘী- ইহা পুন্বে গ্রদর্ণন ঠইর়াছে । 
জেমিনির দর্শনে তাহার নামোজেখ নাই । তিনি বাদরায়ণ হইচে প্রাচীন এবং 
আট্বিতমতের আচার্যা। 


চি 





1 শিয়ন্থ ত্রে উড়ুলেদির মত প্রদর্শিত হইয়াছে খা 

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বা দিত্যৌডুলোমিঃ” (3181৬ ত্র) 

+ নিষ্মলিখিত স্থত্বে বাদরায়ণ উতভয়মতের সামগুহ্য বিধান করিয়াছেন, 
'এবমপৃযুপন্যাসাৎ পুর্ববভাবাদবিরোধং বাদরায়ণ২” ৪1817 কুত্র। 


১ 


৭৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস। 
আচার্য্য জেমিনি। 


্রহ্মস্ত্ধে আচার্য) জৈমিনির মত সাহার নামের সাত বন্ধ স্থানে উদ্ধত 
হুইয়াছে।* এতদষ্টে মনে হইতে পারে আচার্ধ্য--জৈমিনি ব্যাসের পূর্ববর্তী । 
কিন্ত তাহা নহে, উভযে সমসাময়িক । কারণ, পৈমিনি মীমাংসাদর্শনে 
ব্যাসের মতবাদ কোনও কোনও স্থলে পুর্বপক্ষরূপে, কোনও স্থলে নিজের মভের 
প্রাশন্তয-প্রদর্শনজন্য উদ্ধার করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের ১1১1৫ কুতে 
বাদরায়ণের সম্মতি গ্রর্শিত হইয়াছে । ভাষ্যকার শবরস্বামীও ভাঁষে 
লিখিয়াছেন, “বাদরায়ণগ্রচণং ঝাদরায়ণস্যেদং মতং কা্ভাতে ৰাদরায়ণং পুজযিড়*, 
ন আত্মীয়ং মতং পরু'্দসিতুম্” ইন্চাদি অন্যান্তস্থলে ও পুর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন। কস্তু ১১।১।৩৪ কৃত্রে বাদরায়ণের মত নিজের মতের 
পোষক প্রদাণরূপে- অন্ততঃ ক্নুকুলরূপে গ্রহণ কাঁরস্কাছেন। ভাঁষ্যকণ্ু 
শবরম্বামীওত 5৪ কত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,_-“বাদরায়ণগ্রহণং কীত্তীর্পত, 
নৈকীয়মতাথন1৮”  এহদরগ্রে প্রতীত হয়--উভয়ে সমসাময়িক | পুরাণশান্তেও 
দেখিতে পাই - জৈমনি ব্যামদেবের শিষ্য । "অতএব উভয়ে সমলাময়িক-_-ইভাট 
সানসক 'সদ্বান্ত। এই সকল আলোচনায় পাওয় গেল--শাচাধ্য বাণসদেবেন 
পু স্বও প্রাচীন আচাধ্যগণ বেদান্ত বিচার করিতেন। বেশষ্টাইছিতবাদ, ভেদ্ীভেদ 
বাদ এবং অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকালেই প্রচলিত ছিল। অদ্বৈতবাদ 
বাদরায়ণের সম্মত বলিষা প্রতিভাত হয়। ব্রহ্গহত্রের আভ্যন্তরীণ প্রহ্থাণবলে 
প্রতীত হয় যে, তাতকালিক সমাজে বৈদাস্তিক চিন্তার প্রসার 'অবাহত দিক । 
কোনও আচার্ধা অন্ত আচার্য্যের মত খণ্ডন করিতে "9 মত প্রতিষ্ঠা করিত 
প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পাঁরচয় দিয়াছেন: নান দার্শনক মতখগ্ুনের গ্রচেষ্ট। দেখিয়া 
বাদরায়ণের অভূতপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া ষায়। ষ্ঠাভার আঅতিমান্ 
মনীষা, চিন্তার প্রথরতা” [বিচারের কে।শল বাস্তবিকই বিল্ময়াবহ। ভারতীয় 
আচার্ধ্যগণের মধ্যে এরূপ প্রতিভা বিরল বলিলেও অতভাক্তি হইবে না । 
বোধ হয়, এপ প্রতিভার জন্তই ব্যাসদেধকে লারায়ণের অবতার বলা হয়। 

আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদদিত অদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও বাদরায়ণের সম্মত বলিক্ল 


থজ 











পসীপি্পা পাপ 


বঙ্গ ১৮২১৮ 7 ১২৩১ ১1৩৩১) ১81১৮ ০ ৩1৪1১৮; ৩1818 7 61৩১২; ৪5162 
৪1৪1১১ হুত্র। 
1 মীমাংসাদশন ১১1৫) ৫1২১৭) ৬1১1৮ ১০1৮1৪৪; ১১1১1৬৪ সৃত্রে। 


বি 


অবতরণিকা । ণ৭প 


প্রতিভাত হয়। ব্রন্বসূত্র পর্যালোচনা! করিলে এই নিন্ধান্তই দুঢ়তর হয়। 
অদ্বৈতমতের যৌক্তিকত! সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় চত্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশক্বের 
ফেলোনিপের বক্ত, তাই বথে্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক চন্ত্রকাস্তের 
গ্রন্থের স্তার সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। 
তিনি সকল দর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া শ্রুতি ও যুক্তিবলে তাহা! খণ্ডন 
করিয়াছেন এবং অন্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। চন্ত্রকান্তের অসাধারণ 
ননীষা ও স্বাভাবিক বিনয় গ্রস্থের সর্বত্র পরিশ্কট । কিন্ত এই গ্রন্থের সমাদর 
আমর) এরূপ করিগ্াছি যে আর পুনঃসংস্করণ হইল না! চন্দ্রকান্ত যাহ! 
'বলিয়াছেন তাছা উদ্ধৃত করিবার লোভসম্বরণ করিতে পারিলাম ন!। 
তিনি পঞ্চমবর্ষের দশম লেক্চারের অস্তে বলিয়াছেন_. 

“অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও ঘথার্থ, সুতরাং স্বাভাবিক | এই অন্ত স্বৈত- 
দতাত্ববাদী আচার্ধাগণ অদ্বৈতবাদ আন্বীকার করিতে ন! পারিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত- 
ৰাদের উত্তাবন করিয়াছেন। হারা নিরবচ্ছিন্ন দ্বৈতবাদী, তারাও কোন 
ন' কোন বিশ্ষে বিশেষ ধন্ম অবলম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে 
সংক্ষিপ্ত কতিপয় লংখ্যায় দীমাবন্ধ করিয়াছেন, তাহাদের এই রীতির মধ্যে 
অস্বতবাদের অস্পষ্ট ছায়! পরিলক্ষিত হয় কি না,--ভন্থার! তাহারা অজ্ঞাততাবে 
অট্দতবাদের দিকে অগ্রসর হুইতেছেন কি না,-তাহাদের রীতি স্থুলভাৰে 
অুঘতবাদের স্বাভাবিকত্ব সুচনা! করে কি না, কৃতবিদ্যমগুলী তাহার বিচার 
করিবন।” 

( ফেলোসিপের বক্তৃতা ৫ম বর্ষ, শকাব্দ! ১৯২৪, ২৮৬ পৃষ্টা ) 

ইউরোপীয় পঙ্চিতবর্গ অনেকেই অছৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 
নুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাবৈতপর হইয়াছে । ইহার প্রধানতম কারণ-_ 

' অই্তবাঁদ অধিগত করিবার সাধন তাহাদের নাই। দ্বিতীয় কারণ-_ইউরোপীয় 
চিন্ত। বিশিষ্টাত্বৈতবাঁদ এখনও অতিক্রম করিয়! দার্শনিক পথে অদ্বৈতবাদে 
পৌছিতে পারে নাই । ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে ম্পিনোজা ও হেগেল 
বিশিষ্টাঘৈতবাদী । শ্পিনোজজার 1১917010৩130) এৰং হেগেলের 78010219 
বশিষ্টান্বৈতবাদের নামাত্তর। ইহাদের অস্থৈতবাদের সহিত কোনও সাম্য নাই, 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ দেশের সংস্কার ভুলিতে পারেন ন!। ভুলিতে না পারা 
স্বাভাবিকও বটে। ইউরোপের চিন্ত। এখনও অন্বৈতবাদ এবং ৃষটিতত্বে 
বিবর্তবাদ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইউরোপের চিত্ত! সতত আরম্ভ ও 


৭৮ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস । 


পরিণামবাদে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ইউরোপের নব্যপ্লেটনিঝ 
প্লেটনাস প্রভৃতিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । এরূপ অবস্থায় ইউরোগীয় পঙ্ডিতেনু 
পক্ষে সহজাত সংস্কারের বশে বিশিষ্টা্বৈতবাদ সমর্থন করাই কতকটা পরিমাণে 
স্বাভাবিক । 

বেদান্তহত্রের শঙ্কর ও রামান্গুজজভাষ্যের জনুবাদক ডাক্তার থু 
(19৮ পু নাএ1) বিশিষ্টাছৈতবাদই শ্রুতি ও সুত্রসন্মত বলিয়া নিদেশ করিয়া- 
ছেন।* ডাক্তার থিব ভাহার সহঙ্জাত সংস্কার তাগ করিচে পারেন লাই। 
বিশেষত: বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অগ্ৈতবার্দ হদয়ঙ্গম এক প্রকার আসম্তভব। 
সীহাদের পক্ষে দেশীয় দর্শনের প্রভাব অতিক্রম করাও সম্ভব নতে। আরগ 
একটা কারণ _ইহার অন্তনিভিত গ্রীষ্টানধর্্দ। গীষ্টবম্মাবলম্বীর পক্ষে তদধশ্মের 
প্রতি সমধিক আকধণ পাকাই স্বাভাবিক । 

কর্ণেল জ্েকষ বেদান্তসারের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার 
ভূমিকায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাা পাঠ করালেই আমাদের 
এই বাক্োর সারবত্ত। উপলব্ধি হইবে। 1 


সি শিস্ীশীপাীটি শ্পীশ ৯০ পি শি শাল শিস্পাপশী সপ 


১। ডাক্তার থিব তৎকৃত অনুবাদের ভূমিকায় ১* পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,_- 
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১। বেদান্তসারের ভূমিকায় কর্ণেল জেকব স।হেব লিখিয়াছেন,-_ 
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পপ 


অবতরণিক! । ৭৯ 


জেকব সাহেবের মন্তব্যের উপর টীকা টিপ্লনি অনাবশ্যাক | বেদান্ত চৈতন্ত- 
পরিশন্ত (৮10 100 ০015010051055 ) ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছে এরূপ বিদ্যা 
প্রদর্শন ধৃষ্টতা! ও অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কিছুই নে । ভেকব সান্েৰ বেদাস্টের 
তত বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীষ্রায়তাবে ভাবিত ব'লয়াই এরূপ মতবাদ আশ্রয় 
করিয়াছেন। বেদান্ততত্বপরিজ্ঞান সাক্ষাৎকারের ফল, আর সেই সান্ষাংকার 
সাধনবিরহিভ জেকব সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। বেদান্তমতে বন্গজ্ঞানে 
আত্মার পূর্ণতা সাধিত হয়। কিন্তু জেকব সাহেব বাঁলঝেন-_বদান্ে 
ব্ক্তিত্ব ধ্বংস করে (:১1)1011)1171101) 91 1)৩150708110 ) 1 ডাক্তার থিব এব* 
কর্ণেল জেকব সাহেবের মত, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার বাণীবিলাসপ্রেস হইতে 
প্রকাশিত বেদাস্তসারের ভূমিকায় প্রমাপবলে খণ্ডন ক'রয়াছেন। বাস্তাবক 
জয়ার মহোদয়ের বিচার অতীব শোভন 5 সমীচীন হইয়াছে। (বেদান্টসার 
১৯১১ ত্রীঃ সংস্করণ বাণীবিলাস প্রেস )। 

'অদ্বৈতমতের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব নৈয়াফ়িকাচাধ্য উদয়নও শ্বীকার করিয়া 
ছেন। উদ্দয়নাচার্ধ্য নৈয়াফ়িক, তাহার পক্ষে ন্যায়ের পক্ষপাতী হওয়াই 
স্বাভাবিক। কিন্তু এ সত্বেও তিনি বেদান্তের মহামহিমাই কীর্তন করিয়াছেন। 
বেদান্ত-সম্মত আত্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া তিনি বল্িয়াছেন,--পদ। চাবস্থা ন 
হেয়া মোক্ষনগরগোপুরায়মাণত্বাৎ, ( আত্মতত্ববিবেক )1 জথাৎ বেদাস্ত-সম্মত 
আত্মজ্ঞান হেয় নহে । কেননা, ফটক ভিন্ন যেমন নগরে প্রবেশের উপায়ান্তর 
নাই, সেইরূপ চরমবেদাস্তসম্মত আব ত্মজ্ঞান ব্যতীভ “মাক্ষলাভের উপায়ান্ঠর 
নাই। কেবল উদয়নাচাধ্য নহেন, ভারতীয় আচাধাগণের নিকট বেদান্তের 
অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা সর্বত্র পরিগৃহীত। ইউরোপীয় চিন্তা ক্রমশঃ জীক ৪ 
বঙ্গের প্রকাসংসাধনের অভিমুখীন হইতেছে । [লিবনিজ্,, লোপেনহোর, 
বেনেক, ফেকৃনর এবং লোঁজ প্রভৃতির মতবাদ কতকট: পরিমাণে অতেদবাদের 


পপ টিপ, ০ পা লজ ৯. সপ আত শী পি শিস ৮০০২০০২৭222 22 ৫৯ ৩ 
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(বেদাস্তসার ২র সংস্করণ 727616০৩ ০511) 


৮৩ বেদান্তাদর্শনের ইতিহাস । 


দ্রেকে অগ্রসর হইতেছে! জানিনা_-কোন দূর শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তাও 

রুতীয় চিন্তার রসাম্বাদনে সম্পর্ণ সমর্থ হইবে । অবশ্তই জন্্নদেশের চিন্ত' 
ভারতীয় চিন্তার অনুকৃল্পে ধাবিত হইতেছে। হয়তঃ একদিন ইউরোপীয় পণ্ডিতগ্ 
ভারতীয় দার্শনিক মন্দিরের চত্বরে উপবেশন করিয়। আপনাদিগকে কুতার্খ মনে 
করিঝেন। যা! হউক, ব্রন্ষসূত্রের পর্যালোচনায় অনেক তথ্য আবিক্ষিত 
তইল। আতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদীপ্তিক চিন্তার প্রসার ও প্রচার ভারতে 
আরস্ত হইয়াছে। বঙ্ধশ্ততের যে সকল ভাষ্য বিদ্যমান, তন্মধো আচাধাশঙ্করের 
ভাধাই সমধিক প্রাচীন । রামানুজাচাধ্য যে বোধায়নবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহ এখনও পাওয়! ফা ন£। উপবর্ষের বৃত্বিও পাওয়া! যায় না।* মুতরাং 
আমর! প্রথমেই আচার্ধা শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত করিব। 

বক্ষন্থত্রের কালসন্বন্কে এলফিন্ছোন সাহেব বাহ! লিখিয়াছেন, 
তাহা সমীচীন নছে। কোলব্রক সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছেন 
তাহাও অস্ঙ্গত। এলফিন্ট্রোন সাহেব কোল্ক্রক্‌ সাছেবের মত 
আশ্রয় করিরা বর্তমান বেদান্তস্ত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্তী বলিয়া সাবাস্ত 
করিয়াছেদ $ এলফিনষ্টোন সাহেবের মতে ব্যাসদেব ১৪** থুষ্ট- 


৮ টি ২১ শা শাশিপেস্াঁিািপিস্পাশটীপীশিশাশান্পাপিপীাতি শীশাীাশিশ্ীিি 2 শু শি শীশীশীিগ ছি 


« [বৌধাপ্বনবৃত্তির নাম শঙ্গরাচাধ্য বা তৎসম্প্দায়ের কেছই উল্লেখ করেন নাই। 
রংমান্ুজাচাধ্যও ফোধাযনবৃত্তি দেখেন নাই বলিয়া মনে হয়। যদিও তাহার জীবনচরিতে 
কাশ্রীর হইতে বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহের কথা দেখা যার়--তাহা হইলেও তাহ! বিশ্বাসযোগ্য নে । 
কারণ, রামানুজাচাধ্য শ্ীতায্যের প্রথমেই লিখিল্লাছেন ষে “তিনি পূর্ববাচাব্যগণ কর্তৃক বিস্তীর্ণ 
বোধায়নবৃত্তির সংক্ষেপ দেখিয়া তবতানুসারে নুত্রাক্ষর ব্যাখ্যা করিতেছেন।” অসংক্ষিপ্ত 
প্রকৃত্ত ও মূ বোধয়নবৃত্তি তিনি দেখিতে পাইলে আর “তন্গভামুসারে” এরূপ কথ! লিখিতের 
না, অথবা ০ম শ্ীভ'ষ্যে ছুইট' তিনি পংক্তিমার্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত খাকিতেদ না । তিনি 
উক্ক গ্রশ্থ পাইলে, শঙ্করাচাধ্য যেমন শ্গমতের ভিত্বি গৌড়পাঁদের গ্রন্থকে ভাষ্য করিয়। রঙ্গ 
ক্রয়! গিয়!গ্গেন, তাহাই করিয়! তাহাকে রক্ষা করিতেন ' সং] 


+ ফোল ক্রক সাহেষ ভাঙার অভিমত 19752011095 01 2০৮৪1 £5519010 50০1815 
৮০] [1]. 0. 1১. ১--4 নামক প্রবন্ধে কাশ করিয়াছেন। 


1 এল.ফিন্ষ্টোন্‌ সাহেৰ লিখিয়াছেন,- 
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অবতরণিকা | ৮১ 


পূ্বান্ধে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু হা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, 
মহাভারতের যুদ্ধকালে তিনি বর্তমান ছিলেন। কল্যব্দের গণনায় ব্যাসদেবের 
স্থিতিকাল ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্বাঁন্ধের পূর্ব্বে। যে অন্ধ এতদিন ধরিয়া ভারতে 
প্রচলিত তাহাকে উড়াইয়া দেওয়৷ সঙ্গত নহে। কল্যব্ অনুসারে প্রাচীন 
তাঁরতে নানারূপ ব্যবহার চলিত। বোঁধ হয় বিক্রমা্ধ ও শকাঁবের পূর্বে 
কল্যবেরই ব্যবহার ছিল। কল্যব্কে অমূলক বলিয়া নির্ণয় করিবার হেতু 
নাই। বৌদ্ধ ও জৈন অদ্যাদয়ের পূর্বে মহাভারত এদেশে প্রচলিত ছিল। 
পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববন্তী। তাহার সুত্রে মহাভারতীয় ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ 
ও বেদান্তস্ছত্রের উল্লেখ রহিয়াছে । কোল্ক্রক সাহেব আচার্য শঙ্করের ভাষ্য 
বৌদ্ধ ও জৈনমত নিরস্ত হইয়াছে দ্রেখিয়া বর্তমীন বেদাস্তদর্শনকে বুদ্ধদেবের 
পরবর্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন । তিনি যে ভ্রাস্তিবশে এরূপ ধাঁরণা করিয়াছেন, 
তন্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রস্থেও বৌদ্ধমতের আভাঁষ 
রহিয়াছে । বৌদ্ধ ও জৈনমতের অনুরূপ মতবাঁদ যে ভারতে অতি প্রাচীন 
কালেও বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। জৈনস্যত্রে মীমাংসাঁদর্শন 
প্রভৃতির উল্লেখ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । উপনিধদবের “বিজ্ঞানা তাই” 
বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মূল। 


উপনিবদের “অসদ্ধা ইদমগ্র আসীং” প্রভৃতি বাঁক্যই শৃন্যবাদের উৎপত্তি-:। 


স্থল। এ সম্বন্ধে সবিস্তরে পূর্বে আলোচনা! করিয়াছি । বিশেষতঃ পাঁণিনির গুরু 
উপবর্ষ বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন । উপবর্ষ বর্গস্ত্র ও মীমাংসাহত্রের বৃত্তিকাঁর, 
এ বিষয়ে শঙ্করও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোল্ক্রক ও 
এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাঁহেব উভয়েই ভ্রাস্ত। কোঁল্ক্রক্‌ সাহেবের মতে সাংখ্য প্রভৃতি 
দর্শন হইতে বেদান্তদর্শন পরবর্তী । এ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। কারণ, আমরা 
পূর্বেই দেখাইয়াছি দার্শনিকস্ত্র সকল সমসাময়িক। স্বৃতরাং এ সিদ্ধাস্তও 
অমূলক ও অশোঁভন। ইউরোপীয় পণ্তিতগণ সকল বিষয় পর্যালোচনা না 
করিয়া কোনও গ্রন্থের স্থলবিশেষ দেখিয়াই এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত 
করেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তকেই বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতা বলিয়৷ নির্দেশ 
করেন। আমাদের মনে হয় জাতীয় ইতিহাস অন্থজাতির পক্ষে লিখা অসম্ভব । 
জাতীয় জীবনের উপাঁদনি স্বজাঁতি যেরূপ বুঝিতে পারে, সেরূপ অন্য কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নহে. ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস 1011515 এবং 11100611665 
বেগ বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ ইংরাজ লেখকগণ করিতে পারেন নাই। 


তু 


এরা 


৮২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস। 


বাস্তবিক বিদ্বেশীর পক্ষে ইতিহাস লিখিতে এরূপ বিড়ম্বনা অনিবার্ধ্য। 
দেশীয় লেখকগণের মধ্যে এঠরমেশচন্দ্র দত্ত মহাঁশয় বিদেশীর অনুকরণ করিতে 
গিয়া অনেকস্থুলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। রমেশ বাবু সংস্কতের ভিতর 
দিয়া ইতিহাঁস পর্য্যালোচনা করেন নাই। ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই 
বৈজ্ঞানিক ও অন্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । এব্যাঁধি এখনও দেশ হইতে 
বিদুরিত হয় নাই। দেশের ইতিহাঁস স্বজাঁতি ও স্বদেশী ব্যক্তিই লিখিতে সমর্থ। 
এতিহাঁসিক ব্যক্তির হৃদয় দেশীয়ভাবে ভাঁবিত হওয়া একান্ত আবশ্যক | বিদ্বেশী ও 
বিজাতির পক্ষে তদ্দেশীয় জীবনের প্রভাব অতিক্রম করা অনভ্ভব। ব্র্গস্থত্রের 
অনতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধে এল্ফিন্ষ্টোন ও কোল্ক্রক্‌ সাহেবের সিদ্ধান্ত নিতান্ত 
অসমীচীন ও অশোভন | যাহা হউক আমরা এক্ষণে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদের 
ইতিবৃত্তবর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। 


শাঙ্কর দর্শন। 
( ভূমিকা) 

অদ্বৈতবাদের প্রাচীনত৷ প্রদর্শিত হইয়াছে । অদৈতবাদ 'শুতি ও যুক্তি- 
সম্মত ইহাই ভারতীয় সিদ্ধান্ত। আচাধ্য শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈতবাদের 
আচার্্যগণ তাহাদের মত প্রচার করিতেন। ভর্তপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্য্য, গৌড়, 
পাদাঁচার্্য প্রভৃতি আঁচার্যগণ অদ্বৈতমতাঁবল্বী ছিলেন। গৌড়পাদীয 
আগমই সকল নিবন্ধগ্রন্থের মধ্যে আদিম। আঁচাধ্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের 
প্রথম প্রবর্তক নহেন; গুরুপরম্পরাক্রমে এই মতবাদ প্রচারিত হইত। 
আচার্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দপার্থ এবং তাহার গুরু গৌড়পাদাঁচার্য্য। 
গৌড়পাদীয় কারিকার উপর আচাধ্য শঙ্কর ভাষ্যপ্রণয়ন করেন। শঙ্কর, 
গোবিন্দপাদের নিকট বেদীস্তরহ্ত অবগত হন। ইহারা যে পূর্বতন 
আচার্য্য তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। শঙ্কর অতৈতবাদের অন্যতম প্রধান 
আচার্য) তাঁহার ভাষ্য সর্বত্র সমাদৃত। সুতরাং অধ্বৈতবাদ তাহার 
নামানুসারে শাঙ্করদর্শন নামে অভিহিত করিলাম । বেদান্তদর্শনের যেসকল 
ভাষ্য বিদ্বান তন্মধ্যে শঙ্করের ভাষ্যই সমধিক প্রাচীন। তাহার পর এই 
ভান্তের প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গভীরতায় এবং যুক্তির সারবত্বায় ইহ 


শীঙ্করদর্শন-__ভূমিকা। ৮৬ 


অপর সকল ভাষ্যের শিরোমণি ।* আচার্ধ্য রামানুজের ভাষ্যে বিচারমল্লতা আছে; 
এবং ভাষা বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। রাঁমানুজের ভাষায় সরস ও সরল 
প্রবাহ নাই। শঙ্করের ভাষার মাধুধ্য ও সারল্য স্বজনের উপভোগ্য । শঙ্করের 
তাষ্য “প্রসন্ন গম্ভীর”। তাহার ভাষ্য অচল সিদ্ধুর মত গম্ভীর, অটল পর্বতের 

নায় অধূষ্য) হুর্ষ্ের হ্যায় প্রোজ্জল এবং চন্দ্রেরন্টায় স্থণীতল। ভাষ্যকারের : 
প্রতিভ|। সর্বতোমূখী। দার্শনিক মতের উপন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত। মত- 
খগ্ডনে সর্বার্থৰশী। বিচারের তীক্ষতায় তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী । শঙ্কর 
দার্শনিক ক্ষেত্রে সার্ভৌম সম্রাট, চিন্তার রাজ্যে চক্রবন্তী ও মনীষাঁয় মহা- 
রাজাধিরাজ। শ্রতিবাক্যের এরূপ সুযৌক্তিক নম্ঘয়সাঁধন অন্ত কোথাও 
পরিলক্ষিত হয় না । অন্যান্ত দার্শনিক মত তিনি যেরূপ অবলীলাক্রমে গ্রপঞ্চিত 
ওখথুত করিয়াছেন, তাহা তাহার অতিমানুষ প্রতিভার পরিচায়ক। 
তাহার “শঙ্কর” নাম সার্থক । শঙ্ষরের মনীষা ভারতের জাতীয় জীবনের 
মহা তপস্তার ফল। শঞ্করের জীবন পৃথিবীর ইতিহাসের জলন্ত, ও জাগ্রত 
ৃ্টাস্ত। শঙ্করের জীবন-স্বমায় ন্নাত হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, 
প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফুত্তি এবং সর্ধোপরি মানবের পরিপূর্ণাত্ম- 
দর্শন লাভ হয়) কারণ, শঙ্করের দর্শন তাহার জীবনে “সাবয়ব” হইয়াছে। 
ভগিনী নিবেদিতা শঙ্চরের সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহ! বর্ণে বর্ণে সত্য। 1 
বাস্তবিক ভগিনী নিবেদিত! মনীবী বিবেকানন্দের প্রভাবে আচাধ্য শঙ্করকে 
ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। নিবেদিতাঁর বাক্যে বিবেকানন্দের প্রভাব 





+ শা েশশ্পিশীশীশীশশ টীতোশিশী পি পাাপিপীশিিপিশসী লা 





পপি শ্ািাীকিটিিশশীশ ২াশীশীিশীটি শপ পি তি তানি 


[ * নহানতি ঝচস্পতি এই ভাব্য সম্বন্ধে ভ।মত। মধ্যে বলিয়াছেন 
নত্ব! বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করণ|করম্‌। 
ভাষ্যং প্রন্নগন্তারং তত্প্রশীতং বিভক্রযতে ॥৬ নং ] 

1 নিবেদিত বলিয়।ছেন,__ 

১4/5567) 190])16 ০401301019 180901170 4 1001590730110) 1156 0১০01 ১০1০৬ 
10019 10) 05 094750 ০ » চিত 96215 60 1750 1709,001715000. 01১০ 19010000015 ০1 
119 1553 (01920) (001) 10920 191181905 010015১ 01 ৮110]) 900 105০ 1011) 150911)6 
10017 0095086 09 050 70135900602 ১19 1৮৮০ 00175. 5001৮ » [5306 595- 
 ম0015870108 %5 00 09815 ৫, 01501000 01195010157 2:00 11731)005১ 100100501£ 900 000 
:১০০০120 10251095000 06 [10012 15 2, 0000-0771150750060/00 ৮০1৬০, 0017010৫ 
5815 10856 006 5807০60. 00 511210 3:00 17550 90001 90105 ৮51)956 £1)0916 
009/95 (1560 0010815121916) ০৮০০ 00:00:00) 2100 81010910760 6215১ 200 26 11)0 
580)০ 01006 00 1১256 1160. 9100 1015 05501015510) 211 0১0 1501413019৩ 200 5100- 

01৩ 090893০৫036 591005--0015 15 035 £5807955 00 ৪. 0430 870750180 


৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


সুপরিশ্কুট। শঙ্করের মহিম! উপলব্ধি করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
সত্যতা সম্বন্ধে কোনও কথ! উঠিতে পারে না। শঙ্করের জ্ঞানে ও মহান্ভবতায় 
বুদ্ধ ভর্তিতে ও সমবেদনা খ্রীষ্ট, কর্মে নেপে।লিয়ন ও মহগ্ধণ) চিন্তায় কাণ্ট ও 
হেগেল। এরূপ অপূর্ব সমন্বয় আর কোথাঁও দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর 
ইতিহাসে এবপ চরিত্র বিরল। সমস্ত ভারতব্যাগী কর্ণাক্ষেত্রে ধাহার প্রভাব 
অন্ততঃ বিংশশত বদর অব্যাহতভাবে চলিরা আপিয়াছে। তীহাঁর মহিনার 
হ্যায় মহিমা অন্ত কোথাও আছে কিন! সন্দেহ । 

জ্ঞানরাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট হইয়াও কর্মীর থে দৃষ্টান্ত তিনি জীবনে 
দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর নাই। পৃথিবার ইতিহাসে আচাধ্্য শঙ্করের 
মত আদর্শ অতি বিরল। বুদ্ধদেবের মনীষা তাহার জীবন-কালে মগধে ব্যাধ 
ছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধধন্ম স্বীয় জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। 
্ীষ্টের প্রভাব তাহার জীবন-কালে য়িহুদী দেশের কতিপয় গ্রামে আবদ্ধ ছিল। 
মইন্দের প্রভাব তাহার জীবন-কাঁলে আরবদেশের কতিপয় জনপদে আবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু আচাব্য শঙ্করের প্রভাব তাহার জীবন-কালেই আসমুদ্র হিমাচন 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অগ্ভাপিও শঙ্করের মত ভারতের জাতায়-জীবনের 
মেরুদও। চারি ধামে চারিটা মঠসংস্থাপনই তাহার প্রভাবের নিদর্শন | দশনামা 
সন্যাসীর সম্প্রবায়ই তাহার প্রভাবেরই নিদর্শন । অসংখ্য গ্রন্থই তাহার প্রভাবের 
নিদর্শন । তাহার মতবাদের সমস্ত ভারতব্যাপী সমাদরই তাহার নিদর্শন। 
এঁতিহাসিকের পক্ষে এনপ প্রশংস৷ কাহারও কাহারও নিকট অতিরপ্রিত ও 
অন্তায় বলিয়। বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হর, এতিহাসিকের 
পক্ষে ধাহাঁর যাহ প্রাপ্য তাহা প্রান করাই প্রধান কাধ্য। সত্যের ময্যাথ 
লঙ্ঘন না করিয়া! যাহা প্রকৃত তথ্য তাহার নির্দেশ করাই এঁতিহািকের প্রথম ও 
গ্রধান কর্তব্য। শঙ্করের বাহা প্রাপ্য তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়াছি। 
অতিরঞ্জন দুরে থাক্‌, প্ররৃতরূপে তাহাকে বর্ণনা! করিতে পারিয়াছি কিন 
জানি না। 

শঙ্কর সন্ন্যাসী। তাহার গুরুও জন্ন্যাপী। সন্যাসিগণের নিকট বেদাঃ 








0০৫ ০220706 0170615121)0, ৮৮০ ০010667010515 ৮1108 ৮07001 210 991181% 000. 
09৮9001] 06 7121015 01 4১55151) 0১9 10651100০01 29161, 0১০ ৮7116 0:06 210 
05৪৫০] ০৫112000100) 2000 0১5 7১0110091 ০0701০70 06 181090105 [.090% 
১৮1১0 ০০০1৫ 10098177981] 0855 00190 10 909 7057507). 


শাঙ্করার্শন- ভুমিকা | ৮৫ 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমাদ্ুত। কোৌষীতকী উপনিষদে ইন্্প্রতর্দন 
আথ্যায়িকার প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, ইন্দ্র বলিতেছেন) 

“অরুনুণান্‌ যতীন্‌ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাধচ্ছমিতি” অর্থাৎ যে সকল যতির 
মুখে বেদান্তবাক্য নাই, তাহাদিগকে আমি অরণ্যকুকুরদিগের নিকট নিক্ষেপ 
করিয়াছি। এই শ্রুতির প্রাতি দৃষ্টপাত করিলে প্রতীত হয়--উপনিষদের 
সময়েও সন্যাসিগণ বেদান্তি আলোচনা! করিতেন। বেদান্তের অধ্যয়ন এবং 
অধ্যাপনা সন্যাসার প্রধান কর্তব্য। বৈদিক সময় হইতে এই প্রথা চলিয়া 
'আসিয়াছে। আরণ্যক গুলি অরণ্যে লিখিত হইয়াছে । অরণ্যে সন্ন্যাসিজীবন- 
যাপনকালেই আরণ্যক গুলির বিস্তার সাধিত হইগ্নাছিল। কোনও কোনও 
'আচাধ্য অরণ্যে অবস্থান করিয়া লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়। ব্রহ্থাতত্ 
অনুশীলন করিতেন। বৈদ্িকঘুগ হইতেই যতিগণের ভিতরে ব্রহ্গবিষ্ভার 
অন্তশীলন আরগ্ত হইয়াছে। গ্রাষ্ট্রের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বের মন্ন্যামিগণের 
মধ্যে বন্বতব্ববিচারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । সন্যাসিগণের মধ্যে গুরু- 
শিষ্যপরম্পরাক্রমে ব্রন্দতত্ব আলোচিত হইত। বশিষ্ঠ কুলপ।তি ছিলেন। 
দশহাজার শিষ্য ধাহার তিনিই কুলপতি। ছূর্বাসার ঘাট হাজার শিষ্যের 
উল্লেখ আছে। গোঁপালতাপনায় উপনিবদে দুর্বানার আত্মজ্ঞান বর্ণিত আছে। 
রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েও ব্রন্মবিগ্ঠ। গুরুপরম্পরাক্রমে অধীত এবং 
আধগত হইত। এইরূপ পরম্পরাক্রমেই আচাধ্য শঙ্কর ব্রন্মবিষ্ঠ। লাভ করিয়া- 
ছিলেন। বেদান্তভাষ্যে তিনি বাঁলয়ছেন,১“অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়- 
বিদ্বিঃ আচাধ্যৈঃ” * অর্থাং এ বিবরে পূর্বতন বেদান্তাচার্ধযগণ বলিয়াছেন, 
ইত্যাি। 

তৈত্তিরীয় উপনিবদ্ভাষ্ের গ্রারস্তেও লিখিয়াছেন)_ 

“ধৈ রিমে গুরুভিঃ পূর্বং পদ্বাক্/প্রমাণতঃ। 
ব্যাখ্যাতাঃ সর্বে ব্দোস্তান্তানিত্যং প্রণতোহ্থ্যহ্ম্‌।” 

গীতার ভাষ্যেও বলিয়াছেন,-_“অসপ্প্ররায়বিৎ দর্ববশীস্ত্রব্ঘপি মুর্খবদেব 
উপেক্ষণীয়$” | 

এই সকল স্থলে দেখা যাঁয় তিনি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 
পূর্বতন আচাধ্যগণের অন্থরণ করিয়াই তিনি ভা'ঘ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। 





*। বরন্স্ত্র ভাস্ত ২১।১ স্ৃত্রের ভান্ত ভ্রষ্টব্য। এ স্থলে গৌড়পাদীয় আগম হইতে বাক্য 
উদ্ধ'ত করা হইয়াছে। যথা-_“অনাদিমায়য়। সপ্ত" ইত্যাদি। 


৮৬ বেদীন্তদর্শনের ইতিহাস । 


ষাহারা তাহার ভাষ্যের সাম্প্রদায়িক প্রামাণ্যসম্বন্ধে সন্দিহাঁন। তীহাঁদের এ 
সকল বিষয় অনুধাবন কর একান্ত কর্তব্য । উপবর্ষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
তিনি যে ভাঘ্বপ্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি 
পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্ের আগমকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়৷ ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন। অতএব তাহার ভাদ্র প্রামাণিকতা নাই__এইরূপ মতবাদ 
ধাহার৷ স্থাপন করিতে প্রয়াসী, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । বাস্তবিক প্রাচীনকাল 
হইতেই ভারতে সম্প্রদায়পরম্পরাক্রমে বিষ্ভার প্রচার হইত। 

এইবূপে বেদান্তগ্রতিপাগ্ভ আত্মজ্ঞান গুরুপরম্পরা ক্রমে আচার্য শঙ্কর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। শঞ্করের পরবন্তী আচাধ্যগণ৪ মঙ্গলাচরণে ও গ্রন্থসমাপ্তিতে 
সম্প্রদায়পরম্পর৷ প্রদরণ্ণন কারয়াছেন। সশ্প্রায়ের প্রামাণ্য সর্বত্রই পরি- 
গৃহীত হইত। পঞ্চপা্দিকাবিবরণকার প্রকাশাত্ম যতি (১৩শ শতাব্দী) 
বিবরণপ্রস্থানে লিখিয়াছেন,_- 

“অত্র ক্িছ্েনভেদ[ভ্যাং সব্বন্করবাদী বেদান্তার্থগহনসশ্রদায়হীনে। হর্জন 
রমণীগাং বাচং অন্নত”। পঞ্চপাধকা বিবরণ_-বি্ঞয়নগর সংস্কত সিরিজ, 
১৮৯২ খ্রাঃ ১৬ পৃষ্টা )। 

সম্প্রদায়হানের বাক্যের কোনিও মুল্য নাই বলিয়াই 'আচাধ্য প্রকাশাত্ম! 
এরূপ কটাক্ষ কারয়াছেন। আতার্ধ্য শঞ্করও তংপুর্ববন্ত। বৃত্তিকারের মত 
আশঙ্ক। করিয়। থগুন কারয়াছেন |৯ 

আচাধ্য শঙ্কর পূর্বতন বৃন্তকারের মতই এন্থলে নিরসন করিয়াছেন। 
এন্ন্‌প অনেক স্থলে আচাব্য শঙ্কর পূর্বতন আচাখ্যগণের মতগ্রহণ ঝ কোথাও 
মতথগ্ুন কারয়াছেন। সুতরাং তাহার মতের সাম্প্রৰায়ক প্র।মাণ্য নাই এক্প 
নিদ্ধান্ত নিতান্ত অবেক্তিক। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গুরুপরম্পরাক্রনে ব্রদ্ধ- 
বিগ্তার বিস্তার হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পরবত্তীকালেও দেখিতে পাই। শঙ্করের 
পরবন্তী অনেক আচাধ্যই সন্যাসী। সর্বজ্ঞাত্মধুনি, প্রকাশাতাঃ অনবৈতানন্ব, 


শি ১ পসপপস্্পীশীিপিপপপিপীপীসস 


* আচাধ্য শঙ্কর ১।১।১ স্থত্রের “ব্রন্মজিজ্ঞাসা” শব্দের অর্থবিচার প্রসঙ্গে লিখিয়ছেন, 
- ব্রহ্মণেো জিজ্ঞাস! ব্রন্মজিজ্ঞাসা । ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং জন্মাদন্ত যত ইতি। অতএব ন 
্রহ্মপন্দস্ত জাত্যাদি অর্থান্তরমাশঙ্ষিতব/ম্‌।” এস্থলের ব্যাখ্যাচ্ছলে পন্মপ।দ।চাধ্য পঞ্চপাদিকায় 
লিখিয়াছেন-_- 

“তত্র ষদন্তৈ বু ত্বিকারৈঃ ত্রন্মণনবনত ান্তরমাশক্ক্য নিরস্ততে-_ন খলু ্রাঙ্মণজাতিরিহ গৃহতে 
প্রত্ক্ষদিদ্ধত্বাজ্জিজ্ঞান্তত্বাতাবাৎ। নাপি তৎকতৃকা জিজ্ঞাদা ত্রৈবণিকাধিকারাৎ & * * তদপিন 
কর্তব্মিত্যাহ অতএব ন ব্রহ্মণব্ন্ত জাত্যান্যাত্তরমাশক্ষিত বামিতি" ৷ (পঞ্চপাদিকা) বিজয়নগর 
সংন্থরণ ৬ পৃষ্ঠা )। 


শীঙ্করদর্শন__ভূমিকা । ৮৭ 


চিতনুখা চার্ধয, আনন্দবোধাচাধ্য, ভারতীতীর্ঘ” বিগ্বারপ্য। আননাজ্ঞান বা 
আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ। অমলানন, প্রকাশীনন্দ, নৃসিংহ সরম্বতী, রামতীর্ঘ, 
অথণ্ডানন্দ, মধুহদন, বরহ্গানন্দ প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী, এবং ইহারা সকলেই 
গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রন্মবিদ্বা লাভ করিয়াছেন । ইহার! মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থসমাপ্তিতে 
ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

এইরূপ আচার যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিভেছে। তাহার 
নিদর্শন উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাঁভাঁরত, যোগবাশিষ্ট রাঁমায়ণ এবং পুরাঁণে 
বর্নিত আছে। অতএব শাঙ্করমতের সাম্প্রদায়িক প্রামাণ্য সসিদ্ধ। অদ্বৈত- 
মত যে ব্যাসের অনুমোদিত তাঁহাও “বরন্ষসত্রের বিবরণ” নামক প্রবন্ধে গ্রদশিত 
হইয়াছে। অদ্বৈতবা যে শঙ্করের স্বকপোলকল্পসিত নহে, তাহার যথেষ্ট গ্রমাধ 
রহিয়াছে, তাহার মত যে শ্রুতি ও যুক্তির অনুসারী তাহাও প্রদশিত হইয়াছে। 
শঙ্কর, তাঁহার গুরু ও পরমগ্ডরুপরিগৃহীত একাত্মাজ্ঞানই সবিস্তরে বর্ণন 
করিয়াছেন। বৌদ্ধপ্াবনের সময়েই গৌড়পাঁদ এবং শঙ্করের অন্যাদয়। 
হ্ীঃ পুঃ এম তইতে ৬ষ্ঠ শতান্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তৎপরে তিন শতাব্দী 
কাঁল বৌদ্ধধর্ম মগধে আবদ্ধ ছিল। মৌর্ঘ্যবংণীয় অশোকের সময় (২৭৩ বা 
২৭২ খ্রীঃ পৃঃ হইতে ২৩২ 'ভ্রীঃ পৃঃ) বৌদ্ধধর্ম সমস্ত এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। 
অশোকরাজ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূখণ্ডে গ্রচাঁরক পাঠাইয়া বোদ্ধ- 
ধশ্মের বিস্তার সাধন করেন ।* 

অশোঁকের মৃত্যুর পরেই মৌর্ধ্যদাআাজ্যের পতনের স্চনা হয়। মৌধ্্য- 
বংশের শেষ সমাট বৃহদ্রথ খ্রীঃ পৃঃ ১৮৪ অবে স্থঙ্গ বংশীয় পুষ্পমিত্রকর্তৃক 
নিহত হন। পুষ্গমিত্রের সময় হিন্দুধর্মের পুনরায় অত্যথান হয়। অশোক 
স্ানুষ্ঠান বন্ধ করেন। পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্দের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুধর্মের 
পুনরভ্যুদয়ের হৃচনা! করেন। পুষ্পমিত্র ১৮১ খ্রীঃ পৃঃ হইতে ১৪৮ হঃপৃঃ পর্যন্ত 
রাশুত্ব করেন। এতিহাঁসিক স্্িখ সাহেবের মতে মহীভাষ্যকার পতঙ্জলি পুষ্প- 
মিত্রের সমসাময়িক। এ স্থলে একটা বিষয় উল্লেথযোগ্য। এইরূপ কিংবদন্তী 
আছে যে, আচার্য শঙ্করের গুরু গোবিনপাদই পতগ্রলি। অবশ্যই যোগহত্রকার 
পতঞুলি অতি প্রাচীন। মহাঁভাষ্তকার পতঞ্জলি শঙ্করের গুরু বলিয়া অন্থমিত 
হইতে পাঁরিত, কিন্তু আচার্য শঙ্করের কালনির্ণয় স্বকঠিন। শৃঙ্গেরী মঠের 
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* ভিন্সেন্ট শ্মিথ সাহেবের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ১৯*৮ থীষ্টাবের ২য় সংস্করণ 
১৭৬ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


৮৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


আঁচাধ্যগণের বিবরণে তাহার আবির্ভাবকাল থীঃ পূর্ববান্দ ৪9 বলিয়৷ পরিগৃহীত।* 
মহামতি তেলাঙ্গ শঙ্করের আবির্ভাবকাঁল খ্রীষ্টীয় ৬ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া 
সাব্যস্ত করিয়াছেন 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর ৭৮৮ ীষ্টাব্ব শঙ্করের জন্মকাল বলিয়া নিরূপণ 
করিয়াছেন।£ কিন্তু পতগ্রলিকে শঙ্করের গুরুরূপে গ্রহণ করিলে শঙ্কর, পুষ্পমিত্র 
প্রভৃতির সমসাময়িক হইয়া! পড়েন, এবং শঙ্করের আবির্ভাব ৪3 গ্রীঃ পুর্বাদ 
গ্রহণ করিলে পতঞ্জলি অন্ততঃ ১*০ শত বংসরের অধিক কাল বাচিয়াছিলেন 
বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু ১৫৩ গরষ্ট পূর্বান্ধে মিলিন্দ পুষ্পমিত্রকর্ভক 
পরাঁজিত হয়েন। পুষ্পমিত্র তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। যদ্দি পত্তঞরলি নেই যজ্ঞের সময়ে উপস্থিত থাঁকেন, তাহা হইলে 
শঙ্করের আবির্ভাবের অন্ততঃ ১০৯ বৎসর পূর্বে তাহার অবস্থিতি স্বীকার 
করিতে হয়। অবশ্যই মনুষ্যের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাঁক। অস্বাভাবিক 
বলিয়া বোঁধ.হয় না এবং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও দেখিতে পাই না। 
কিন্ত এ সম্বন্ধে স্িরতর প্রমীণ না থাকায় সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পাঁরা যায 
না। আর যদি পুষ্পমিত্রের যক্দের.পরবন্তী কাঁলে পতগ্রলির আবির্ভাব হয় তাহা 
হইলে কালের পরিমাঁণ কমিয়া যাঁয়। 

এ স্থলে আরও একটী বিষয় আলোচনা কর! আবশ্যক । 

ডোজরাজের পাতগঞ্জলদর্শনের উপরে রাজমার্তও নামক বৃত্তি আছে। 
ভোজদেব ধারা নগরীর অধিপতি বলিয়া পরিচিত। ব্যাকরণে শব্দানুশাসন 
এবং বৈগ্যকশান্ত্রে “রাঁজমৃগাঙ্ক” নামক: গ্রন্থ তদ্বিরচিত। ভোজ গ্রবন্ধ- 

* [শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরায় যাহা লিখিত আছে তাহা এইরূপ-_ আচার্য্য ১৪বিক্রমার্কানে 
জন্ম গ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বিক্রমার্কাব্ে সমাধিলাভ 
করেন। স্বুরেশ্বর ৩* বিক্রম।কাঁন্ষে মন্সযান লইয়। ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহত্যাগ করেন, 
ইত্যাদি । উপরে যে ৪৪ খৃঃ পুঃ অবের আচার্য্যের জম্মকাল বলা হইল, তাহা 3৪ বিক্রম 
কাব্দকে খৃষ্টাব্দে পরিণত:করিয়া বল! হইয়াছে । যেহেতু বিক্রমাদিত্যের অব্দ ৫৭1৫৮ খৃঃ পূর্ববা, 
তাহা হইতে ১৪ বাদ দিলে.৪৪ পৃঃ খৃষ্টাব্দ পাওয়। যায়| এস্থলে লক্ষ্য" করিধার বিষয় এই ধে 
শৃ্গেরী মঠে যে অব্দ এজন্য ব্যবজত হইয়াছে তাহা বিক্রমার্ক[দ? তাহা বিক্রমা্দ বা সংবং 
ব| বিক্রমাদিত্যাব্ কি না বিবে্য । অপর যে অন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে-তাহা শালিবাহনাব্দ বা শকাৰ 
এ বিষয় বহু বক্তব্য আছে তাহা! পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সং] 

1 [00171) 4১000967'নামক পত্রিকা ভ্রষ্টব্য। 

+ [ইহার মুল পুনা ডেকান্‌ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ৬ কে, বি, পাঠকের 


সিদ্ধান্ত । এজস্ ভিয্ান৷ ৯ম ওরিয়াপ্টেল কংগ্রেস রিপোর্ট দষ্টব্য। মোক্ষমূলর ইহ। গ্রহ 
করিয়াছেন, নির্ণয় করেন নাই। সং] 


শাঙ্করদর্শন__ডূমিকা। ৮৯ 


প্রভৃতি গ্রন্থ পর্ধযলোচনা৷ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভোজরাজ গ্রীষ্টীয় ১১শ 
শতাঁব্ীতে মালব দেশ শাসন করিতেন। তিনি “শিশুপাল বধ” প্রণেত৷ মাথের 
সমসাময়িক | 
ভোঁজরাঁজ ১১শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। “রারমার্ত” বৃত্তিতে তিনি 
লিখিয়াছেন__ 
“শব্দানামন্ত্রশীসনং বিদধতা পাতগ্রলে কুর্ব্তা 
বৃত্তিং রাঁজমুগাঙ্কসংক্গকমপি ব্যাতন্বতা বৈগ্ভকে। 
বাকৃচেতো বপৃষাঁং মলঃ ফণিভৃতাং ভত্রেব যেনোদ্ধ ত-_ 
্তস্ত শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতে বাচো জয়ন্থযজ জলাঃ 1৮ 
এতদষ্টে মনে হয় ভোজরাজ বৈগ্যকশান্ত্রকর্তা চরক, যোগম্থত্রকাঁর পতঞ্জলি 
ও মহাভাষ্যকাঁর পতঞ্লিকে অভিন্ন বলিয়া গ্রন্ণ করিয়াছেন। 
ভোঁজরাজের মতে চরক ও পতত্ীলি প্রভৃতি অনন্তদেবের অবতার । ভোঁজ- 
রাঁজের শ্লোকরৃষ্টে মনে হয় অনন্তদেবের যোগশান্জে কোনও গ্রন্থ আঁছে। কিন্ত 
এক্পপ কোঁন৪ গ্রন্থ পাওয়া যাঁয় না। চরকগ্রন্থে অনন্তদদেবের নামোল্লেখ নাই। 
কিন্তু ভাব প্রকাঁশে চরককে অনহ্দেবের অবতাররূপে গ্রহণ করা হুইয়াছে।* 
ভোজরাজ শব্দানুশাসন, পাতগ্রলবৃত্তি ও রাজমৃগ!ক্ক নামক বেগ্যকগ্রন্থ প্রণয়ম 
করিয়া ফণিভৃততর্তী অনন্তদেবের স্যাঁয় বাকা, চিত্ত ও শরীরের মল বিদুরিত 
করিয়াছেন । স্থতরাঁং ভোঁজরাঁজের বাঁক্যান্থুসারে চরক ও পতগ্লি অভিন্ন ব্যক্তি 
বলিয়াই অনুমিত হয় । আমাদের মনে হয়__যোগস্থত্রকাঁর, মহাঁভাষ্যকাঁর ও চরক 
অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। চরক মহাঁভা্যকারের পূর্বব্তী, পাঁণিনির স্থত্রে চরকের 
উল্লেখ আঁছে। ইহারা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হইতে পারে ইহাদের 
বি্যাবস্তা জ্ঞানগান্তীর্ধ্য প্রভৃতির জন্ত ইহাদিগকে অনস্তদেবের "অবতাররূপে 
গ্রহণ করা হইত। চরক ও সুশ্রত বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন। বুদ্ধদেবের 


শশীপাশীশিীীশিশী 











* ভাবপ্রকাশে চরকপ্রাদুভাবপ্রসঙ্গে--“ষদা ম্ঠাবতীরেণ হবিণা। বেদ উদ্ধত; | তদা শেষশ্চ 
তব্বৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্‌ ॥ অথর্বান্তগতং সম্যগাযুর্ব্বেদ্ধ লব্ববান। একদা তু মহীবৃত্ং দরষ্ং 
চরইবাগতঃ ॥ তত্র লোকান্‌ গণদৈর্গন্তান্‌ বাথয়। পরিপীড়িতান্‌। স্থলেবু বহুষু বাগ্রান্‌ তিয়মাণাংশ্চ 
ৃষটবান্॥ তান্‌ দৃষ্টাতিদয়ামুক্তস্তেষাং ছুঃখেন ছুঃখিতঃ ৷ অনন্তশ্ষি্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্‌ | 
সত্তা স স্বয়ং তত্র যুনে; পুত্রো। বতুব হ। প্রদিদ্ন্ত বিশদধস্ত বেদবেদা জবেদিনঃ ॥ যতশ্চর ইবায়াতো 
ন জ্ঞাতঃ কেনচিন্‌ যতঃ। তম্মাট্চরকনায়াসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥ সভাতি চরকাচার্য্যো 
বেদাচার্য্যো যথা দিবি । সহম্রবদনস্তাংশে। যেন ধ্বংদো রুজাং কৃতঃ।” পাতঞ্জলদর্শনন্পূ্চ্র 
বেদাতচু%ু ২ পৃষ্ঠা ভর্টব্য। 


৯০ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস। 


পূর্বেও চরক এবং স্ুশ্রুত সংহিতা প্রচারিত ছিল। * বৌদ্ধমুগে চিকিৎসা- 
শান্ত্রের যে বিস্তার সাধিত হইয়াছিল; তাহার মূল চরক সুশ্রত প্রভৃতির গ্রন্থ। 
মহাভাষ্কাঁর ও চরক একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। মহাঁভাষ্কার 
যদি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীঃ পৃঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্ত চরকাঁচার্ধ্য খ্ীঃ পুঃ ৬্ঠ বা ৭ম শতাবীর 
পূর্ববর্তী । 

নাগা্ভুন যেমন সুশ্তের প্রতিসংস্কর্তা, বোঁধ হয় মহভাঁষ্াকার পতঞ্রলিও 
তন্রূপ চরকের প্রতিসংস্কর্তী ৷ যোগস্ত্রকাঁর পতগ্রলি মহাঁভায্যকাঁর হইতে প্রাচীন। 
কারণ, পাঁণিনির গণপাঠে পতঞ্জলির নামোল্লেখ আছে। আমরাও দেখিয়াছি 
দীর্শনিকহৃত্র সকল সমসাঁময়িক। সুতরাং স্ত্রকার ও মহাভাষ্যকাঁর অভিন্ন 
ব্যক্তি হইতে পারেন না। আচাধ্য শঙ্করের সময় চরক স্ুশ্রুতের প্রামাণ্য স্বীরূত 
হইত। কিন্তু বাগ্ভটের নাঁমোল্পেখ নাই। ফুণ্টে মহোদয়ের মতে বাঁগ্ভট 
পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। + পদ্মপাঁদীচার্্যকৃত পঞ্চপািকায় 
চরক ও সুশ্রুতের নাম আছে। £ পন্মপাঁদ শঙ্করের শিষ্য স্ৃতরাঁং সমসাময়িক। 

শঙ্করের সমসাময়িক পদ্মপাদের গ্রন্থে চরক ও স্থশ্রতের উল্লেখ আছে, 
কিন্তু বাঁগ্ভটের উল্লেখ নাই-_ইহাঁতে মনে হয় শঙ্করের সময় বাগ্ভটের প্রাধান্য 
স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং দেখা খাইতেছে-_-আচার্ষেটর সময়নির্ণয় করা বড় 
সহজ ব্]াপার নছে। 


শা পেস্পাসিদলপপ 


শঙ্করের কাঁলনির্ণয় | 


এখন দেখিতে হইবে শঙ্করের কোন্‌ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 
তিনটা প্রধান মত আছে। ৪৪ গ্রীঃ পৃঃ, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং ৭৮৮ গ্রীষ্টাব। 
এই তিনটা মত প্রাধাণতঃ বিষ্কমান। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ৭৮৮ গ্রীষ্টাব্ব গ্রহণ 


* ডাক্তার প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের 17015101701 1717700 011017150র প্রথম খণ্ডের 
(৮০187) ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 

+ বাগভট্কুত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কুষ্ঠেকৃত ভূমিকা তরষ্টব্য। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকা" 
শিত ৪র্থ সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 

1 “সত্যম. তথাপি চিকিৎদাজ্ঞানে চরকন্ুক্রতাত্রেয়প্রভৃতীনি বন্ুনি' ( পঞ্চপা্দিকা বিজয়- 
নগর সিরিজ ৬৭ পৃষ্ঠা )। “*নাপি পুরুঘার্থে চিকিৎসজ্জানে সুশ্রতাদিসিদ্ধে চরকে নিয়মেন প্রবর্ততে" 
( পঞ্চপাদিকা এ ৬৮ পৃষ্ঠা )। 


শঙ্করের কালনিণয়। ৯১ 


করিয়াছেন, এবং অনেকেই তন্মতের অন্ুরণ করেন ।* আমাদের বিবেচনায় 
শঙঞ্চর খ্রীষ্ট পূর্বান্ষে আবিভূতি হন। শঙ্করের জীবন সম্বন্ধে মাধবাঁচারয্য কৃত 
“শঙ্করবিজয়”) আনন্দাগরি কৃত “শঙ্করদিপ্বিজয়” এবং চিদ্ধিলাস ও সদানন্দকৃত 
জীবনীও রহিয়াছে। মধ্বলশ্্রদায়ের পগ্ডিত নারায়ণাচার্ধ্য মধ্ববিজয় ও মণি- 
মঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্ধয়ে শঙ্করকে অতি জঘন্ত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন । এই 
চিত্র সাম্প্রৰায়িক বিরোধের বিষময় ফল। কাহারও মতে মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী 
নামক প্রবপ্ধদ্বয়ে তাৎকালীক শৃর্দেরী মঠের মঠাধীশ “বিগ্ভাঁশঙ্কর” আচার্ধ্কে 
এরূপ ঘ্বৃণিত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে । ইউরোপীয় পণ্তিতগণের মধ্যে 
উইলসন ও মোক্ষমূলর সাহেব এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। 
দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেলারঙ্গ মহোদয়ের চেষ্টাই সবিশেষ প্রশংসনীয় । 
কৃষণস্বামী আয়ার মহোদয় শঙ্করের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন | $ তিনি মোক্ষ- 
মুলার মত সমীচীন বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । 

'আচাধ্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল নির্ণয় করিতে না পারিলে তাৎকালীক 
সামাজিক, রাষ্্রনৈতিক ও জাতীয় ধর্মজীবনের অবস্থা হদয়দম করিতে পারা 
যাইবে না। এই জন্তই কাল/নর্ণ্ন একা আবন্তক। এক্ষণে মাধবাচাধ্যপ্রণাত 
“শক্রবিজয়”কে উপাদান কর! যাউক। এই মাধবাচার্ধ্যই বিগ্ভারণ্য মুণাশ্বর কি 
না_ তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান । $ 








* কিন্তু পঞ্িত মোক্ষণুলর প্রভৃতি থে ৭৮৮ গ্রাাদকে শঙ্করের জণ্মকান বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা পুণ। ডেক।ণ্‌ কলেজের সংস্কতাধযাপক স্বগীয় কে, ব পাঠক মহোদয়ের পারশ্রমের 
ফণ। শঙ্চর(বিভাব কল বাণয়। প্র/য় ১৮।১৯ট মঠ আছে, [কন্ত এই ৭৮৮ গ্রাাদই সাধারণতঃ 
পুত হইয়াছে। 

1 কৃঞ্ণধ।মা আয়।র মহাশয় তংকৃত +550015910189790- 111১1190100 017)957 
শামক গ্রন্থে পাঁথয় ছেন)--11)1)15 ১/5৩০]৯ 01 01)৩ 1116 ০1 ১1%0175০0 01) ৮511051-01 0)1১ 
2০০০৪ 1১০5 9110১০৮০:১০ (9 ১১০ 000 01১০১০ ৮০০১১ ৮৮৩১১ (1৩ 0010 01 01) 
[১০/১৩০৪০০০, 1১101) 05০0 058,010 01004115110 ৬৫000 10016091৮০৫ 16008 0059 
01১1) 17)00001)67)05 010১6 5711715৩11 17)000) 0000 01১90191900 01) 0190. 2০০০০1৫7১০1 
19:০৫ 00 0911 11175611 1১1)117)2) 01090110130 ১10051১9109 01 ১/1)959 ১0০০95১015 
20016 511115611 10000 2০০1161)020]17 1১১11) 0) 50051001709) (2১105196912 
51018 61561397৩ )) 190 1১০০1) 1991)111)0 10117) 18 2৮৮01 2 195158598 
018010)2 09 77)9) 0১610010790, 10) 01১0 012150701300:20 (১21)02701১219, 
1215 0109 250 006১--190559।) ০০. 401) 1 0 51১13) 

? আঙ্নার মহাশয় প্রণীত ১2197901279. 1715 116৩ & 0295 ম্ব।টিশন্‌ কোম্পানি 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

৯ শঙ্ষরের জাবনচরিতক|র কৃষ্ণন্থামী আয়ার মহাশয় বপিতেছেন) _-*11$ 0905০. 


৯২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস । 


যাঁহা হউক শঙ্করবিজয়কাঁর মাধব এবং বিগ্ভারণ্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া 
গ্রহণ করিলেও শঙ্করবিজয়ের প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হয় না । বিগ্ভারণ্যের স্থিতিকাল 
১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী, তিনি শতদুষনীকার বেদাস্তাচার্যের সমসাময়িক | ইহা 
শঙ্করের অবস্থিতির অনেক পরে বিরচিত হুইয়াছে এবং ইহাঁতে এঁতিহাপসিকতা 
পরিরক্ষিত হয় নাই। মাঁধবের মতে শঙ্কর, বাণ প্রস্তুতি পণ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধ 
পরাজিত করেন। বাণ ও হ্ষবন্ধন সমসাময়িক । ৭ম শতাব্দীতে (৬৪০খীঃ) 
হর্যবদ্ধন রাজত্ব করিতেন। সুতরাং শঙ্কর ও বাণ সমসাময়িক হইতে পারেন না ।* 
এরূপ এঁতিহাসিক ভ্রান্তি শঙ্করবিজয়ের বহুস্থলে বিদ্যমান । সুতরাং শঙ্করবিজয়ের 
প্রামাণ্য এজন্য পাঁরগৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ শঙ্করবিজয় কোনও 
পূর্বতন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত উপাদানে বিরচিত। 1 
উইলসন সাহেব (১%11597) আনন্দগিরির প্রামীণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্ত তেলাঙ্গ মহোদয় তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আনন্দ- 
গিরিও শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি শুদ্ধানন্দ 
স্বামীর শিষ্যর্ূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি শঙ্করভাষ্ের উপর 
প্ায়নির্ণয়” নামক টাকা প্রণয়ন করেন। সেই টীকার সমাপ্তিতে পিখিয়াছেন,_- 
“সন্ত্যেব বহুলানীহ ব্যাখ্যানানি মহাধিয়াম্‌। 
ব্যাখ্যা তথাপি সৌখ্যেন ব্যাখ্যানায় ময়! কৃতা”। 


16১ 11)0 01110 ১৮]101) 01015 ১০015৮11058 ৮৮4১ ১210091)3 1)0009 ৮10)2191)0% 
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বার্ণেল সাহেবও (1301761) বংশত্রান্ষণের ভুমিকায় শঙ্করবিজয়কার মাধবকে বিদ্যারণ্য 
মুনীশ্বর বলিয়। স্বাকার করেন নাই । (বংশব্রান্মণের ভুমিকা * * ২০ পৃষ্ঠা এবং নিন্নস্থ পাদ- 
টাকা দ্রষ্টব্য। 

রামশস্ত্রী ভাগবতচাধ্য পঞ্চপাদিক।র সম্পাদক । তিনি ভূমিকায় লিখিয়।ছেন, “৬৮০ 21০ 
' 005 00105002092 ৬৮ 56000509196 06 1016] 070 009010001 (59110700) 
00109 7$1901)252 ১১1১0 11) 1515 20:2725109 1110051010951% 7150106১00০ 9607) 
0৫0১6 1১201210019 ( পঞ্চপাদিকার 7০906 ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য |) 

[* মাধবের গ্রন্থে এ নন্বন্ধে যাহা আছে তাহাতে মনে হয়, শঙ্কর ঠিক বিচারযুদ্ধে 
বাণকে পরাজয় করেন নাই, কিন্তু বাণ ময়ুর দণ্ডির গৌরব তাহার নিকট হুতপ্রভ হইয়াছিল 
মান্্। মানুষ পরলোকগত হইলেও তাহার প্লৌরব থাকে এবং তাহ! পরবস্তী ব্যক্তির নিকট 
নিশ্রাভ হইতে ঞ্ষান বাধা ঘটিতে পারে না| শঙ্করবিজয়ে যাহ! আছে তাহা এইমাত্র | সং] 

+ এজস্ত মাধবাচার্ধ্যকৃত শঙ্বরবিজয় ত্র্টব্য। [ এই গ্রন্থের প্রথমেই আছে “প্রাচীন-শঙগরজ য় 
নার; সংগৃহাতে স্ফুটম্‌।" সৃতরাং ইখার মূল প্রাচীন শঙ্করবিঞয় ইত্যাদি । সং] 


শঙ্করের কালনির্ণয় | ৯৩ 


ইহা হইতে স্পট প্রতীতি হয় যে, তিনি অনতিপ্রাচীন । * বিশেষতঃ 
অন্ত টীকাকারগণের তিনি পরবন্তী। আনন্গিরি বিদ্ভারণ্যেরও পরবর্তী এবং 
সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাহার গ্রন্থের প্রামাণিকতাও 
সথদূঢ় নহে। আনন্দগিরির প্রামাণিকতা। তেলাঙ্গ মহাশয় খণ্ডন করিয়াও তিনি 
্রাস্তিমুথে পতিত হইয়াছেন। তিনি (১. 1,101) 1101217 
&11010001 ৬০1. $, ২৮৭ পৃষ্ঠায় উভয় শঙ্করবিজয়ের আলোচনা করিয়াছেন। 
কারণ, তিনি চিদ্ধিলাস ও চিৎস্থথাচার্ধ্যকে অভিন্ন মনে করিয়৷ চিদ্বিলাসকে শঙ্করের 
সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 1 তেলার্ মহোদয়ের মতে চিদ্বিলাম ও 
চিতমুখাচাধ্য উভয়ে একই ব্যক্তি। যদি চিৎন্খাচাধ্য তত্বপ্রদীপিকাকাঁর 
চিতস্থথ মুনি হয়েন, তাহা হইলে তিনি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন 
না। কারণ, তত্বপ্রদীপিকাঁকার চিৎসুখাচাধ্য শ্যাঁয়কন্দলী” হইতে বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন? “ন্যায় কন্দলী” ৯৯১ গ্রীষ্টান্দে বিরচিত হইয়াছিল। (এ সবন্ধে 
1), 0, 1২, 4, 5. 7০9017191 এ 1391)101 বুলর সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | ৭৬ পৃষ্ঠা) 
তত্বপ্রধীপিকায় স্তায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্যের মতও থণ্ডিত হইয়াছে। 

স্তায়লীলাবতীকার খ্রীস্তীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তর্ব-প্রদীপকার 
চিৎস্থখ স্টায়কন্দলীকার শ্রীধরের পরবন্তী এবং বিগ্ভারণ্যের পরবস্তী। বিছ্যারণ্য 
চিৎস্থখের নাম সর্বদর্শনংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন |! সুতরাং টিৎস্ুথাচার্যয 


পল এপ পপ পাপ পরপর পপ পাপ পাশপাশি পাপশাস্পিপাপপাা ীশিশাশিস্পাপ 


« [শঙ্ষরবিজয়প্রণেত। আনন্দশিরি নিজ গ্রন্থমধ্যে অনগ্থ।ণন্মগিরি নামেও পরিচিত। 
সৃতর[ং ইনি টাকাকার অনন্দশিরি নহেন বেশ বুঝ| যায়। আনপিরির সময় সন্বপ্ধে আনন্গগিরি- 
কৃত তর্কসংগ্রহ দ্রব্য । উহ! গাইকোয়াড সংস্কৃত পিরিঞং মধ্যে প্রকশত হইয়াছে । সং] 
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0 631159501২6 10796 010. 5000 1১00) 1772) 01500109100 00 ০016 91000011150) 107 


1 কলিকাতা হুইতে প্রকাশিত সর্ববদর্শনসংগ্রহে শঙ্করদর্শন প্রদত্ত হয় নাই। কিন্ত 
পুন! আননাশ্রম হুইতে প্রকাশিত সর্বদর্শনসংগ্রহে শস্করদশন লিখিত আছে। তথায় চিৎ 
সখাচাধ্যের বাক্য উদ্ধত হইয়াছে। 


“তথাচাচকথচ্চিৎস্ুখাচার্যয :-_ 


দৃষ্টচৈত্রমুখোৎপত্তে স্তৎপদঞ্থিত বদদা | 
বার্ডাহায়ে বা তম্ত পরিশেষবিনিশ্চিতেঃ ॥ (সর্ববদর্শনদংগ্রহ ১৫৪ পৃষ্ঠ) 


৯৪. বেদান্তদর্শনের ইতিহাস। 


বিগ্ভারণ্যের পূর্ববন্তী। চিৎসথ খণ্ডনণগথাগ্তকার শ্রীহর্য মিশরের পরবস্তী। 
্রীহর্যমিশ্র রাঠোররাজ জয়চাদ্ের সমসাময়িক । জয়চাদ ১১৯৩ ্রীষ্টাৰে 
মুদলমানগণকর্কি সিংহাসনচ্যুত হয়েন। সুতরাং শ্রীহর্য দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বিগ্ভমান ছিলেন । 

চিৎস্থখাচাধ্য খগ্ডনখণ্ডখাগ্ের টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব 
চিৎস্খাচাধ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ্থ শিষ্য হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তেলাঙ 
মহোদয়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত । “ক্রহ্মবিদ্ভাতরণ” নামক ক্রদ্মনুত্র ভাষ্তের এক টাকা 
আছে। এই টাকার প্রণেতা অ্বৈতানন্দবোধেক্র । তাহারও অপর নাম 
চিদ্ধিলাস। তিনি ১১৬৬--১১৯৯ গ্া্টাব্ষ পথ্যস্ত শৃর্গেরী মঠের পীঠাধীশ 
ছিলেন। তিনিও শ্রীহর্ষ মিশ্রের সমসাময়িক । সুতরাং তিনিও শঙ্করের 
সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। অতএব চিদ্ধিলাসকৃত শঙ্চরবিজয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত 
হইতে পারে না ।* 

অন্ত জাবন-চরিত লেখক-_সদানন্দ। বেদান্তসারপ্রণেতা সধানন্দ এবং 
এই সানন্দ অভিনন হইলে তিনিও তিনিও বিস্াসণ্য হইতে পরবত্তী হয় 
পড়েন। কারণ, বেদাগুসারে পঞ্চণীর শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। এই ধকল 
প্রামাণে মনে হয় শঙ্করের সমদাময়িক কোনও জীবন-চরিত নাহ। 

যাহা হউক পরবর্তীকালে প্রাচান ইতিবৃত্ত অন্নরণ কারয়া আচাধ্যের 
জীবন-চরিত বিরচিত হইয়াছে। মাধবের গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট ইর্সিত রহিয়াছে। 
ফলত; আঁচাধ্য জীবনচাঁরতের প্রামাণিকত। স্বন্ধে ইহার আঁধক কিছুই পাওয়া 
যায় না। 

এক্ষণে সময় সন্ধে তেলার্গ মহোদয়ের মত আ.লোচন! করা বাউক। তাহার 
মতে শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে রাজ। পূর্ণবন্মার বেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে 


পাীশীশীি শি স্পা _ শীাশাাশীশাাতিশি 





£তমবোচচ্চিৎসুখাচাধ্য ১ 
প্রত্যেকং সদসন্থাভ্যাং বিচারপদব!ং ন য্খ। 
গহতে তদনির্বাচ্যমাহ বেদান্ত বাদিনঃ। (এ ১৬৬ পৃষ্ঠা) 

[* কিন্তু চিদ্বিলাদ নামে যে পঙ্করের শিল্য কেহ ছিল না তাহা ত এতদ্বারা প্রমাণিত হয় 
নাঁ। যদি চিদ্দিলাদরচিত শঙ্করচা্দিতে শঙ্করের পরবস্তী ব্যক্তির নাম গদ্ধ পাওয়। বাক্স তব এ 
গ্রন্থকে অপ্রামীণিক বলাই ভাল। সং] 

[1 এই সদানন্দের সময় কালিকা প্রেদে প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের তুমিকায় নিরূপিত 
হইয়াছে। হান ১৫শ শতাব্দীর লোক । সং] 

[1 *প্রাচান শৃহরবিজয়খানি শঙ্করের সময়ে রচিত পক্করপীবনচরিত। ইহ] বহুদিন হইতে 
খাঁত হইয়াছে। আর এইজন্তই বোধ হয় মাধবাঁয় শঙ্করবিপরয়ের টীকাকার ধনপতি স্থুরা তত 
ডিগিমাখ্য টীকায়্ ইহ! প্রায় দষগ্রই উদ্ধত করির। ইহার রক্ষ। সাধন করিয়াছেন। নং] 


শঙ্করের কালনিণয়। ৯৫ 


তাহার সমসাময়িকরূপে শঙ্করকে গ্রহণ করা সমুচিত। আমাদের এই মত 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না । কারণ, যেস্থলে পূর্ণবন্মার, উল্লেখ রহিয়াছে, 
মে স্থলে পূর্ণবন্থা বলিতে কোনও বিশেষ রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই। 
্রন্স্থত্রের ২।১/১৮শ স্ুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিতেছেন,__ 

“নহি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভুব প্রাক্‌ পুর্ণবর্মণোঁহভিষেকাৎ ইত্যেবপ্রাতীয়কেন 
মর্যযাদাকরণেন নিরুপাখ্যো! বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বদব ভবতি ভবিষ্তি ইতি বা 
বিশেষ্যতে 1৮ 

অর্থাৎ রাজা পূর্ণবর্্মার অভিষেকের পূর্বে বন্ধ্াপুত্র রাজ! হইয়াছিল, এ 
বাঁক্য যেমন; উক্ত বাক্যও সেইরূপ। এনস্থলে "পূর্ণবন্ম” নাঁমটী কোনও বিশেষ 
রাজার নাম নহে। এই নামটা দেবদত্ত দন্্রদত্ত প্রভৃতি নামের ন্তাঁয় ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মন্থাদিশান্রে কষত্রিয়ের পদবী পবর্শন্‌« 
্রাহ্মণাঁদির নাম দেবদত্ত যজ্জদত্ত এবং বৈশ্ঠের নাম ধর্বর্্ের স্যোঁতকরূপে 
রাঁখিবার বিধান রহিয়াছে । 

এইরূপ বিধানবলেই শঙ্ষর পপূর্ণবর্থা” এইরূপ সাধারণ নাম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। বিশেষতঃ এই স্ত্রের ভাষো পূর্ণবন্্ার উদ্লেখের পূর্ব্বে এবং পরে 
দেবদত্ত ও যজ্জদত্ত প্রভৃতি নামের স্ম্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। * বাস্তবিক 
দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামের ন্যায় পুর্ণবর্থা নামও সাধারণ নাম। কোনও 
বিশেষ রাজার নাম নহে। + তেলঙ্গের মতে শঙ্কর ৬ শতাকীর শেষভাগে 
বর্তমান ছিলেন এবং মগধের রাজা পূর্ণবর্্মার সমসাময়িক । রাজা পূর্ণযর্ম্া 


* “নহি দেবদত্তঃ শ্রস্ে সন্লিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র ' 
বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাৎ দেবদত্বজ্ঞদত্বয়োরিব শ্রপ্বপাটলিপুত্রনিবাসিন:” 

"হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসাবিতহস্তপাঁদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানেইপি বন্ধন্যত্ং 
গচ্ছতি, স এব প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।” 

1 [ এই সিদ্ধান্তটা বিশেষ্য বিবেচ্য। কারণ, পূর্ণবর্মা এস্কুলে য্দত্ত দেবদত্ডের ন্যায় নাম 
মাত্র বলিয়। বোধ হয় না। তাহা হইলে এ নাসই ব্যবহৃত হইল না কেন! দেবদতত যজ্জদতের 
নাম প্রাচীন অর্ববাচীন উভয় শাস্ত্রেও আছে, কিন্তু পূর্ণবর্মার নাম ত প্রাচীন বা অরব্বাচীন কোন 
শান্ত্রেই নাই? তদ্ধযতীত.ভান্তকার" এই পূর্ণবন্মার নাম আরও একবার উল্লেখ করিয়া ছিলেন ও 
রাজ্যবন্থীর দানশীলতার সহিত ইহার দানমীলতার তুলন! করিয়৷ পূর্ণবর্মাকে নিকুষ্টাসন প্রদত্ত 
হইয়াছে । অতএব এস্থলে ূর্ণবন্মাকে যজ্জদত্তের ন্যায় বিবেচনা করা কতদুর সঙ্গত তাহা বুঝিতে 
পার! যায় না। তেলঙ্গ মহোদয় এই আপত্তি অতি বিচক্ষণতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন । 
তবে তেলঙ্গ মহোদয় আচার্ধ্যকে যে, পূর্ণবর্মার সমসাময়িক বলিয়াছেন, তাহা যেন দুর্বল সিদ্ধান্ত 
বলিয়া বোধ হয়। আচীর্ধা, পূর্ণবন্মীর নাম করায় এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে আচার্য্য পূর্ণ- 
বনধার পূর্বে নহেন এইমাত্র। সং] 


৯৬ বেদীস্তদর্শনের ইতিহাস । 


মগধের স্থানীয় নরপতি। তিনি অশোকের শেষ বংশধর । চৈনিক পর্যাটক 
ছিউয়েনসঙ্গের বর্ণনান্ুসারে তিনি তাহার প্রায় সমসাময়িক । তিনিই বোধি 
বুক্ষ পুনরায় রোপণ করেন। শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বোধিবুক্ষ সমূলে উৎপাটন 
করিয়াছিলেন । পূর্ণবর্মা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। হিউয়েনসঙ্গ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত বোধিবুক্ষ দর্শন করেন। স্বতরাং পূর্ণবন্্া ৭ম শতাব্দীর প্রথম 
ভাঁগে বর্তমান ছিলেন । * এই সময়ে শঙ্করের অভাদয় হইলে চৈনিক পর্যটক 
অবশ্যই তৎসম্বদ্ধে উল্লেখ করিতেন । শঙ্করের প্রভাব ও প্রতিভা তাঁহার জীবন- 
কালেই ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করের আবির্ভাবের অল্প 
পরেই চৈনিক পর্যটক ( ৬৪* খ্রীঃ) আগমন করেন। শঙ্করের সম্বন্ধে তিনি 
কোনও কথা৷ না বলিয়া! মৌন থাঁকিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না।? 

শঙ্করের জীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়_তিনি পণ্ডিত বাঁণফে 
পরাভূত করিয়াছিলেন | বাঁণ “হর্ষচরিত”কাঁর এবং হর্ষবর্ধনের সমসাঁময়িক। 
হর্ষবর্ধন ৬*৬ ত্রীষ্টীকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শঙ্কর ৬ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান থাকিলে বাঁণের সহিত দেখা হইবাঁর সম্ভাবনা! অতি কম। 
আর যদি ধরিয়া লই তিনি ৬ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও জীবিত ছিলেন, তাহা 
হইলেও জীরনচরিতকারগণের অন্যান্ঠ বিবরণের সহিত একবাক্যতা থাকে 
না। কারণ, জীবনচরিতকারগণের মতে তিনি ব্চারযুদ্ধে ভাস্কর) দণ্তী ও 
ময়ূর প্রভৃতি পত্ডিতগণকে পরাজিত করেন। ভাক্ষরাঁচার্য্য ( বৈদাস্তিক) 
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+ [এম্বলে বিচার্ধ্য এই যে শঙ্কর পূর্ণবর্মীব উল্লেখ করায় গ্ু্ণবর্মীর পর্ধবে তিনি নহেন 
এইমাত্র পাওয়া যায়, পূর্ণবর্মীর সমকালীন বা পরবর্তী হইতে বাধা হয় না। হুয়েনসাঙ্গ শঙ্করের 
নাম না করিবার কারণ শঙ্কর হুয়েনসাঙ্গের পরবর্তী ছিলেন । আর এরূপ বলিলে কোন দোষ 
হইতে পারে না। ইৎসিঙ্গ সন্বঘ্ধেও সেই কথা বল! যাইতে পারে ; অবগ্থ যদি কোন প্রব্গ 
প্রমাণ বাধা দেয় তাহা হইলে আচার্ধ্যকে এন্ডাবে পরবর্তী করা চলিবে না। কিন্তু সেরূপ প্রমাণ 
এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়! যাইতেছে না । আমরা নান! দিক্‌ দেখিয়া আচার্ঘ্ের সময় ৬৮৬ধৃষ্টাদ 
করিয়াছি। 9৪ খৃষ্টাব হইলে ছয়েনসাঙ্গ ও ইৎসিল্ের আচার্যযবিষয়ক অন্ুল্লেখ অস্বাভাবিক বলিয়া 
বোধ হয়। সং] 


শঙ্কারের কালনির্ণয় | ৯৭ 


“বের পরবর্তী । তত্প্রণীত ভাঙ্যে শঙ্ষবেব নত খণ্ডিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ঙ্নুব তাহাব গ্রন্থে ভাস্কবাচার্্য প্রভৃতিব নামোল্লেখ অথবা মতবাদ উদ্ধত 
“বেন নাই। তিনি মাহেশ্ববমত নিবসন করিয়াছেন (২1১।৩৭-3১ 
এভাঁদ্য দ্রব্য )। কিন্তু তাহাতে ভাক্কবাচার্স্যেব মত খণ্ডিত হয় নাই, 
শথনা তীহাব নামোলেথও নাই । ভাঙ্কব শঙ্কবেব পবব্তী। কাবণ, তিনি 
সার্ট শঙ্কবেব মত সিকি গ্রহণ কাণিগা স্বায় ভাধ্য প্রণয়ন 
+বিনংছেন। জীবন-চবিতকাবগণ পববন্তী কালের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের 
সাম শঙ্কবেব শ্রঠিপন্দরূপে গ্রহণ কবিয়াছেন এবং তাহাব প্রাধান্ত প্রদশনেব জন্য 
গহথ্য তথ্যরূপে প্রপঞ্চিত কবিদাছেন। স্থতবা শঙ্কববিজঘোক্ত বাণ-পবাজয় 
নখিয়া শঙ্কবকে এ সময় স্থাপিত কৰা অন্য1স। 
তাহার পৰ পর্যাটক ঠিউয়েনসঙ্গ নালন্দায় অপস্থিতিকালে সখা পাতগ্জল ও 
স্তাদি শান্তর আচার্য্য শীলভদ্রেব নিকট অধ্যয়ন কবেন। তত্প্রণীত বিবরণ 
£ঠাব সাক্ষা প্রদান কবিতেছে। হিউদ্লেননগ্গ লিখিরাছেন তথায় বেদবেদান্তাদি 
সাধাবণ গ্রন্থ হইতে গায়, ব্যাকবণ, চিকিৎসা ও শিল্পশাস্্র পর্যাস্ত পঠিত হইত । * 
হি নালন্দায় অনস্থিতকালে ফোগশান্্ তিনবার, হ্যায়ান্ুপাব শাস্ত্র একবাব, 'অভি- 
শ্মশান একবাব, হেতুবিষ্ঠাশান ছুইবাব এবং শন্দপিগ্ভাশাস্্র ুবাব অধ্যয়ন কবিয়া- 
ছিপেন। তিনি পাঁচরংপবক।ল নালন্দায় অধ্যরন কবিদ্বাছিলেন। তাগাৰ 
পব্বনে দেখিতে পাওনা যান অষ্টাদশ প্রকার সাম্প্রদাষিক দাশনিক মত প্রচলিত 
ঠ কাশৌজ ও নালন্দা অবপ্থিতি গালে তাহাব সহিত ব্রাঙ্গণগণেব নানাবপ 
বচাবদূদ্ধ হইয়াছিল। £স১ ঘকল বিচাবন্ুদ্ধে নানাবপ দার্শনিক মত আলোচিত 


ইত। 


খা 


সাংখা ও বৈশেধিকপ্রড়তি দর্শনে আলোচনা সমধিক পরিমাণে হইত | বৌদ্ধ 
ঠাননান ও মচাধান মতেব বিবাদে উল্লেথও কবিয়াছেন। তিনি নানারূপ নাহি- 
তোৰ প্রচাববিষয়ে সাক্ষাপ্রদ্ধান করিয়াছেন । বিশেষকপে শববিষ্ভা, শিল্পস্থান 
চা, চিকিৎসাবিষ্', হেতুবিদ্া, এবং অধ্যাত্ববিষ্ঠাব উল্লেখ কবিরাছেন। অধ্যাত্ম 
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৯৮ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


বিদ্তা অর্থে বেদান্ত গ্রান্থ। * এই বিবরণদৃষ্টে অগ্চুমিত হর বেদাস্তদরশন 
হিউয়েনসঙ্জের সময় অধাত ও বিচারিত হহত। ইহাতে মনে হয় শঙ্কবের 
প্রতিপাদিত বেদীস্তম 5 পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছে । অব্শই বেদান্তের মত শঙ্কবা- 
ভ্যুদয়েব বহু পুর্ব হহতে প্রচাধিত ছিল। কিন্ত আচার্য শঙ্করেব গুভাবে 
তাহার সবিশেষ পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন সংসাধিত হইয়াছিল। সেই প্রভাবধলেই 
নালন্দায় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হহবার সম্ভাবনা । এই কারণে তেলাঙ্গ 
মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রাম[ণিকতা নাই। 1 

এক্ষণে দোখতে হহবে অধ্যাপক মোক্ষমুলাখের সিদ্ধান্ত ঠিকৃবিনা? শঙ্গে 
মঠের তালিকায় ভ্রম প্রমাদ ও অপাবধানতা৷ থাকিলেও তাহাকে একবারে অঞ্াহ 
করিবাব হেতু দেখিতে পাই না। 

শঙ্গেবী মঠেব বিববণে স্ুবেশ্বরাচাষে)ব স্থিতিকাল ৮০* শত বসব বি 
বর্ণিত আছে। মঠের প্র(চান লেখানুসাবে জুবেশ্বৰ ৩০ বিক্রমাক্ হইতে পীঠাবাশ 
ছিলেন। আমাদেব বিবেচনায় ৩০ বিত্রমার্য অথাত ২৭ ত্রীঃ পুর্ববাব্ৰ সুখেশ্ববের 
পাঠাধিরোহণকাল। (কন্তু দীর্ঘ এই আটশত বত্সবের মধ্যে যে সকল পীঠাধাণ 
ছিলেন, তা |হাদেব নাম ও বিববণ নিখিও ্ নাই,অথবা কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছ্ে। * 


শি শশী _শীশীাশীশীীীলীশী সপ সি টি শশী টি শাীাশাশিশীশী ৮ শশা 


+* [ অধ, বন্য। বললে যে বেধাপ্তঃ বুঝা যতাহ। বেধ হব প্রমাণ-নাপেছ | সং] 

1 [এট যুক্তটা কতদূর অকাটা তাহা ভ||ববার বিষয । তেগঙ্গ মাহাদয়ের যুক্তির 
ছুর্বজত1 এহ যে তিনি ৬1৮.ধ্য কতক পূর্ণবন্মার উল্লেখ দেখিয়া তান আচায)কে তাহার 
সমসামায়ক বলতে চাতশ। যেহেতু পরবত্ত। ব্যাক্তর পক্ষে পূর্ববর্তী বান্তির নামকরা 
অসম্ভব হয়ন]। সং] 

£ [ হরেখর ৮** শত বৎসর জীবিত চিলেন ইহ অতি শলবিন হইতে প্রচারঃ 
হইয়াছে । আম কিছু 17ন পূর্বে শুঙ্গেকা গিয়াছিপাম। তখন শিবাভিনব নৃ'সংহ ভারতী 
মঠাধীশ ছিলেন। বন্তনান শ্বামী তাহার শিষ্য; তিনি এবিষয়ে ম্বয়ং বলিণেন ষে তিন 
একথা পুবেব গু।নন পাশ । তাহ।র পরমণ্ডক প্রত্তততবিদ গণের অনুরোধে মঠের 
পুরার্ডন কাগক পত্র আন্বেষণ বাংয়। একটা গুপপরম্পপা নির্মাণ কাঁরযাহিলেন 
তাহাতে জান! যায় যে শঙ্কর ১৪ বক্রমার্কাবে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাহার শিষা 
সুর়েস্বর ৩*াবত্রমার্কাকে সন্ত।স লায়ন এবং ৬৯৫ শালিবাহণাব্দে দেহ ত্যাগ করেন এই মা্র। 
সভা মিথ্য। তোমর| স্থিগ কর, ইন্যাদ। এস্থলে এই বিক্রমার্কা্কে আদি পিত্রম।নিতোর 
অন্ধ সংবৎ ধারলে সুগেম্বর ৮** বৎসর ভব থ|কেন, কিন্তু যদি এই বিক্রম।্ক।ধ্ধকে চালুকা 
বংশীয় (বক্রমাদিত্য প্রথম ধরা যায় তাহ। হইলে স্বরেম্বর ৭৭ বদর জাবিত থাকেন। 
কারণ, চালুক্য বিত্রমা|দতা ১ম, বার্ণেল সাহেবের মতে প্রায় *৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ] হন, তাহাতে 
১৪ বৎসর যোগ করিলে ৬৮৪ থ্রীষ্ঠাব »ফ্করের জন্মকাল হয় । আর এরূপ হইলে হয়েনমঙ্গ 
ও হৎসিঙ্গ কাহারও পক্ষে আচীধোব নামোল্লেখ সম্ভব হয় না এবং আচাধেযের পঙ্গে পুরণ- 
বশ্ধার নামোল্পেথ সম্ভব হয়। বাণ মযুর ও দণ্ডির প্রতিভাহ।সও অসঙগত হয় না| এড 
দনুকুলে অন্ত প্রমাণগুলি ধখাস্থানে বিবৃত হইবে! সং] 


শঙ্করের কালনির্ণয়। ৯৯ 


সর্ববজ্হাত্মমুনির কালনির্ণয় । 

সংক্ষেপশাবাঁবককার সর্ধজ্ঞাত্মমুনি আপনাকে দেবেশ্ববাচাধ্যের শিষ্য বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । টাকাকাব মধুশ্দন সবস্ব তী দেবেশ্বব অর্থে স্থুবেশ্ববকে গ্রহণ 
কবিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকে সব্বজ্ঞাত্মমুনি লিখির়াছেন,__ 

“্যনীয়সম্পর্কমধাপ্য কেবলং, বরং কৃতাথ1 নিববগ্ব,উতঁরঃ | 
জগতস্থতে তারিতশিষ্যপউ স্তরো জয়স্তি দেবেশ্ববপাদবেণবঃ ॥” 
( ১ম, অধ্যায় ৮ম শ্লোক)। 

ঈহাথ ব্যাখ্যাকল্পে মধুস্থদন লিখিরাছেন,_-“সবপদস্থানে দেবপদপ্রয়োগঃ 
সাঞ্চা্ গুরোর৫াম ন গৃহীয়াদিতি স্বুতেঃ।৮ 

অর্থাৎ স্থবপদস্থানে দেণপনদেব প্রয়োগ হইয়াছে, কাবণ, সাক্ষাৎ গুরুব নাম 
পইতে নাই । স্বৃতিও খলিরাছেন গুকনাম গ্রণ কবিবে না। অন্য টাকাকাৰ 
বামতার্থ স্বামীও এই কথাহ বলিয়াছেন, অর্থাৎ “দেবেশ্ববপ।|দবেণবঃ” অর্থে স্ববেখ- 
বাচার্য্যকে গ্রহণ কবা হইয়াছে । 

এখন দেখিতে হঈবে সর্ধজ্ঞাত্মনুনি স্থবেশ্ববাচার্ষোৰ সাক্ষাৎ শিষা কিনা? 
সামনের মনে তর সবজ্ঞত্নুন ্থবেখিবের সাক্ষাৎ শিষ্য নতেন। বোধ হঘ তিনি " 
বেশ্ববাগাধ্য নামক অপপণ কানও মহাপুকষেব শিষা। দেবেশ্ববের নিকট 
০ইতে ভিনি ৭৫৮ খ্রীষ্টান্ধে শৃ্ষেবী মঠের কর্তৃত্বভাব প্রাপ্ত হখেন। প্রাচীন 
পেখানিলাবে স্থবেশ্বব ২৭ খ্রীঃপূর্বান্ধ হইতে ৭৫৮ বা ০৫৭ গ্রীষ্টান্ধ পর্যন্ত পাঠাধাশ 
ঠিলেশ। কিন্তু ইহার সম্ঘ'বণী ন'ত। বোধ ভর ১৭ গ্রীঃপু'বান্দ এই তাবিথ 
বধ । ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ভ্রমনিবন্ধন পধিগুহীত হইগাছে। ৭৫৮ খ্রীষ্টার্ধে সর্বজ্ঞ 
ননি পাঠাধাশ হয়েন। তীহাব অপব নম নিতাবোধাচারধ্য । ইহাব অবস্থিতি- 
কাল স্থিব বপয়া গ্রহণ কবিলে, দেবেশ্ববাচার্ধ্য ঈষ্ঠাব গুরু ছিলেন এরূপ ধরণ! করা 
খাতে পানে । কোন কোনও আচার্যোর সঘন্ধে এরূপ অনবধানতা! অন্ত ক্ষেত্রেও 
ির্যনান। “মধুবির” ও “নণিমঞ্বা” এ্রভৃতি প্রবন্ধপ্রণেত! নাবাযণাচাষ। 
শঙ্কবসন্বন্ধে যেরূপ চিন্র চিত্রিত কবিয়াছ্ছেন, তন্বছটে মনে হর খিদ্যাশঙ্কবনামক 
তাংকালীক পীঠার্ধীশের উপর বিবক্তিবশতঃ এরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
এই প্রপঙ্গে বিদ্যাশস্কর- ব্য তাঁত পর্মতীর্ঘ নামক অন্ত জনৈক পীঠাবীশের উল্লেখ 
বহিয়াছে। অবশ্তই পদ্পুঠীর্থ বলিতে পদ্মপার্নকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে, 
কিন্ত তাংকালীক অবস্থার পর্যযাপ্গোচনা কৰিলে, পন্মতীর্ঘ নামক জনৈকপীঠাধীশের 


১০০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


'অস্তিত্ব স্বীকাব করিতে হয় । এসনন্বে মধাচার্মোব জাবনচবিতকার কৃষ্ণম্বামা 
আল্লার মহাশয়ের মত আমব। গ্রহণ করিলাম। + 

ইহ| হইতে প্রতীরমান হয় সুবেশ্বল ও সর্ধজ্ঞাত্মমুনিব অন্তরালে দ্রেবেতববাচাঘা 
প্রভৃতি আচার্যগণ শুঙ্গেবী দঠেব অধ্যক্ণ ছিলেন। মধুক্ছদন সবন্বতী ১৭৭ 
শতান্দীব শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। তী*ব পক্ষে এতিহাসিক দৃষ্টি অভাব 
অসম্ভব বলিয়া মনে হন না। তিনি গুপব নাম গভণ৭ অন্ভার বিজ 
দেবেশ্বব অর্থে মুবেখববকে শ্রাচণ কবিযাছেন | আমল। এক্প কোনও দু 
অন্য কোনও গ্রন্থকর্তাব গ্রন্তে বোখতে পাই না। সকল গ্রহ্কাবই গ্রাম স্থ় 
গুরুর নাম গ্রহণ কবিরাছেন এবং বথেষ্ট সক্মানপুবঃনব তাহাদেব গুণানুকার্ত 
করিযাছেন। আচার্য শঙ্গবও তীাহাব গুকব নামোল্পেথে কুঠিত ভয়েন নাই। 
সর্ধজ্ঞ।্মমনিও আচাধ্য শঙ্গবেব নামোলেখ কবিয়। তীহাকে নমহাব 
করিয়্াছেন। যদ্দি 1 গুকব নামগ্রহণ অন্ঞাঘ মনে কবিয়! দেবেশ্বব লিখিগ 


পপ রর এ চি লি র্জ ইভ টস 
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+ ““ক্তারমাসাদা যমেব নিতা', সরম্বতী ন্বার্থসমন্থি ত।সীৎ। 
নিরন্তছুন্তককলঙ্কপন্কা, নমাম তং শঙ্করমচিতাড প্রিষ্‌ || 
(সংক্ষেপশারীরক 31৭ শ্লোক )) 


শঙ্করের কালনিণয়। ১০১ 


থাকেন, তাহ! হইলে পবমণ্ডক শঞ্চবাচ,ধ্যের নামগ্রহণও অযৌক্তিক হঘ। সম্মতি 
শাস্ত্রে কেবল শুকব নাম নহে, আত্মনানগ্রহণও নিষিদ্ধ । 
পধবন্তী সকল আচার্মগণই স্বা বাগ গুকব নাম উল্লেঘথ কবিয়াছেন। 
এমত অবস্থায় দেবেশ্বা অর্থে সুবেশ্বব গ্রহণ কাব কোনও হেতু দেখিতে পাওয়৷ 
ধার না। 1 সর্বজ্ঞাত্মমু্ন বপি স্বার গুকণ নাম গ্রণ অন্ঠায় মনে কবিতেন, তাগ 
হইলে মণ্ডন নান গ্রহণ ও অগ্তার ; কাৰণ, মণ্তন মিশ্র সুবেশ্ববেব পুক্বাশ্রমে? নাম। 
কিন্তু নংক্ষেপশাধাবকেব ২1১৭৪ শোকে 'পবিজ্জ ঠ্য মগুনবট০” সন্ধজ্ঞাত্মনুনি এই 
নূপ উল্লেখ করিয়াছেন । হিশেষতঃ সংক্ষেপশাবীবককাব সবজ্ঞাপ্বমুন গ্রন্থ- 
নমাপ্তিতে আপনাছে দেবেখবেব শিষা বলিয়াই পবিচন্ব দিয়াছেন। প্রথম 
অধায়েব সমাগ্ডিতে লিখিয়াছেন__ 
“ইতি শ্রীদেবেশবপুজ্যপাদশিষ্য-জীসর্রন্ঞাস্মমুনেঃ কুহৌ শাবীবক প্রকবণে 
নংল্েপশাবাবকঠ। উত্যাদি। 
হা হইতেও এতায়ঘান তয় সবজ্ঞাম্মনুন দেবেশবেব শিবা । গ্রন্থের 
সমা'প্রুতে তিনি গুরুব নান ওস্বার স্থিতকালের নির্দেশ যে করিয়াছেন তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছেন -- 
“আদেবেখবপাদপন্মজজবজঃ সম্পর্কপৃতাশরঃ, 
সর্ববজ্ঞ।ত্বগিবাঞ্ষিতো সুনিববঃ সংক্ষেপশারীবকম্। 
চক্রে সঙ্জনবুদ্ধিমগুনমিদং বাগ্সন্তবংশে নুপে 
শ্রীমত্যক্গতশ।সনে মন্তকুলাদিতো ভূবং শাসতি ॥ 
অথাৎ শ্রীদেবেখবাচাষ্েব পাদল্পর্শে পবিভ্রীকুতচিত্ত সর্বজ্ঞাতমমুনীশ্বর 
অক্ষতশানন, মন্ুকুলের আদিতাস্বরূপ শ্রীমন্নামক রাজার রাজাসময়ে সঙ্জনগণেব 
ৃদ্ধিব মণ্ডন সংক্ষেপশাবীরক রচন! করিল $। এন্থলেও দেবেশ্ববেব শিষ্য বলিয়াই 
আম্মপরিচর প্রদান করিলেন। এস্বলে যে রাজাব নাম উল্লিখিত হইল তৎ- 


স্টপ 





্পাপাশিস্পাস্টিপল 





* আয্মনাম গুরোর্ণাম নামাতিকূপণন্য চ। শ্রেযস্কামে। ন গৃহীয়াৎ জোট্টপুত্রকলত্রয়োঃ ॥ 
1 [গুরুর নামগ্রহণ নিবিদ্ধ ইহ! শাস্ত্রে আছে, আর তদনুসারে যে সর্বজ্ঞাত্মমুন 
ইরেখরের শাম কথন নই, তাহ। প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় কিন! 
বিচার্ধা। সং] 
$ [এঙ্থানে প্রীমতি পদে রাজার নম প্রমান কল্পন। করা কতট। প্রয়োজন তাহা 
ভ।বিবার বিষয়। মন্ুকুলাদিত্য পদে আদিত্য নামক রাগ? বলিলে কি দোষ হুর 
বসত: আদিত্য বন্দ! নাষে চালুক্য বংপীর প্রথম িক্রমার্কের এক ভ্রাতাও ছিলেন। তিনি 





১০২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


সম্বন্ধে আলোচনায় সর্বস্ঞাত্মমুনিব স্থিতিকাল নিণীত হইতে পাবে। সর্বজ্ঞাথু 
মুনি দক্ষিণভারতের শূঙ্গেরী মঠেব মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। দক্ষিণভাঁবতেব কোণ 
রাজাব নামোল্লেধ করাই তাহাব পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীমতি অর্থাৎ শ্রীমন্গায়ি 
এই অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। রামতীর্থস্বামীওত এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্রী আছে যাহার এইরূপ অর্থই হঙ্গত। * তাহাতে মনে হয় বিষু,। নাবারণ বা 
রুঞ্চ নামক কোনও থাজাকে লক্ষা ববিম়াই শ্রীমতি এই সপ্তম্যন্তপদ বানজত 
হইয়াছে। 

'“'মনুকুলাদ্িতয” এই বিশেষণ পদ ব্যবহাব কবায় শে খাজবংশ বলিয় 
অন্থমিত হয়। “'রাজন্যবংশে” এই পদের ব্যবগবেবও সার্থকত। আছে? 
দৃক্ষিণভারতে চালুকাবংশেব পরে রাষ্ট্রকুটবংশায় বাহুগণ আধপত্য কবিতেন। 
বাষ্ট্রকূটবংশীর্ন রাজাকে রাজন্যবংশে অর্থাৎ বাজন্তবংশীঘ্ বলাই সন্ত 
রাষ্ট্রকৃটবংশ অতি প্রাচীন এখ্যিয়ে ধতিভাসিক স্মিথ. সাহেব সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন। 1 মন্তু$ুলাদিত্য বলাও সঙ্গত। বাঙ্রকৃবংশীয় প্রথম কষ, দ্টা- 
তুর্গকে পিংহাসনচাত করিয়া ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংঠাসন আবোহণ কবেন। 
তাহার সমর ইলোবায কৈলাস মন্দব বচিত হয়। খোদিত মন্দিবেব মধো 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্কপতিধিদ্যার অত্যাশ্চর্ধা নিদর্শন । 

কৈলাস মন্দিব বাষ্রকূটবংণীয় প্রথম কৃষ্ণের অক্ষয় কীন্তি। প্রথম রৃষ্ ৭৬০ 
হইতে ৭৮* খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব কবিয়াছেন। এই বাষ্কুটবংশীয় প্রথম কুষ্চকেই 
সর্ধজ্ঞাত্মমুনি “মনুকুলাদিত্” প্রাঁজন্যবংশীয়,” ও *শ্রীমন্নীম।” বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন__ইহাই স্বাভাবিক । কৃষ্ণকে লক্ষ্মীপতি (শ্রীমং") বলাই যুক্তিযুক্ত। 
ইলোরাব কীন্তিতে কীন্তিম।ন ক্ষত্রিয় রাজাকে মন্তুকুলের প্রকাশক বলাও সঙ্গত। 


শঙ্গেরী প্রভৃতি স্থ'নে জাধিপতা করিতেন হরিহর ঠহার বাঞ্জধানী ছিল। ইহ! শিলা 

লেখ ছইতে জান1 যার । পণ্ডিত রামকুজ্জ গোপাল ভাগ্ারকারেরও ইহাই মত। কিন্ত 

মন্ৃকুলাদিতা বলিতে তাঁদিহ্য উপাধিকারী বহ] রাজযুক্ত চাদ্ক্য যংশকে ধরিলে সকল দিকই 

রক্ষা 'হয়। তাহার পর মধুহদন সরম্বতীর ন্যায় বিদ্বপ্বরের সাম্প্রদারিক জ্ঞান যে ছুট তাহ। 

বিশেষ প্রমাণ ন! পাইলে বলা সকলের রূচিকর হইবে কিন! তাহা ভাবিধার বিষয় । সং] 
* [এরাপ যুক্তি প্রতিপক্ষ স্বীকার করিবেন কিন| ভাবিবার বিষয় । সং] 


1 “117 075 101016 01016 10170 06170019810 817000755, ও 01607 01 
0716 211010170, 270. 82002101007 17015610945 [95102050121 10006176115 
129 0০ 016 (010) 

(91010058209 715001 01 117012--2170. 24. 2502, 386), 








শঙ্করের কালনির্ণয় । ১০৩ 


বষ্ট্রকুটবংশীয় রাজাকে রাজন্যবংশীয় বলাও শোভন। শৃঙ্গেরী মঠেব প্রাচীন 
লিপি হইতেও সর্বস্তাত্মমুনির কাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ বলিয়াই জানিতে 
পারি। স্ৃতরাং সর্পজ্ঞাত্মমুনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক 
এবং তাহার সময়েই সংক্ষেপশীবীবক রচন| কবেন। * আব তাহা হইলে 
পঙ্গেবী মঠের কাল ও রাষ্ট্রকুট নবপতির কালেব সমতা পবিলক্ষিত হইল । 1 

সুতবাং সর্বজ্াত্মমু্নব স্থিতিকালনিণয় শ্বস্থিব। সর্বজ্ঞাত্মমুনিব গুরু-_দেবেশ্বর, 
এ ব্িরেও সন্দেহ নাই । স্থবেশ্ববাঁচার্য্যেধ অপব নাম বিশ্বরূপাঁচার্ধয | অনতি- 
প্রাচীন গ্রন্থে এই নাম দেখিতে পাই। কিন্তু কোথাও দেবেশ্বব নাম দেখিতে 
পাওয়া বায় না । বিছ্াবণ্য মুণীশ্বব তত্প্রণীত “বিবণপ্রমেয়সং গ্রহে” বিশ্বরূপাঁচার্য্য 
এই নামেব উল্লেখ কাধ্রাছেন। (বিববণ প্রমেয়সংগ্রহ-ব্জয়নগব পিবিজ- 
৪১ পুষ্ট] দ্রঈবা )। বামতীর্থ ও মধুহুদ্রন উভয়ই অনতিপ্রাচান। ম্ুৃতবাং তাহা- 
দেব পক্ষে রতিভ'সিকতাব অভাব অসম্ভব নহে। এই সকল কাবণে আমব] 
দেবেশ্ববাচার্ম্যকে স্থরেশ্বব হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তিরূপে গ্রহণ কধিতে পাবি। এই 
সকল প্রমাণ বলে প্রতীয়মান ভয় শ্ুবেশ্বব ও সর্বজ্ঞাত্মমুনিব অভান্তবে দেবে- 
শ্ববাচার্য্য প্রভৃতি অন্তান্ঠ আচার্ধযগণ বিগ্কঘান ছিলেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলবেব 
নির্দিষ্ট কাল ৭৮৮ খুষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে সববর্ঞাত্মমুনি শঙ্করের পুবব বর্তী হইয়৷ 
পড়েন। সববজ্ঞাত্মমুনিব স্থিতিকাল ৭৫৮ খঃ হইতে ৮৪৮ খষ্টাব। 

রাজা “প্রথম কৃষ্ত”৪ ৭৬০ খ্রীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত দিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এই সময়েব মধ্যে সর্বজ্ঞাত্মগুনি সংক্ষেপশাবীবক প্রণয়ন করেন। 
শঙ্গবের আবির্ডাবেব পূর্বে তিনি সংক্ষেপশাবীরক রচনা করিয়াছেন__ 
ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব স্থৃতরাং ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শংকবেব আবির্ভাব সম্পূর্ণ সস্তব। 
শঈ্বের কালনিণয় প্রসঙ্গে শুঙ্গেধী মঠেব প্রাচীন লেখের এবং অন্থান্ত 
মঠের আটচীর্ধ্যগণের বিবরণের প্রামাণ্য অবন্ত্ট গ্রাহথ। বিশেষ কারণ বাতিবেকে 


" [আচার্য্যের সময় চালুকাবংলীয় ১ম কিত্রমার্কের ১৪শ অব্দে হইলে হথরেখরের 
সময়ও যেমন সঙ্গত হয, তন্রূপ দর্বাজ্ঞাত্মমুনির সময়ও সঙ্গত হয়। অবশ্ঠ সর্ববজ্ঞাত্মমুনির 
যে সময় উক্ত হইল তাহাতে সাম্প্রদায়িক একটা প্রবাদ বিরোধী হয়। তাহা! এই যে শঙ্কর 
বং সব্বজ্ঞান্বমুনির গ্রন্থ শ্রবণ করিয়।ছিলেন, ইত্যাদি। এই প্রবাদটী কালীতে প্রকাশিত 
মধুহদনী টাকাসহ সংক্ষেপশারীরকের ভূমিকায় আছে। সং] 


1 রা গুধম কৃষ্ণের বিবরণ ন্মিথ সাহেখের ইতিহাসের ২য় লংশ্করণ ৩৮৬--৩৮৭ 
1 জষ্টবা। 


১০৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


থগডুন করিবার কোনও হেতু দেখিতে পই না । স্থতবাং আমরা শঙ্গব্ব 
আবিভাবকাল ৪৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ বশিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তত। মানবের 
গ্রন্থে যে জন্মপত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রামাণ্য শ্বীকার কর! যার না। 
অনেকেই উহাব প্রামাশা অন্বন্ধে সন্দিহান। সন্দেহেব কারণও যথেষ্ট আছে। 
কারণ, শঙ্কণচাধ্যেব জাবনচাবতাৎথক কুঙ্ঃম্বামী আয়ার মহাঁশর মাপবের 
গ্রন্থে প্রদত্ত জন্মপর্রিক। অগ্রাহা করিয়াছেন। * অতএব জন্মপঞ্রিকার এামাণা 
স্বীকৃত হইতে পারে না। 'মামরা আচার্য শঙ্কবের অবস্থিতিকাল এট 
পূর্ববাব্ব বলিয়া গ্রহণ কবিলাম। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে সকণ 
হেতু আছে, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। 





শহ্করের স্থিতিকাঙ্গনির্য় ও তাহার হেতু । 
( পৌরাণিক বাক্যঞগোগ ) 

বামান্থুজ ও মধাচার্ধ্য গুভৃতিব ভষ্যে যেরূপ পৌরাণিক্ষবাক্য উদ্ধৃত ইইয়াডে, 
আচার্য শঙ্করেব ভাষ্য কন্ত সেকপ বহুলপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়! যায় না। 
শ্থেতাশ্বতর উপনিষদ্দেব ভাষ্য তাহাব বিরচিত বলিয়া গ্রহণ কৰিলে তদ্রভূমিকার 
অনেক পৌবাণিক বাক: দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এতদ্বাতীত ভন্তত্র পোবাণিক 
বাক্যেব বহুলতা নাঈ | 

সু্রভাষা, গীতীভাষ্য এবং উপনিষদের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্য ভতি তর. 
স্থলেই উদ্ধত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে কেবল “পুরাণে” শব্দটা ব্যঙ্গ? 
হইয়াছে। কোনও বাকঃ উদ্ধত হয় নাই।1 





* কৃষণম্থমমী আয়ার মহাশয় লিখিয়াছেন,-'£1110 10010950000 £1৮61) 11 1120115+ 
৬০১০ 7০9০] 15 ৪, 1119 17102610101 12172158170 15 070061019) ৬৮০01071955, ৮ 

(82772150102199 10151106210 (10105 0014.) 

1 ব্দ্ষহূত্রের ভাষ্য নম্মলিখিত স্থানে পুরাণের উল্লেখ ও পৌরাণিক বাক্য উদ্ধত 
হইয়াছে-__ 

১৩৩৮ নুত্রের ভাষ্য লিধিয়াছেন “'শাবয়েচ্চতুরো। বর্ণান্‌'। ইতি চেতিহ।নপুরা- 
ণাধিগমে চাতুর্বর্যাধিকারম্মরণাৎ”। এস্লে পুরাণের বাক্য সম্পূর্ণ উদ্ধত হয় নাই। পুরাণের 
উল্লেখ ও বাকোর অংশ মাত্র উদ্ধত করিয়াছেন। 

২।১।১ হুত্ের ভাষ্ের পৌরাণিক বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন,_ 

“অস্ধশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্বামিনং পুরাণঃ। 
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভুয়ঃ1" 





ইতি পুরাণে । 
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বামানুজের ভাষো পৌরাণিক বাকোব প্রয়োগ বথেষ্ট দেগিহে পাতি ।  মধ্বা- 
চণ্দ্যের ভাষা পৌবাঁণিক উদ্ধ তবাক্য বলিলেও অত্যুক্তি বা অতিশযোক্তি হইবে 
না। কিন্তু আচার্য শঙ্করেব ভাষ্যে গেবাণিক বাক্যেব সংখ্যা অত্যল্প। কোনও 
স্থলে কেবল পুবাণশন্দটা বব্ৃত ওইণাঙে। কুত্রভাষ্যে মাত্র ছুই স্থলে 
পৌরাণিক বাকা উদ্ধত হইরাছে। ইহাতে স্পঈিতঃ প্রতারগান হয় বামানুজ ও 
নধ্ব পৌবাণিক প্রভাবে প্রভাধিত! কিন্ত শফ্কব পোবাণিক গভরয়েব পুর্বে 


পপ পেশ ক ০ পাস্প পপ পপ পাপ পাপা পস্পিপপা না াাাশীশীাীটাটাটি শী পা স্পা শশী 


২1১।৫ শপ্রেণ ভাবা পুরাণের ভদষ রঠিয়াছে। কিন্তু বাকা উদ্ধৃত হয নাচ 
“জনুগতাশ্চ সন্বত্রাভিমংশিশ্প্চতনা দেবা মন্্াথবাদে হহানপুর্কাণাদিভেশাহ বগমা2 |" 
২1১1 ২৭ তর ভাষো পৌখাঁণিক ব।কা উদ্ধ ত ৩ডহান্ছে। 


»থাহঃ পীবাণকা 2 
“আচন্তা।; থ')] ষে ভাখ। ন তাংস্তকেণ দোগমেছ। 
এক্াতভাঃ পওমচ্চ হদচিন্তান্য লঙ্গণন্॥” ইভি। 
২। ১। ৩৩ হ্ুতের ভাষো পুজাণের উল্লের আছে । পুরাণে চ আভা হানান অনাগতাপাঞ 
কর্পানাং ন পারমাণমন্তি ইতি স্থাপিহম 
*।মদ্ভগপদ্গীভার ৩১ শোকের ভ!য্যে বৃগা চম্তকদেবের বাকা উদ্ধত হওয়া 
“তাক ধশ্মমধন্ম' চ উচ্ে সহ্যানৃত্যে তাজ । 
উভে নশ্যান্তে ভান যেন তাজনি তত্যজ ॥ 
সংনারচমন নিঃসারুং দু? শারদিদূ্ষয়।। 
প্রএজঝ্তাণৃতোদ্বাহাঃ পরং শৈবাগাম।শ্রিভাট ॥1" ইতি বৃহল্পি:। 
বশ্মণ। বধ্যতে জন্তুবিরায়। চ বিনুতাতে | 
ভন্দ।ৎ কশ্মন কুন্ধন্ত যতষঃ পারদশনত॥ হঠি শকানুশাননন ॥ 
১৫1১ ধোকের ভাষো পুরাণে পাক্য টদ্দী, 5 হইযাছে-_ পুরাণে ৮5 
“হবার্ভমূল ্রস্তবস্তাত্যৈবানু হো খিতঃ | 
কবিস্বন্গমধগ্চৈর তন্দ্রিয়ার:ক1৭2 ॥ 
মহাভৃইবিশাখশ্চ হ্িষষৈঃ পত্র ব।ংস্তথ। | 
ধর্ম! ধনু পুপ্পশ্চ ইথদুঃখফলো দঃ ॥ 
আজীবঃ সব্ভৃতানাং ব্রবৃন্মঃ সনাঠনঃ। 
এতদ্‌ ত্রঙ্গযনং চৈব ব্রঙ্গাচর(ত নিতাশঃ ॥ 
এতচ্ছেহ1 চ ভিত্ব| চ জ্ঞানেন পরমানিন|। 
তভশ্চাতর(তং প্রাপা যন্মামা ব্ততে পুনঃ 
১৮/৬৬ গ্লেকের ভাষো পুরাণের উল্রখ আছে। “জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্রে।তি' ইতি চ পুরাপ- 
স্ব, গঅনারন্ধফলানাং পুণঠানাং ক্দুণাং ক্ষযানুপপত্তেশ্চ।” বৃহদারণ্যক উ* নিষও 
১।৪।৬ কণ্ডিকার ভাষো “কর্বিপাক” হঙতে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন “শ্মৃতেশ্চ কণ্ম- 
বিপাকগ্রক্রিয়ায়াম, _ব্রহ্ধ! বিশ্বন্থজে] ধর্পো। মহামব্ক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্বিকীমেতাং 
গতিমাহর্ীধিণ+,, *পুরাণে চ-_-্রন্গবৃক্ষঃ সনাতন: ইতি । 
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১০৬ | বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


এঁতিহাসিক শ্মিথ২সাহেবের এবং ভাগাবকারের মতে খ্রীষ্টিয় ৪র্থ ও ৫ম 
শতাব্দীতে পগুপ্তসামাজ্য চালে পুবাণেব অভুদর হইয়াছিল 1+* আমরা সর্বাংণে 
স্মিথ, সাহেবের অনুমোদন করি না। মন্বা্দি সংহিতার রচনাকাল ৪র্থ বা ৫ম 
শতাব্দী এরূপ অস্বাভাবিক মতবাদের সারবত্তা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক 
গুপ্তবংশীয় সমাটগণেব সময় পৌবাণিক সাহিত্যের এচার ও প্রসাব আমব| 
স্বীকার করি। হিন্দুধর্ম্রেৰ পুনবভাদয়ও স্বীকার্যা। পুষ্যমিন্জের সময় হইতেই 
হিন্দুধর্মের পুনরুথানেব সথচনা হইয়াছে । ১৮৪ খ্রীঃ পূর্ববান্ধ হইতে ৮৮* গরীষ্া্ 
প্য্্ত যে হিন্দুব্ম্মেব গুনরুখান হইয়াছে তাহা তন্বীকাব কবিবাব কেন হেতু 
নাই । মৌর্ম্যব্শীয় "্মশৌকেব সময় হইতে ক্থবংশ পযন্ত এমন কি গ্রীষ্টর 
জন্ম পর্যন্তই বোদ্ধপ্রভাব অপ্রতিহহ গতিতে বিস্তাবশীভ কবিয়াছে। 
স্মিথ, সাহেতেব যতে স্থানে স্থানে বৌন্ধ প্রভা থাকিলেও, ভারত পুনবা 
ভিন্দুভাবতে পবণত হইগ্াছে। বৌদ্ধগাবত ভিনুভাবতে পব্ণিত তও1 
কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনে ফল হইতে পাবে না। কারণ, বৌদ্ধমাতব 
দার্শনিক ভিত্ত বিদ্ধন্ত না৷ হইলে দৌদ্ধমতেব অবনতি হইতে পাবে না। 
পৌরাণিক সাহিত্যের প্রসার ও বৌদ্ধধন্মেব অবনতি আঁচার্ধা শঙ্কবেব মত্ত 
মনীষার ফল বলিয়! অনুমিত হয়।+ অতএব ৪3 খুষ্পূর্দান্দে তিনি আবিভূত 
হন, এবং ১২ থষ্টপূর্ববান্দে তাহার তিবোভাব হম। 


স্পা ৩ শীট তিশা পি্শি 





2 শি 2 তিশা শী শিসপস্প 


স. 1411) 072 3117)0 36১ 00101021015 57001 1709 229151700 0110 [01111011991 
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1 আচার্ষে!র পূর্ণ শবর প্রস্তাকর বাতন্তারন গৌডপাদ প্রভৃতি এই কার্ধা করিয়াছিলেন 
বঙ্গিলে দোষ হয়না মনে হয়। ৪৪ খ্বঃ পূর্বাজে আঁচার্ধোর আবির্ভাব স্থর করিলে 
স্বীকার করিতে হয় যে আচার পর বৌদ্ধধর্দরের দার্শনিকভা চরম হ্গ্রত| লাত করিয়াছিল, 


শঙ্করের কালনিণয় | ১০৭ 


তৎপবে তার শিষ্য ও গ্রশিষ্যগণেব প্রচেষ্টান্স হিন্দুধর্মের পুনকুখ!ন হয়__ 
গাই সমীচীন বাঁণয়া প্রতীত হয়। ন্মিথ, সাহেব ও অধ্যাপক ভাগারকারে 
মতে ৪র্থও ৫ম শতাবীতে পৌরাণিক অভ্যুদয় হয়। আচি'ধ্য শঙ্কর ভষ্টন 
শতাবীব শেষভাগে বর্তমান থাকিলে পৌরাণিক বাক্যব্যবহার সমধিক 
পরিমাণে করিতেন। কাবণ, তৎকালে সর্মত্রই পৌরাণিক ভাবেব প্রবলতা 
দেখিতে পাওয়া যার়। দক্ষিণ ভাবতে চালুক্যবংশের বাজত্বকালে (৫৫৮ শ্রীঃ- 
1৫০ খ্রীঃ) বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পৌরা,ণ $ ধন্ষেব »ছাদয় হইয়াছে। 

এই পৌবাণিক 'অভাদয়েব যুগে শঙ্কবে আবিভাব হইলে পৌরাণিক প্রভাব 
অতিক্রম কব। তাহাব পক্ষে অনন্ত হইত। রামানুজ (১০১৭--১১৩৭ খ্রীঃ) 
এবং মধ্|চার্ধা (১১৯৯ শরী;--১৩শ শতর্দাব শেষগাগ ) উভয়ে পৌবাণিক অভ্থু- 
দ্ম্নেব পববত্তী। স্ুত্তবাং তাহাদের গ্রন্থে পৌরা'ণক বাক্যেব বাহুল্য মবিশেষ 
পবিস্ষট। কিন্তু আচার্য শঙ্কব পৌবাণিক প্রভাবে আদপেই প্রচাবিত নহেন। 





বহেতু নাগাজ্জন দিওন।গ ধক বহৃবদু অমক্র প্রতি ৪৪ প্বপূরবা-্ধব বহুপরে আবিভু তি 
হইয়। বৌদ্ধধশ্মের দাশনিক ভাগের পূর্ণত করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙগর এবং ইতৎসিঙ্গের 
নময বৌদ্ধধপ্মের অবনতি হহলেও দাঁশনিক বিদ্যার গৌরব যথেষ্ট ছিল বণিতে হয়। এজন্য 
/য়েনসঙ্গ ও ইতপিঙ্গের পর বলিলে আচঢাযো র গীর্ধহানি হয়না । সং। ] 
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১০৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


এই কাবণে ম্মাচারধ্য শঙ্কবের কাল পৌরাণিক অভ্যাদয়ের পূর্ববর্তী বলিয় 
গ্রহণ কবা সঙ্গত। * স্থরেশ্বরাচাধ্যর ৮০০ শত বসব অবস্থতি অস্বাভাবিক 
বলিয়া শঙ্করের স্থিতিকাধ ৮ম শতাব্দী গ্রহণ করা কখনই পঙগত নছে। শৃঙ্গেবী মঠের 
প্রাচীন দেখকের পক্ষে দিথা! বলিবার কোনও হেতু নাই। প্রাচীন ভাবতে 
মিথ্যার প্রতি স্বণ। সর্বত্রই দেখতে পাই। এপ অবস্থায় সন্ন্যামীর পক্ষে 
( অবশ্তই প্রাচীন পেথক সম্ভাসী ) মিথ্যার ভবতাতণা বখনই সম্ভবপর নঙে। 
অনবধানতাব ভন্তয কফ্েক ভল আচার্ধেব 'ববশ বিস্মতিসাগবে ডুব 
'গঞ্াছে বলয়াই প্রতীষমান হয়। | 


দ্বিতীয় কারণ! 
( ভট্টকুমাবিলেব কালনিণয়ি |) 
শঙ্ধেব উক্ত স্থিতিকালেব নম্বন্ধে অন্ত কাব্ণও বিদ্যমান । শঙ্কবের 
ভাঁষ্যে ভট্কুমাবিলের নামান্লখ ব: ভাব মত উদ্ধত হন নাই। কিন্তুভট 
কুমারিল বেদাত্তেক মত উদ্ধাণ করিয়া! ভর্কপাদে তাতা খণ্ডন করিয়াছেন। 
যেহেতু 
শ্লোকবাণ্তিকের তর্কপাঁদে তিনি লিখিয়াছেন,-_- 
“স্বয়ং চ শুদ্ধপত্বাদসত্বাচ্চাহইস্তবস্থনঃ | 
স্বপ্রাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃতিস্তন্ত কিং কৃতা ॥ 
অন্যেনোপপ্রবেহভীষ্টে দ্বৈতবধদঃ প্রসজ্যতে । 
স্বাভাবিকীমবিদ্যাং তু নোচ্ছেত্তং ₹শ্চিদর্থতি ॥ 
বিলক্ষণোপপত্তেহি নশ্তেৎ স্বাভাবিকী কচিৎ। 
ন ত্বেকাত্মাহভ্যুপায়ানাং হেতুরস্তি বিলক্ষণঃ ॥” 
( শ্লোকবাত্তিক ৫ম সুত্র, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ৮৪-৮৬ শ্লোক । ) 


" [এই কারণে আচাধ্য ৭৮ম শতাব্দীতে মাবিভুতি নহেন ইহা বলিলে £আচার্ষেযর 
গৌরব হাদ হয় বলিয়। মনে হয়। আচাধ্যের মতটী শ্রুতিমাত্রপোজীবী, সেই জন্তই 
তাহার গ্রন্থে পুরা প্রমাণ বাহুলাক্পপে গৃহীত হয় নাই-এক্ল্‌প বলাই কি ভাল নয়? 
শুর্গেরী মঠের বাকা মিথ্য| নহে, আমরা মঠোক্ত ১৪ বিক্রমার্ক অবকে আদি বিক্রমাদিত্যের 
অব ধররয়। এইরূপ গাবিতেছি। উহ। চালুক্যবংশীর বিত্রমাদিত্য ধরিলে সুয়েশ্বরের 
জীবিতকাল ৮** হয় না, প্রত্যুত ৭৮৮৯ এইরূপ হয়। সং] 


শঙ্করের কালনিরয় | ১০১, 


আাঁটাধ্য শঙ্কবেব শন্যুৰ।কাল ৭৮৮ খুষ্টাব্ঘ গ্রহণ বিলে ভটকুমাবিল শঙ্গন 
5ইতত পুর্ববন্তী হইন! পড়েন। ভট্টকুমা'রপ পূর্ববন্তী'হইলে গ্রোকবান্তিক, তন্থবাতিক 
মগবা টুপটাকাব কোনও বাকা উদ্ধত কবিণা শব্ববেব পক্ষে খণ্ডন কৰাই 
সম্বব ছিল। + 

কিছু ব্রন্স্থব্রেব ভাষ্য কুহাপিও ভাষ্টনত খণ্ডত হর নাই। মীমাংসক নত 
নিত হইধ়াছে। শব্রন্দানা শব হইতে প্রাচান। শঙ্কবভাষ্যে শবন্বামীৰ 
মত নিরাকৃত হইয়াছে। 

আনীর্য্যশঙ্কব ১1১১ শ্তত্রেব ভাষো লিখিয়াছেন - 

“মস্তি দেহাদিব্যতিবন্কঃ সংসাবা কর্ত। ভেক্তেত্যপধে” । 

আবশ্ঠই এই মন্চবাঁদ মীলাংসক্গগণেব সম্মত। ১১৪ 2/৬ব ভাবে 
মানাংদক মত উদ্ধাব কবিয়াহেন।  প্যদাপি কেটিদাহুঃ এবু্িনিনু ভপিবি 


পুর] 


»ন্ডেষব্যতিবেকেণ কেবলবনস্থবাদা বেদভাগো নাস্তাতি” এবং এমঙ্াহঃ 
দেঠানিগাতিবিক্তস্তাত্বন আত্মীরে দেহাদাবভিমানে। গৌণে। ন মিথোতি” এস্কলেও 
নামাংসকমত উদ্ধত হইয়াছে। শববন্বামীব অভিমতই শঙ্কবেব ভাধো স্থান 
পাষরাছে, কিন্তু ভাটুমত কোথ।ও উদ্ধত বাঁ খণ্ডিত হয় নাই। 1 

আচীার্ধা শঙ্কব ১1১৪ স্ুত্রেব আভাপতামো  মীমাংদকগতেব আপি 
হলিরাছেন ; এঠ স্থলেও শাবন্বাণীব নও উদ্ধত হইয়াছে । 

শদব দিখিয়াছেন_ 

“ন কচিনণি ব্দেবাক্যানাং বিধিসং্পর্ণদন্থবেণার্প গু দৃষ্টোপপ্। বা ন৮ 
পবিনঠতে বন্ন্ব্রপে পিধিঃ সন্তকতি, ক্রিয়া বিষয়ান্বািবে | তন্মাৎ কর্্মাগেক্ষিত 
ক্দব্পদেবতাদি প্রকাশনেন ক্িন্ছাবিধিশেষহং  পিদাস্তানাম্‌। মথ 
প্রক্বণান্তবভয়ানৈ তদত্যুপগণ্যতে তথাপি স্ববাক্াগতোপাপনাদ্দিকর্শপব ন্‌ 

তশ্মান ব্রহ্মণঃ শান্ত্বোনিত্বমিতি প্রান্তে উচাতে” । 





" [আচার্য বৃত্তিক্াব প্রহতিরও মত থগুন করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের বাঁকা উদ্ধত করেন 
নাই। বস্ততঃ কাহারও মত খণ্ডন কঝদিতে হইলে প্রাণীনগণ মন ঠাহাদের বাক্য উদ্ধত 
কিঙেন তাহা বল। চলে না। সং] 

1 [একথা বলিজে ভটের মত ও শবরের মত পৃথ ক শিয়া! শীকার বরিতে হয়। কুমারিল 
ওট শবরেরই মত ও৭কাশ করিবার ম্বগ্ভ 'শো$বার্তিক ও টুপটীক! প্রতৃতি রচন| করিয়াছেন, 
প্রাঃ--এইরূপও হইতে পারে। সং] 


১১৩ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাঁস। 


এস্থলে টাঙাকাব আমন্দগিবি এবং বত্ত প্রভা গাব গোবিন্দানন্দ এইমত ভ, 
কুমাবিলেব বলিল্না গ্রহণ করিয়াছেন। * এস্লে উভঙ্ক টাকাকাবই ভ্রমে পতিত 
ভইস্গাছেন। 1 শঙ্কব এস্কলে মীনাংসক মতেব জন্য আচার্ধ্য শবরস্ব/ষীর মত উদ্ধীৰ 
কবিয়াছেন। ভারত উদ্ধাব কবেন নাঈ। বাচম্প ত মিশরের ব্যাখ্যা হই 
ইহা প্রতিপন্ন হয়। বাচম্পতি মিশ্র ভাষতীতে লিখিয়াছেন__«“উপসংহবতি তু 
দিতি।” এস্থলে যে ভাট্রমত উদ্ধ ত হইয়াছে একপ আভাসও প্রদন্ত হয় নাই 
আনন্দগিরি ও গোবিন্বানন্দ উভয়েই অনতিপ্রাচ'ন। এ্তিহাসিকতা বঙ্গ 
ন| করিয়া! কেবল ব্যাখ্যা কবিরাছেন। শঙ্ষপবিগ্মকাবেব অনুবর্তন কৰিদ। 
কুমাধিলে ও শঙ্ক'বব সমসাময়িকত্ব সাবাস্ত কারয়। এ্ররূপ ব্যাখ্যা কবিঠে 
পারেন। ৃ্‌ 

'আচাধ্য শঙ্কব ভাষযবচনাব পুর্বে বুমাবিলেব গ্রন্থাদি দেখিতে পাইলে অন 
তথ্গ্রন্থেব উল্লেখ কবিতেন। চপবর্ষ ও শপবস্বামীব নাম তিনি উল্লেথ করিয়াছেন 
কিন্তু কুনািল 'অথব! তংগ্রন্থেব নামোর্েখ কোথাও কবেন নাই । খ আচার্যা 
শঙ্কব মীমাংসাদর্শনেৰ সৃ্গুলি উদ্ধত ক'বরাই পূর্বপক্ষেণ আশঙ্ক| স্থ( পন করিবা- 
ভেন। কুমাবিলেব স্থিতিকাল সন্বদ্ধেও মতদদ্ধধ আছে । কাহাবও মতে কুমাবি? 
বৌদ্ধ ধর্ম কীর্তির সমসাময়িক | ধ ধন্মকীন্তিখ স্থিতিকাল ৭ম শতাব্দীর শেষগাগ। 
চৈনিক পর্যাটক ইৎসিং ধর্মকীস্তিব নামোল্পেখ কবিয়াছেন। কুমারিল ও ধর্মকীি 
সমসাময়িক হইলে কুমাবিলেব স্থিতিকাল ৭ম শতান্দীৰ শেষভাগ বলিয়া গ্র»ণ 
কবিতে হয়। 





* গোবিন্দানন্দ বত প্রভা লিখিয়াছন--'ভা্টমতমু পপংহবতি _তক্মাদিতি?। | 

এবং আনন্দ গরি "ন্য।য়নির্ণযে?' লিপিয়াছে ন,_-“বার্তিঞারমতমুপসংহরতি-__তন্মাদিতি।' 

1 [ এই টাকাক্কাবদ্ববকে ভ্রগ্ত বপিত হতেন শ্রশ্ত :হ হপ্রণশন মানশাক্ক নহেকি?সং] 

£ [ এরূপ দিদ্ধান্ত সাম্প্রনাখিকগণ গ্রহণ করিপেন কি? সং] 

₹ ডাক্ার সতীশচন্্র বিদ্যাতৃষণ মহাশর ততপণীচ 41117091901 76015654 
1০810 ন।মক গ্রন্থে কুমণরিল ও ধর্দবকীত্তিকে ঈমনামরিক বলয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
( বিদ্যাভূষণের ইতিহাস ১**--১*৫ পৃষ্ঠ! ভষ্টবা) | কার্ণ সাহেব (17. 10) ) 41907] 
06300011977” নামক গ্রন্থে উভয়কে প্রায় সমদামরিকর:প গ্রহণ করিয়াছেন (11217411 
01738011151), ৯৩, পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য )। 

ণ [ইহার কারণ ভটকে তিনি প্রমাণজ্ঞান করিতন ন1নগতরাং তত্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন 
বাঁই--এরূপও হইতে পারে। সং] | 


শঙ্করের কালনিণয় | ১১১ 


আচার্য পঙ্কব ৮ম শতান্দীব শ্ষভগে মাবিভূ হ হইলে অবশ্যই কুমারিলেব 
নামাল্লেথ বা তন্মত বা তদ্গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন। কুমারিলেব 
মবস্থিঠিকাল ৭ন শতাব্দীব শেষ ভাগ হইলে শঙ্কব ১০* শত বসব পরে 
আাবিভূতি হয়েন। (৭৮৮ শ্রী; শঙ্গবের অন্যুদয়কাণ স্বীকাব করিলে )। এই 
দমন্জেব মধ্যে কুমাবিপের যশঃ অবশ্যই চাবিদিকে ব্যাপ্ত হইস্সাছে। সুৃতবাং 
শদ্:বব পক্ষে ভ্রনতখণগ্ডনেব চেষ্ট( থাকিত। * 

কিন্তু তাহা আমধা দেখিতে পাই না। অতএব শঙ্কৰন কুমারিল হইতে 
প্রাতীন। শঙ্কবেব জীবনচণ্ব ঠকাব মাধব, শঙ্কব ও কুমাবলকে সমকালণত্তী 
বিষ! নিদেশ করিয়াছেন । প্রনাগে তুষানলপ্রারশ্িন্ত বনে শঙ্কব কুমারিলকে 
ভাঁবক ব্র্গনাম এ্দীন কবেন-এই্রূপ উপাখ্যান এহফবধিজয়ে দেখতে 
পাঠ, আমাদেখ বিবেচনায় মাধব পবপর্তীকালে ভট্রকুমাবিলেব বিদ্যাণন্তা প্রতি 
দেন অবগত হইয়া তিনিও যে শঙ্গবেব নিকট পাত ভইয়া ছিলেন_ ইহা 
প্ররর্ণণজন্কহ উভগ্লকে সমসামরি করাপে প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। 

মাঠা হউক, শঙ্কব কুমাবিলেব মন্দা উদ্ধত কবিয়া খণ্ডন করেন নাই, 
ইহ *ই.ত গ্রতীপননান হয় শঙ্গব কুনাবিপের পুর্ববন্তী। | 

দক্ষিণ ভাবতে ৬ষ্ঠ শতাঙা হইতে অষ্টম শতান্দীব মধ্যভাগে (৫৫০ খ্রীঃ 
৭৫০ খ্রীঃ) ক কাণ্ডের প্রদাব ও প্রতিপত্তি এতিভাসিক সগ্। $ সম্ভবতঃ 


শত ১2 সক 




















*. [ণঙ্কবকে ৬৮৬ খুষ্টা-্দ আবিকুতি বটিসে ত গার এনব কোন আমঙ্গতঠিই হয় না। 
হম ভীতে শক্ক ভাষা বুঝাঠব গম্য বন্মকীন্তি বাক্য উদ্ধত ইফাছে। হচরাং শব 
ধন্মকীন্তিকে লক্ষায করিখা উক্ত গাধাংশ দিখিমাছেন বলা যায | অতএব পঙ্কার ধর শ্ডিণ 
পর্বন্তী বলাই সঙ্গ5। ন্বর্গয় কে, বি, পাঠক উপদেশনহল্াছে কুমারিলে মঠ উঞ্চত 
হইতে দেবিফাছন। উপনেশসহন্ী চোঠান্‌ পাইব্রেশী সংস্কবণ ৫** পৃঃ ৩৫ (শাক দেখুন 
গমতীর্থ ৩1হার টাকাধ__“ভ।টাদ্মহমাহ আহং কন্তৈ5ঠি” অইকপ বাযাঠেন। অতএন 
২৪ পূলব গুষ্টাব্দ শঙ্কগাটিভা ম্বাকাব » তে যাইথা “ক্কবিজয়োজ শঙ্ক কুমাথ্লি সংগা 
প্রভৃতিকে মিথ্য। বিবার আবশ্টুক তা হর না| ৬৮৬ খুষ্টাব্ গ্রহণ করিবা৭ পক্ষে অহ প্রনাও 
যে নব গাছে তাহ! যথান্থা,ন বর্ণিত হইবে। সং] 

1 [গাঠাধযকে কুমারিলের পু পবন্তাঁ বনিলে শঙ্করবি হয়ে নহিত বিঘোধ ক1:5 হম। ঠহ। 
কিন্ত বিশেষ প্রমাণ ন| হইলে করা যুক্তিযুক্ত নে । আচাগোর ভাষাবাথাইগণ ব্পিলেন-_ 
আচার্য ভাট্রনত খগুডুন করিতেছেন, তাহাদিগকে ও তাহ! ইই.ল উপেক্ষা করিতে হয়। 
সাম্প্রদায়িক ধিদাব মুল্য এত অল্প মনে করা কিভাল? আর কুমারিলম 5 গৃর্ডিত বা উদ্ধত 
£বণাই বশিয়াহ কুমারিলকে পরবত্তী বলাও চলেন1। সং] 

$ ম্মিধ সাহেবের তৎকৃত ইঠিহাসে ৫৫০ তব; ৭৫* বব পর্যান্ত জারতীর ধার অবহ। 
প্রণঙ্গে নিখিয়া ছেন,-_- 


১১২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শান্ত্দীপিকাকাব পারথসারথিমিএ এই সময়ের মধ্যে আবিভূতি ইল 
পার্থবাবথিমিশ্র কুনারিলেব পববর্তী এবং ব্দ্যিবণ্যেব পুর্বরবন্তী | বারণ 
.মাধবাচার্ধ্য বিদ্যাবণ্যন্কত "জৈমিনীয় শ্ঞার়মালাবিস্তবে” শান্সদীপিকাব উ্ধ 
আছে। * পবনন্তীকালে অপ্লর দীক্ষিত স্বক্ৃত “পবিমল" নামক প্রবন্ধে এবং 
বিধিবসায়নে পার্থছাধথিমিশ্রেখ গ্রন্থেব উল্লেখ কব্যাছেন। 4 

কুমারিল ৭ম শতান্দীতে বর্তমান থাকিলে পার্থসাবথিমিশেব ৮ম এতাকীাতে 
বর্তমান থাঁকিবাঁৰ একান্ত সন্তাবন|। 'আচ।ধ্য শঙ্কব অষ্টম শতাবীর পেষ ভাগে 
বর্তমান থাকিলে এই সকল মীমাংনা গ্রন্থের উল্লেখ ও ভাট্রমত খন 
করিছেন। কিন্তু তাহ কোথাও দেখিতে পাই লা । অষ্টম শতাবীতে ভাউটমত্ে 
সবিশেষ বিস্তার সাঁধত হইর়াছিপ। সুৃতবাঁং শঙ্করকে ৬ষ্ঠ শতালি 
পুর্বব্ন্তী বলির গ্রহণ কবাই সঙ্গত । 


শঙ্কীবের গ্রন্থে মগাবান গু ভীননান প্রভৃতি বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই | 

গুপ্তনাঞ্জাঙ্ের এময়ে বৌদ্ধধংম্্ব অব্নতি 'আবন্তথ হইয়াছে । চন্দগুপু 
বিরুমাদিতেব সদরে চিন পর্যটক ফাহিয়ান (১০৫-- 3১১ শীষ্টাবে) ভাবডে 
'মাগমন কবেন। তীহাব পমগ্রে নৌদ্গধ্শব অবনতির সুচনা হইয়াছে। 
ফাহিয়ান এ সম্বন্দে নীবব থাকিল বৌদ্ধমতের প্রভাব যে কমিক়াছি; 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

ফাহিয়ানেব আগমনের বহুপুলন হইতেই হিন্দুধঙ্দে পুনবন্ভাদয় আবু 
হইয়াছে । খ্রীষ্টীয় দ্বিভীপ্প শতীন্দীতে মহাবানিক বৌদ্ধ সম্প্রদর হিন্দুগ্রভাও 
প্রভাবিত হইয়াছে। নাগাজ্জুন মাধ্যমিক দর্শনেব প্রধান আচার্য । তীাব' 





4100. ১৪৭17০19] [0] 0£11100. চখো0া 1-0০01%00 ১১০০৪ 1667001, 
2110 ৮৮110171209 0116 ৯111))001 01 ৯ 10101010040 01 (0177101 01:2001১05,৯+ 

* পুণা, আনন্দা শ্রমে প্রকাশিত জৈমনীয় ন্যয়মালা বিস্তরের ৪ পৃষ্ঠায় ২য় পও.জ্তি দরটবা। 

1+ বিজয়নগর সংস্কত সিরিজ সংস্করণ পরিমল টাকার ১৩ পৃঃ ১২ পওক্তি দ্রগ্রবা, 
বিধিগসায়নে তন্ত্ররত্ের উল্লথ আছে। 

4 ইরতিহামিক ন্মিথসাহেৰ বলিয়াছেন, [7 900 (10 131211081100110- 
2011017 7221756 03000101507 1790 0০0 2৮ 20710 001751001-2101) 620116 
1727 0750 01 021710151025915 7 21701170127 13000171511 ৬75 5110270 
11902) 070 00720409015 21010102017 076 011£110700010101015001 116 
51105 ০01 0609.06106. (31710101515, ১17 27020. 9 0589) 


শঙ্করের কালনিরণয় । ১১৩ 


ভ্রীবনে হিন্ুপ্রভাব পরিস্দুট। খ্রীষ্টান দ্বিতীয় শতাব্দীর হিন্দুপ্রভাৰ 
এতিহাসিক সত্য । * 

শ্রথ সাহেবেব মতে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রনায়েৰ উন্নতিব অন্যতম কাঁবণ 
'হনদুধর্মের অভ্যুদয় । ত্বিতীয় শতাব্দীতে মহ্াবান সম্প্রদায়ের সবিশেষ উন্নতি 
হইয়াছিল। এই উন্নতিব কারণ ভিন্দুধম্মেব বিকাশ। আমব! শঙ্কবের কাল 
ুষ্ট পূর্ববাব্ধ বলির গ্রহণ কবিয়াছি। আমাদেব দৃঢ় প্রতীতি হিন্দুধর্মের 
পুনধায় শঙ্কবেব 'তিমান প্রচেষ্টাৰ অভিবাক্তি। ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে 
[বি আচীর্ধা শঙ্করের প্রভাবেই বোদ্ধপন্মেব অবনতি আবন্ত হম । আমাদের 
পবিগৃহীত কা স্বীকার করিলে ইতিবুন্তেবও সার্থকতা বক্ষিত হয়। অবশ্ই 
বৌদ্ধনর্শনেব বিকাশ খুষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে ৮ম শতান্দীতে (১৫০ খুঃ 
৭৫০ থুঃ) সাধিত হইয়াছে । বৌদ্ধমত হিন্দুমতবাদেব আক্রমণে বিধ্বস্ত 
5য় দার্শনিক ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে সবিশেষ চেষ্টা কবিয়াছে। তাহাই 
ফলে শ্রী সময়ে দার্শনিকতাব প্রসাব হইয়াছে । ৮ম শতাব্দীতে শঙ্কবেব 
ভাঁবিতাব স্বীকাঁৰব কৰিলে ইতিবৃত্তেৰ সার্থকতা থাকে না। কারণ, চৈনিক 
পর্যটক হিউয়েনসঙ্গেব সমগ্র, এমন কি তৎপূর্কেই বৌদ্ধধর্ম্েন অবনতি 
গাবস্ত হইয়াছে। বৌদ্ধগণের চবিত্রেব অবনতিব সাক্ষ্য হিউয়েনসঙ্গ তাহাৰ 
বিববণে প্রান কবিগাছেন। স্মিথ সাহেৰ প্রতিপন্ন কবিগাছেন চতুর্থ ও 
পঞ্চম শতাব্দীতে (৩১০--৪৮০ খুঃ) হিন্দুধর্ম সাধারণের নিকট সমাদৃত হইত। 
সংস্কতভাষাভিজ্ঞ-পণ্ডিতেব যথেষ্ট সমাদর ছিল। হিন্দধর্মই পগ্ডিতগণে 
ধন্ম ছিল। 1 হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়েব সহিত সংস্কৃত ভাষাবও বিস্তৃতি সাধিত 
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+ শ্সিখ. সাহেবের ইতিহাস ২৮৩ পৃ জষ্টব্য। 
৮ 


১১৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


হইয়াছিল। * ন্দুধর্মের এই বিকাশ মহামনীষার প্রভাব ভিন্ন অসঙ্ঞব। 
বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াই হিন্দুধর্ম্রেৰ অভ্াদয়েব সম্ভাবন। সমধিক । শঙ্করের 
দার্শনিকতা| হিন্দুধর্মের অভ্যদয়েব কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। শঙ্করের অতি- 
মানুষ প্রতিভায় বৌদ্ধমত দূর্বল হুইয়! পড়ে এবং হিন্দুধন্মমতের প্রসার ও 
প্রতিপত্তি হয়। 

ন্থ. সাহ্বে হিন্দুধন্মের এই অভান্নতির কারণ নির্দেশে অসমর্থ হইয়াছেন। 1 
কিন্তু আমাদেব দৃঢ় ধাবণা আচার্য্য শঙ্করেব প্রতিভাই ইহার মূল কারণ। 
মহাযান সম্প্রদায় শঞ্চবমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আপনাদের 
মতের সংস্কার ও সংশোধন করেন। তাহারই ফলে তাহাদের মতের বিকাশ 
সাধিত হয়। শঙ্কর ও তাহাব শিষ্য প্রশিষ্যগণের প্রচেষ্টার ফলেই হিন্দুধশ্বের 
পুনরুখান হয়। ইতিবৃত্তে আচার্য্য শঙ্কর হিন্দুধর্মের উদ্ধারকর্তৃরূপে পরিচিত। 
এই কারণে শঙ্করের আবির্ভাব মহাযানমতের বিকাশের পূর্ববন্তী 
হওয়াই সঙ্গত। | 

শঙ্কবের গ্রন্থে বৌদ্ধমতেব “মহাধান” এবং “হীনযান* প্রভৃতি সাম্প্রদ)রিক 
বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না । $ 

খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ের উন্নতি আরম্ত হইয়াছে। 
হীনযান ও মহাষান এইরূপ বিভাগ শঙ্করের সময় প্রাধান্ত লাভ করিলে 





* স্মিধ সাহেব লিখিহাছেন)__ 
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1 [এজন্স আচার্ধাকে খই পুর্ধানে স্থাপন কর! সঙ্গত নহে মনে হয়। গৌড়পাদও 
বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মাম হট্টরাছিলেন। ভাহাগাও € হিন্দধর্মের পুনরত্যুদয়ের কারণ 
নহে? 91910 সাহেবের এন্ে শক্কগাচাধ্যের পাম নাহ। সং] 

8 [কিদ্তাতনিষধন সবহাতিদ্ববাদ, [বজঞান[ত্ত্বণাদ এবং সর্ববশৃন্তত্ববাদ খওন করিয়।' 
ছেন, তখন গ্রকায়ান্তরে মহাধান গ হীনযানেগ নাম ঝর কিহইলনা? সং] 


ং 


শঙ্করের,কালনির্ণয়। ১১৫ 


ন্তিনি [ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মতনিরসন করিতেন। তিন ২২১৮শ স্ত্রের ভাঙ্কে 
বৌদ্ধমতেব সামান্ত [ববরণ প্রদান করিয়াছেন। * এস্থলে হীনযান ও 
মহাযানেব কোন উল্লেখ নাই। কেবল সর্বাস্তিতববাদী, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী এবং 
সর্ঝশূন্ঠতববাদীর উল্লেখ আছে । বৌদ্ধগণ, মতের এবং বুদ্ধিব বিভিন্নতায় বহুপ্রকার 
_ ইহাই বলিয়াছেন ।  “পপ্রতিপত্তিভেদা দ্বিনেয়ভেদাদ্ধ” এই বাক্যে অন্ত 
কোনও অর্থ হইতে পাবে না। এনপ মতভেদ বুদ্ধদেবেধ নির্বাণের অব্যবহিত 
পবেই আবস্ত হইয়াছে । প্রথম সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন মহাকাশ্রপ | এই 
সম্মিলনে শাস্ত্রীয় বিবোধের *নিপত্তি হইয়াছিল। মোৌর্ধযবংশীয় আশোকের 
বাজত্বকালে বৌদ্ধদিগেব দ্বিতীয় *সাম্মলন হয়। বেছ্ছসাহিত্য ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । 

হীনযান এবং মহাযানের ভেদ দ্বিতীয় শতাব্বী হইতে সবিশেষ পরিস্ফুট। 
শঙ্করের সময় এরূপ ভেদের প্রাধান্য থাকিলে, তিনি তাহা উল্লেধ করিতেন। কিন্ত 
এরূপ উল্লেখ না থাকায়, এবং মহাযানের গুসার হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে 
নির্ণাত হওয়ায়, আচার্য্য শঙ্কবের স্থিতিকাল তৎপূর্ববর্তী বলিয়! নির্দেশ করাই 
সঙ্গত । কেহ আপাতত উত্থাপিত করিতে পারেন, শঙ্কর দক্ষিণ ভারতের অধি- 
বানী। তাহার পক্ষে খ্রীষট পূর্ববান্দে বৌদ্ধমতবাদ জানিবার কোন৪ কারণ 
থাকিতে পারে না। আমরা তত্বত্বরে বলিব, শঙ্করের আবির্ভাবের অন্ততঃ 
২০০ শত বৎসর পূর্বেই মৌর্্যবংশীয় অশোকের সম্ধ দক্ষিণ ভরাঙ্কে বৌদ্ধ 
ধর্মেব প্রচাব ও প্রসার হইয়াছে ।1 

বিশেষতঃ কাশী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধন্্ম অনেক পূর্বেই প্রচাবিত হইয়াছল। 
সারনাথ ধর্মক্র প্রবর্তনের স্থান। সাবনাণে বৌদ্ধবিহাঁব ছিল। শঙ্কর কাশীতে 


লাশে শী এপি 


০০ ১ 


* শঙ্কত শ্বীয় ভাষ্য লিখিয়াছেন_ ''স চ বহপ্রকার প্রতিপত্তি ভদাদ্িনেয়তেদাহ।। 
তত্রৈতে ত্রয়ো ধাদিনে। ভবপ্ঠি-:কেচিৎ সর্ববাস্তিত্ববাদিন:, কেচিথিজ্ঞানাস্তিত্ববাদিনঃ, অন্তে পুন: 
সর্বশূণ্তত্ববাবিনঃ।” 

1 শিখ লাহেব তাহার ইঠিহানের ১৭৩ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন--0000 070 9০7 
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১১৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


অবস্থানকালীন বৌদ্ধমতবাদ অবগত হইয়াঙিলেন, ইহা অসঙগত বোধ হয় না। 
অতএব এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। বেদাস্তস্থত্রে যে বৌদ্ধ- 
মত থণ্ডিত হইয়াছে, তাহ! অতি প্রাচীন। উপনিষদেও “বজ্ঞানবাদ ও শন্টবাদের 
সমুল্লেখ দেখিতে পাই । সুতরাং প্রতীয়মান হয়--শঙ্গব প্রাচীন বৌদ্ধমত নিরসন 
করিয়াছেন, তাহাব সময় হীনযান ও মহাধানেব ভেদ ছিল না। অথবা তাহাদের 
ভেদেব প্রাধাগ্ত ছিল না । ফাহিয়ানেব সময়েও (৪০৬-৪১১খীঃ) পাটলিপুতরে 
্লীনযান ও মভাযান সম্প্রদায়েয় মঠ ও বিহার ছিল। * 

হিউয়েনসঙ্গের সময়েও ড৬১৪*-_-৯৪৫গ্রী; ) উভর সম্প্রদায়ের বিরোধ ছিল। 
শঙ্কর অষ্টম শতাবীব শেষভাগে বর্তমান থাকিলে, হীনধান ও মহাযান এই উভু 
সম্প্রন্নায়েব মত ভিন্নভাবে প্রদশন কবিতেন। কিন্ত তাগাব কোনও ভাঙ্যেই 
তাহা দেখিতে পাই ন। 


রি 


শাঙ্করভাষো বৌদ্ধ দার্শনিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই । 

বিশেষতঃ বোধিসতব নাগাজ্জুনেব সময় হইতে বৌদ্ধদ্শনের বিকাশ আবন্থ 
হয়। নাগার্জুন খু্ীয় দ্বিতীয় শতান্দাতে আবিভূতি হয়েন। তীহাব সময় 
হইতে মাধ্যমিক মতেব প্রসাব-ও প্রতিপত্তি আরস্ত হ।| সোত্রান্তিক মতের 
. প্রধান আচার্য কুমাধলন্ধ। তিনিও নাগজঞুনেব সমসামদিক | কনিক্ষের 
সময় বৌদ্ধদিগেব তৃতীয় সম্মিলন হদ। নাগাঙ্জুন ও কনিক্ষ সমসাময়িক | 1 
এই তৃতীয় সম্মিপনের সভাপতি বন্ৃবন্ধু মহাবিভাষাণাস্ত্ব প্রণয়ন কবেন। এই গ্রন্ 
টিনদেশেব ত্রিপিটকের অন্তদুক্ি আছে। 1 বোধ হয় এই গ্রন্থ এখনও অনুদিত 
হয় নাত । কনিক্ষেব সময় হইতে মহাধাঁন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বৈভাধিক মতেব বিকাশও তৃতীয় শতাঁবী হইতে আরম্ত হইয়াছে । আর্ধ্যদেবের 
শিষ্য তদন্ত ধর্মত্রাত, ভদন্ত ঘোঁষাক, ভদস্ত বুদ্ধদেব, ভদস্ত বস্ুমিত্র প্রভৃতিব 
সময় বৈভাষিক মতের অভ্যুদয় হয়। 








* নথ স্থহেবের ইতিহাস ২৭১ পৃষ্টা তষ্টব্য। 

1 কার্প লাহেব (7. 100) কৃত 48127189106 13001)150” প্রবন্ধের ১২২ পৃ 
জইব্যে। ডাক্তার গ্রফুললচন্্র রায় মহাশয় তৎকৃত [1560 ০1 ম1001 011610150” নামক 
রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় নাগাঙ্ছুনকে যজজীনাতকরণাঁ নামক অন্ধ,বংশীয় রাজার স্গ- 
লাময়িক বলিয়া! গ্রাতিপর কগিয়াছেন। তাহাডেও কালের এঁক্য থাকে। 

1 217119?5 0801088৩, ০, 1265. 


শহরের কালনিণয় । ১১৭ 


আর্ধদেব এবং সিংছলের থেরাদেব বদি অভিন্ন হয়েন, তাহ! হইলে তিনি খ্রীহীয় 
তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । + ভদস্ত বন্ুমিত্র কনিক্ষের পুত্র হুবিক্ষের 
সমপামরিক | 1 হুবিক্ষ ১৫০ গ্ী্ান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। + স্ৃতবাং 
দেখিতে পাইলাম বৈভাষিক মত দ্বিতান্ন ও তৃতীন্ন শতান্দাতে বিকাশ পাইয়াছে। 
বৈভাষিক মত্াবলঘিগণ ভদন্ত নামে পরিচিত। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে 
ষোগাচার সম্প্রণায়ের প্রধানতম আচাধ্য অসঙ্গ এবং হাহার ভাত বস্ববন্র 
আবির্ভাব হয়। ২ পঞ্চম শতান্দী বুদ্ধঘোষ, চন্দ্রকীর্তি এবং '*মাণসমচ্চন্ধকার 
দিওনাগ প্রভৃতি আঁচা্যেব আব্ভাব কাল। 

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং «ম শতান্দীব প্রথম ভাগে দার্শনিক গুণগ্রভ। 
বর্তমান ছিলেন । তিনি হর্ষবর্ধনেব উপদেষ্টা । ভিনি ১** শত গ্রবন্ধ প্রণয়ন 
করেন-_-এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। ৭ম শঙাব্দীতে স্থিরমতি, সংঘদ।স, বুদ্ধদাস, 
ধর্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্রগোমিন, গুণমতি, বর মহ, যশমির, ব্য, 
ববিগুপ্ত, বুদ্ধপালিত, ধন্মকার্তি প্রভৃতি বৌদ্ধাসর্াগণেব আবিষ্ভীবে বৌদ্ধ 
দর্শনেব বিকাশ সাধিত হয় । আগাধ্য শঙ্গব ৮ম শতাবীতে আবিভূত 
লে এই সকল দার্শনিকের গ্রপ্ের বা মতেব উল্লখ কবিতেন। এ অন্ততঃ 
২ম, ওয়, ও ৪র্থ শতাব্দাতে, সোত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও ধোগাচাব 
এই সাম্প্রনাগলিক প্রস্থ/নভেদ পবিস্বুট। এই চাবি দম্প্রনায়েব মধ্যে সৌন্রান্তিক ও 
বৈভাষিক হীনযানমতাবলমখী এবং মাধ্যমিক ও ধোগাচাব নহাযানমতা বলম্বী 
শঙ্কর মহাযান বা হীনষানের যেধপ উদ্লেথ কবেন নাই, সেইরূপ সম্প্রদায় 











* কান সাহেবের 77. 10910175 সা007] 01 1)04101517 নামক প্রবন্ধের ১২৪ পৃঠ। 
দরষ্টব্য। 


+ কার্ণ নাহেবের [21001 913040111১1. নামক প্রবাদ ১-৮ পৃষ্টা দ্রঠব। 

£ ম্মিথ সাহেবের ইতিহান ২৫১ পৃষ্ঠ! প্রষ্টবা 

$ ডাক্তার টাধাকাণ্ড (212 ১) রয়েল এমিহাটিক সোনাইটর পত্রিকা 
১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গের স্থিতিকাল ৪র্থ শতাব্দার শেষ এবং পঞ্চম শতান্দার প্রথম (৪**যী) 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পগ্ডতবর সতীশচন্দ বিদ্যাডষণ এনযাটিক সোদ|ইটার 
পত্রিকার ১ম ভালউ:মে ১৯০৫ খ্ীষ্ঠাঝে বস্বদ্ধুখ শ্থিতকাল ৪থ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
(৩৭১ খী) নির্দেশ বরেন। 


থু [কেবল বৌদ্ধমত থগুনের জন্ত কোন গ্রন্থ তিনি রচন1 করিলে তাহ! করাই তাহার 


স্বাভাবিক কিন্ত তাহ।ত তিনি করেন নাই। বৌদ্ধমতখওন তাহার প্ানঙ্গিক কাণ্ডি। 
সং] 





১১৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


চতুষ্টয়েরও উল্লেখ করেন নাই। অষ্টম শতাবীতে সংক্ষেপশারীরককার 
সর্ধজ্ঞাত্মমুনি “ভদস্ত পথ” উল্লেখ করিয়া বৈভাষিক মত থণ্ডন করিয়াছেন। * 
অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাচস্পতিমিশ্র 
বর্তমান ছিলেন। তিনি ভামতীতে দ।রশশনিক ধর্মকীর্তিব নামোল্লেখপুর্বক 
তীহার বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন । 1 কিন্তু শঙ্কব কাহাবও নামোল্লেখ 
করেন নাই, কিংবা ভদন্ত প্রভৃতি শব্ষও বাবহার করেন নাঈ। তিনি কেবল 
সর্বাস্তিত্ববাদী, [অর্থাৎ সৌব্রাস্তিক ও বৈভাষিক] বিজ্ঞানবাদী [অর্থাৎ যোগাচাব] ও 
সর্বশূচ্ঠ বাদী [অথাৎ মাধামিক] এই তিন প্রকার দ্রাশনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। 
হীনষান মতালম্বী বৌদ্ধগণই সৌধ্রান্তিক ও বৈভাষিক। উহারাই সর্ধাস্তিত্বাদী। 
মহাষান সম্প্রদার যোগ।চার ও মাধ্যমিক। উহাবাই খিজ্ঞানবাদী ও সর্ব, 
শ্ঠাবাদী। শঙ্কর যে মত থগুন কৰিয়াছেন, তাহা প্রাচীন মত। জাপানি 
পণ্ডিত ইয়ামাকামিও ইহ! প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। নাগাজ্জুন ও পরবর্তী 
দার্শনিকগণ যে মত স্থাপন কবিয়াছেন, তাহা শঙ্কব খণ্ডন কবেন নাই । + 
নাগাঞ্জুনের পূর্বেও বিজ্ঞানবাদী ও সর্বশৃনাবাদীব অস্তিত্ব ছিল। সর্বান্তিত্বাদও 


স্পা শীট ৯০৮০7 শীট 
শা শ শা শী -াশিশিাশী ও পাপী শী টাাাপিীপি 


* [কাশী চৌবাশ্ব।-হু$তে যে সংক্ষেপশারীরক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তৃমিকাতে 
দেখ! যায় সন্বজ্ঞাত্মমুনি স্বরেশরের শিষা এবং [তনি তাহার গ্রন্থ আচাধা শঙ্করকে অশুনাইয় 
ছিলেন। সং] 

1 ২1২।১৮ সুত্রেঙ্গ উপর ভামতী টীকা ডষ্টবা। 

[এস্বলে যে বাকাটা উদ্ধত্ত কর! হইয়াছে তাহ! এই ব্ূপ-_ 

“যথাছ ধম্মকী্তি £--তল্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে সঙলাভাসপ্তদাযুন; | 
এক প্রতিযিদ্ধত্বাদ্‌ বহুষ পি ন সন্ভবঃ॥ 

[যাহা হউক ইহা হইতে ইহাই মনে হবে যে আচাধ্য ধর্ম কীর্তিফেও লক্ষা করিয়াছেন, 
হুতরাং আচার্য্য ধর্মুকীর্তির পর ব1 সমসমধিক কিন্তু'পুর্ে নহেন। ৭৮৮ হইতে ৮২০ ধৃষ্টাক 
আচাধ্যের সময় ন! হইলেও ধশম্মকণন্তির সমসাময়িক বা কিঞিৎ পপব্ণ্া হইতে শাধা কৈ? 
আমাদের নিরপিত ৬৮৬ হইতে ৭১৮ খ্ৃ্টা্ব হইলে কোন দোধই হয়ন। | সং।] 


1 [এই বধষয়টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এজন ঈয়ামাকামি গ্ডিতের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ৰক্তৃত। দ্রষ্টব্য এবং হেরাঞ্চ নামক পাত্রক1 ্রষ্টবা। আচাধ্য প্রাচীন বৌদ্ধমত খওন 
কায়য়াছেন। কিংবা কোন শাখাপিশেষের মত খণ্ডন করিয়াছেন কিংব। হিন্দগণের নিকট 
পরিচিত ষে কোন বৌদ্ধমত ধণ্ডন করিয়াছেন, তাহ! অনুসন্ধানের বিষয় । (বৌদ্ধ গ্রন্থ যদি সমস্ত 
পাওয়! যায় তবে এই বিচার সম্ভব । অনেকে এই বিষঃটাকে লক্ষ্য করিয়। বলেন আঁচাধ্য 
বৌন্ধমহানভজ্ঞ ছিলেন। কিন্ত তাহ! তাহাদের বিদ্বেষের ফলই মন হয়। যদি 
নাগাজ্জুন প্রভৃতির মত স্থলবিশেষে অ'বকন্ধ বিবেচনা কররয়। আচার্য্য তাহার খণ্ডন ন! 
ফরেন এবং শাগাবিশেষের বিরুদ্ধ মতে খণ্ডন করেন তাহ! হইলে যে কিদোষহ্র তাহা 
বুঝা বার না। সং] 





বি 


শঙ্করের কালনির্ণয় | ১১৯ 


প্রাটীন। শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূর্বান্ে হওয়াই সঙ্গত। তিব্বতের ইতিহাসকার 
লামা তারানাথও নাগাজ্জুনের জীবনচরিতে নাগার্জনকর্তৃক শঙ্করেব পরাভৰ 
উল্লেথ করিয়াছেন * | 

তারানাথ ১৭শ শতাব্দীর প্রারস্তে হতিহাস প্রণয়ন করেন ও নানাস্থলে ভ্রান্তির 
পরিচ্নও প্রণান করয়াছেন। তিনি ইতিবৃত্ত অনুনরণ কবিয়া ইতিহাস প্রগয়ন 
করেন। এম্থলে ইতিবৃন্তের সত্যতাও থাকিতে পারে। সগ্তবতঃ শাঙ্করমতে 
প্রভাবিত হইন্ল! নাগাজ্জুন মাধ্যমিকমতেব বিস্তাব সান কবেন। (শঙ্ষব 
বে নাগার্জবনের পূর্বববন্তী তাহা পবে প্রদর্শিত হবে )। 1 


বৈদান্তিক ভাস্কর শঙ্করের পরবর্তী ॥ 

বৈদ!স্তিক ভান্কর পাঞ্চালরাজ ( কানৌজবাজ ) মিহিবভোজোব সমসাময়িক। 
মিহিরভোগ্গ ৮৪৯--৮৯* খৃষ্টাব্ব পর্যাস্ত রাজত্ব কবেন। * মিহিবভোজ 
বৈদাস্তিক ভ স্কণকে বিষ্ভাবন্তার জন্ত উপাধিতে ভূ'ষত করেন। 

সম্ভবতঃ ভাস্কর বুদ্ধব্ধসে মিহিরভোজকর্তৃক উপাধিতে ভূষিত হয়েন। কাবণ, 
বাচম্পত মিশ্র ভাস্কবাচার্ধাব মত ভামহীনে খণ্ডন কবিষাছেন। ৫ বাচম্পতিমিশ্র 
অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ৯ম শতান্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। 
৮৪২ খুষ্টান্দে তিন গগ্যায়স্থচীনিবন্ক” নামক বন্ধ রচন' কবেন। তিনি 





* এমিয়াটিক দোসাইটির পত্রিক। ১ম থণ্ড ১১৫--১২* পৃষ্ঠায় শরচ্চন্্ দাতা মহ(শষ 
শাগ।জ্পুনর বধএণ পিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তারানাথেব গ্রন্থ প্রহঠিহ এই বিববণের উপাদান । 
এন্ঠান্য গ্রন্থ হইঠেও নাগার্জুঃনর বিবরণ নংগ্রহ করিয়ছেন। 

1 [নাগাজ্ডুনর ভ্তাথ প্রঠাপশালী পাগুত ব্ান্ত শঙ্কথকে পরাছিত কগিতে শঙ্করের 
মত আর এভা প্রচারিত হইতে পাগিত না। ৬থব। নাগার্ডনন পুবের শঙ্কর নিমত 
প্রচার করিলেও সঃ কথাই হইত। কনিফষের পর হইতে ভ্য়েনসঙ্গেব সময় পথ্যপ্ত অর্থাত 
বষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে *ম শভাবদী পধাগ্ত বৌদ্ধপর্থ্ের পহন হঈতে থাফিলেও দাশনিকতার 
উন্নঠিই হহয়াহিল। আচাধাকে খুষ্ট পুলাব্ে শ্বাপিত করিলে আাঁযোর গৌরব হদণ করা 
ই এবং আচধ্যমতের প্রচারের অসম্ভ।বন। স্বীকার বগিতে হয। হিন্দু পণ্ডিচগণ প্রাচীন 
ষৌদ্ধমত থওন কখিলেই যে তাহাদের প্রাচীনত সিদ্ধ হইবে ইহ।ও সঙ্গত নঠে। তাহার! 
নব্য বৌদ্ধমত “নব্য' বলিয়। উপেক্ষা! করিগেও করিতে পারেন । আর এরূপ ত এখনও হর । 
অত ৭ব এপখে আচার্যোের কাল খৃষ্ট পৃ্ব।ব কিরূপে হইতে পারে বুঝ' যায় না। সং] 

; ন্মিধ,লাহেষ কৃত [72115 1115607 0117012--২য় সংস্করণ ৩৫৯ পৃঠ) দ্রষ্টুবা। 

২ বাচম্পতি মিশ্র বেদান্তগৃত্রের ৩৩৩৮ সুত্রের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে ভাম্করের মত্ত উদ্ধত 
করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন। (নির্ণয়সাগর প্রেনের প্রকাশিত ১১১৭ খ্রীষ্টান্ধের সংস্করণ 
৮১১ পৃষ্ট] ভ্রষ্টব্য )। 


১২০ বেদীস্ত দর্শনের ইতিহাস। 


গৌড়রাজ ধর্ম্পালের সমগাময়িক। * ধর্মপাল ৭৯৫ খুষ্টান্বে সিংহাসনে 
আ:রাহছণ করেন। বাচম্পতি হইতে বৈদাস্তিক ভাস্কর বয়সে প্লাচীন। 
বাচস্পন্রি স্থিতিকালে ৮ম_হইতে ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাখ। ভাব 
বাচম্পতির পূর্ববর্তী। সুতরাং তিনি অষ্টম শতাবীতে বর্তমান ছিরেন 
এবং নবম শতাব্দীতে বৃদ্ধ বয়সে মিহিরভোজকর্তৃক উপাধিতে ভূষিত 
হয়েন। 1 

বৈদান্তিক ভাস্কর শ্বীর ভাষ্যে শঙ্করপ্রতিপাদিত মায়াবাদফে মহাযান 
মতরূপে চিত্রিত করিগাছেন। $ তিনি শঙ্করমতের খগ্ডনজন্তই স্বার 
ভাষ্য প্রণয়ন করেন। $ ভাস্কব যখন শঙ্কবমত খণ্ডন করিয়াছেন, তথন 
শঙ্কর ভাস্কর হইতে প্রাচীন। ভাস্কব ৮ম শতার্ধার শেষভাগে বর্তমান 'ছিঙগেন। 
সুতরাং ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শগ্চরেব অবস্থিত হইতে পাবে না । ৭৮৮ খুষ্টাৰ গ্রহ 
করিলে ভাস্কর ও শঙ্কব সমসাময়িক হয়েন। কিন্তু ইহা অসম্ভব। এ 
অতএব শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর পুর্ববন্তী। ৭৮৮ খুষ্টান্দে তাহাব স্থিতিকাল 
হইতে পারে না। 


পাশা শা শাাটিটাটি শীত এ ১ শি শা শা শি পপ শি পি শি 


* ধম্মপালণের র!জ্যকাল সন্বন্ধে শ্রীযুক্ষ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক্কৃত বাঙ্গালার 
ইতিহাস দ্রষ্টুবয। 

+ বৈদাপ্তিক ভান্করের জীবনচনিত এহ ইতিহাসের পরে লিখিত হইযাছে। তংস্থলে 
ষ্টব্য। 

১। ভাঙ্কর স্বীয় ভাষো লিপিয়াছেন,_-“তথাচ বাক্যং পারিণ!মন্ত শ্যদ্‌ দধ্যাদিবদিতি 
বিগীতং বিচ্ছিম্মূলং মাহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং বাবরণয়ন্তে। লজো[কান্‌ 
ব্যামোহয়স্তি।” ( চৌঁধাম্ব। সংস্কৃত সিগিজ, দংস্করণ ৮৫ পৃষ্ঠ) । 

যে তু শৌদ্ধমতাবল (খন! মায়াবাদিনগ্রেইপ্যনেশ ম্যয়েন স্বত্রকীকঃ$ণৈব নিরন্তা 
বেদি তব্য'১৮ (১২১ পৃষ্ঠা) । 

| [ভাক্ষর শঙ্করকে মহায(নিক বৌদ্ধ বলায় ইহাই প্রাতপন্ন হয় যে শঙ্কর মহাযান 
সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবার পরে আবভূতি। আরতাহা হইলে বৃষ্ট পুর্ববান্ধে শঙ্করকে স্থাপন 
করাসঙ্গত হয় কি? প্রাচীনকোন মহান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়। ভাস্কর এরূপ বলিবেন 
ইহ। সম্তব নহে। সং] 

8 ভাম্বর শ্বাস ভাষোর প্রারস্ভে লিখিঘাঙ্কেন,__ 

“ুত্রাভিপ্রায়সংবৃত্য। স্বাভপ্রাযপ্রকাশনাৎ। 
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্্ং বাখোয়ং ভঙ্লিবৃত্বয়ে 8? 

থু [যদিও ৭৮৮ খষ্টান্দ আচারের জন্মকাল বলিয়1! আমাদেরও বোধ হয় না, তখাঁপি 
এখলে শঙ্করবিজয়ের উদ্জি স্মরণ করা বাইতে পারে। শঙ্করবিগয়ে আছে-_ভাক্করের সহিত 
জাচার্য্যের বিচার হইতেছে । ভাহার পর ইসাও ভাবিতে হইবে যে, এই বৈদান্তিক তাগ্ষর 
বোভাবাকার ভাক্কর কিনা? অনেকে ইহাদিগকে অভিন্ন বলেন। সং] 


শঙ্করের কালনির্য় । নিহত 


বাচন্পতিমিশ্রের কালনির্ণয়ে শঙ্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খুষ্টাবৰ হইতে 
পারে না। তাঁহার কারণ এই-_- 

বাচ্পতিমিশ্র স্বর্কৃত “ন্ঠায়স্থচীনিবন্ধের কাল ৮৯৮ সংবং অর্থাৎ ৮৪১ 
ুষটাবব নির্দেশ করিয়াছেন । ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে দেখিতে পাই-__তিনি নুগ 
বাজার উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায় নুগরাজ ও গৌড়বাজ ধন্মপাশ 
অভিন্ন ব্যক্তি । * ধর্মপাল ৭৯*--৭৯৫ থষ্টাবের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ 
কবেন, এবং ৩৫ বংসবক।ল রাঙ্গযপালন করবেন । 1 হ্তবাং বাচম্পতি 
*১০ থ ২ হইতে অথবা "৯৫ খ.ঃ হইতে ৮২৫ খুঃ বা! ৮৩০ খষ্টান্দে মধ্যে ভামতী 


4৫ 


7 


প্রণয়ন কবেন। বাচস্পতি, ম্তার নাংখ্য ও পাতপ্রণপ্রহৃতি দশনেব টাকা! প্রণয়ন 
কবিয়। সর্বশেষে ভামতা রচনা কবেন। অতএব মনে হয় খষ্টীয় ৮ম শতাবদার 
শেষভাগেও তিনি বর্তমান ছছেন। পঙ্কবের স্িতিকাল ৭৮৮ খষ্টান্দ গ্রহণ 
করিলে উভয়ে সমসাময়িক হইয়া পড়েন । ইভা সম্পর্ণ অসম্ভব। + অতএব 
শদ্বেব দ্ভিতিকাল ৭৮৮ খষ্টা্দ হইতে পাবে না। 


শঙ্কর ভ্রীকণ্ট হইতে প্রাচীন । 

টৈবাচার্ধা শরীক শাঙ্করমত নিত্যান কর্রনাছেন। শ্ুতবাং শরীক 
পহ্করের পববর্তী। শ্রীকঞথ সম্ভবতঃ €র্থ কি ৫ম শতান্াতে আব্ভূতি হন। 
চৈনিক পযাটক ইৎসিং 16 5105য়েব ভাবত আগমনের অব্যবহৃত পুর্বে ভর্তবি 
বর্তমান ছিলেন। ইংসিং ৭ন শতান্দী শেষ ভাগে (৬৭১--১৯৫ থ) ভাবতে আগমন 
কবেন। ৭ম শতাব্দীতে ভর্ভৃভধি ব্ণ্তমান ছিলেন । শ্রীকগ্াচার্যোব মৃগেন্দ্ 
সংহিতার উপব ভাষা আছে। সেই ভাষ্যেব উপর ভটনারারণকণ্ঠ বৃত্তি 
রচনা! করেন। সেই বৃত্তির উপৰ ভর্ভৃহবি ব্যাখ্যা প্রণয়ন কবেন। শ্রীকণ্ঠ 
উ্রনাবায়ণকঠ হইতে তিন পুকষ প্রাচান। ভট্রনারায়ণ স্বরুত মৃগেক্্রাগম ঝ| 

















ক 


আমাদের ইতিহাসে বাচম্প ত শ্িশ্রের জীবনচরিত দগব্য। 

1 শ্রীযুক্ত রাধালদ।ন বন্দ্যাপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার £তিহান (প্রথম খণ্ড) ১৫৫-১৬৭ 
পৃষ্ট। দ্রষ্টবা। 

1 [এঠ অসভ্ভাবনার হেতু শঙ্করবিগয়ের বর্ণনাই বলিতে হইযে। মুতরাং শঙ্কর- 
বিজ্বয়োক্ত বর্ণনাকে ত্রান্ত বলিয়া! উপেক্ষ। কর! বিশেষ প্রমাণ ন। পাইলে উচিত নে । 
তাহার পর বাচম্পতির উক্ত ৮৯৮ বৎসর যে শক নচছে-_তাহার প্রমাণ আৰগ্াক। শকাব্দ 
হইলে বাচন্পতির সময় সং ৮১৮+৭৮ ₹১৭৬ খষ্টাব্ হয় হৃতরাং উক্ত যুক্তি নিরর্থক হয়] 


১২২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


মৃগেন্দ্র সংহিতার বৃত্তির প্রারস্তে স্ব।য় পরিচন্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে ঠিনি 


যাহা লিখিয়াছেন) তাহা এই__ 
“সাক্ষাচ্ছীকণনাথাদিমবুধস্থজনানুগ্রহা *** নান, 


জ্াত্বা শ্রীবাম কণাচ্ছিবন্থুতকমলোন্নীলনপ্রোঢ়ভাম্থান্‌। 
শ্রীবিদ্যাকভউ্রস্তদিদমুপদিশরাদিদেশৈকদা মাং 
পষ্টার্থমত্র লক্্মীং (বিবচয়) বিবৃতিং বৎস (সর্বস্ত) যোগ্যাম্‌। 
এইস্থলে দেখিতে পাই--নাবায়ণকণ বিদ্াকঠের পুক্র, এবং প্রীকঠ ভট, 
নারায়ণ হইতে তিন পুরুষ পূর্ববত্তী। * ভট্টনারায়ণেব মৃগেন্ত্রাগমের বৃত্তিব 
উপরে ভর্ভৃহরি ব্যাধ্য। প্রণয়ন কবেন। ৭ম শঙাবীব প্রথম ভাগে ভর্তৃহবিব 
স্িতিকাল। ন্তবাং ভট্রনাবানণ তৎপুর্ববর্তী। ভটনারায়ণ সম্ভবতঃ ৬ 
তাকীতে আবির্ভত হয়েন। ভট্টনারায়ণ হইতে শ্রীক্ঠ তিন পুরুষ প্রাচীন 
অতএব শ্রীকণ্ঠেব কাল ৫ম শতান্দীব প্রথম ভাগ বা চতুর্থ শতাবদীব শেষভাগ গ্রহণ 
কবিতে পারি। শ্রীকগ শমস্করমত খগণ্ডনেব জন্য ব্রন্গস্থত্রভাষ্য রচনা কবেন। 
+ শ্রীকণ্ঠের স্বীয় ভাষোব নানাস্থানে শাঞ্কবমত নিবসন করিয়াছেন। + ম্বতবাং 
শঙ্কর শ্রীকণ্ঠেব পুর্ববন্তী। অতএব শঙ্কবের স্থিতিকাল ৪র্থ শতাকীব পূর্বে । 


হঠ1 হইত * ষেব'শচ' পিকা পাওর। যাঁধ 'জাঁহ1 এই বূপ-_ 

(১) শরীক (৩) আীবিদা1 ক 

(২) শ্রীরাম ক (৪) ভ্টলারায়ণ ক 

+ গ্রকণস্বায় ভাষা প্রারস্ভে লিখিয়াষ্ঠেন,__ 

“ষাসম্তরমিদ* নেত্রং বিহষ।ং ত্রহ্মদশনে | 
পূর্বাচাধোঃ কলুষিতং শ্রীক্ঠেন প্রনাদাতে 1৮ ॥ 
(শাকের ভাষা ৫ম শ্লোক-__৬ পৃষ্ঠ | ) 

1 শ্রীকণ্ঠ ১1১1১ গুনের ভাষ্যে পুববর্ীমাংন। ও ব্রহ্মমীমাংলাকে এক শাস্তক্পে গ্রহণ 
করিয়াডেন। বিস্ত শঙ্করমতে উভয় পৃথক, শাগ্র। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করের অন্সরণ ন1 করিয। 
ল থয়াছেন_“ন বয* ধন্ষব্রক্মাবিচ।ররপছোত শান্তম্নোং অতান্তভেদব।দিনঃ। কিন্ত একত্ 
বাদিনঃ। (বঙ্গহ্রভ।ষা ভার তীমন্দির (সিরিজ, ১১০৮ শ্রীষ্টান্দের সংস্করণ ৩৪ পৃষ্ঠা ) 

১১২ শ্ুত্রের ভাষে লিখয।ছেন,__ চিদচিতপ্রপঞ্চবপশাক্তা বশিষ্টতবং হ্বাভাবিকমেক 
ব্রহ্ণঃ, কদাচিদপি ন নির্মিশেষতম্‌ ইত্যনেন ।নদ্ধম। (ভ।ধ্য-_-১২৪ পৃষ্ঠ) এস্ঠপে শঙ্করের 
প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষবাগ্েব প্রতি কটাক্ষ রহিয়াে। 

১1১।৩য় সৃত্রের ভাষো শঙ্করের মত উদ্ধত করিয়াছেন,-সানন স্ৃত্রেণ পূর্ববাধিকরণ- 
প্রতিপাদিতজগৎকা'রণসিদ্ধ্য,পযো গিসনধ্জত্বম্‌ ব্রহ্গণঃ শান্ত্রাণাং বেদানাং যোনিত্বাং কারণ" 
ত্বাৎ সিদ্ধ্যতীত্যপি প্রতিপাদ্যতে ইতি কেচিদাহ্‌ঃ (ভাষ্য ১৫২ পৃষ্ঠ। )। 

এস্কলে শঙ্বরের প্রতি কটাক্ষ স্থপরিন্ফুট । শঙ্কর তৃতীয শুত্রের আনাষভাষ্যে লিখিয়া- 
ছেন,_-“জগৎগারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ধবজ্ঞং ব্রদ্ম ইতি উপক্ষিপ্তং তদেব প্রচরক্লাহ।” শরীক এস্বলে 
শঙ্করের মতের অনুবাদ করিয়াছেন।-. 





শঙ্করের কালনিণয়। ১২৩ 


প্রঞ$ ও শঙ্কর সমদাময়িক হইলে শ্রীকণ্ঠ তাহাকে পূর্বাচাধ্যব্পে (পূর্বাচা্যৈঃ) 
নির্দেশ করিতেন না। শরীক শহ্করমতের নিরসন করায় ম্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, 
হয়_শঙ্কর চতুর্থ শতাবীর পূর্বে আবির্ভত হয়েন। শঙ্কর ৪র্থ বা ৫ম শতাবীব 
প্রারন্তে বর্তমান থাকিলে, চৈনিক পর্যটক ফাহিগ্রান (৪০৫-৪১১খ্বী) তীহার 
সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ অনশ্রই করিতেন। শঙ্কবের মনীষা ও প্রভাব তাহার 
জীবিতকালেই সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফাহিয়ানেব পক্ষে এ সম্বন্ধে 
নীবব ধাকাব কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। বিশেষতঃ ফাহিয়ানেব' 
সময় বৌবধর্শের অবনতি ও হিন্দুধর্মেব পুনবত্যুদয় আরন্ত হইয়াছে। সেই 
অবনতিব হেতু শাঙ্কবদর্শনের অভুদ্য় বলিয়াই অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিপকরূপে শঙ্কবেব উল্লেখ ফাঠিয়ানেব পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি, 
শহ্কবেব সম্বন্ধে নীবব। স্থৃতবাং শঙ্কর ৪র্থ শতাব্দী হইতেও প্রাচীন, এবং 
ফাহিয়ানেব আগমনের কয়েক শঠান্দী পূর্বে আবির্ভত তওয়ায়, ফাহিয়ান 
তাহাব নামোল্পেখ কবেন নাই-ইহাই সুক্কিযুক্ত বলিঘাঁ বোধ হয় * 


পুরাণে শঙ্করের উল্লেখ । 


অন্য কারণেও শঙ্কবের স্থিতিকাল খ্রীষ্ট পুর্বান্ধে গ্রহণ কর! সঙ্গত। পুবাঁণে 
শঙ্কবেব আবির্ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ রতিয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি শঙ্ষব 
পৌবাঁণিক অভ্যুদয়ের পূর্ববন্তী। শঙ্কবেব সময় পুরাণেব প্রধান্য ছিল ন!। 
কাবণ, বৃহদারণ্যক উপানিষদের ব্াখ্যাচ্ছলে শঙ্কর পুবাণ অর্থে উপনিষদের বা 
্রাঙ্গণেব অংশবিশেষ গ্রহণ কবিয়াছেন। বৃহদাবণ্যক উপনিষদে পুবাণ শবে 








শঙ্কর ১১1৬ শৃত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,__ 

“ঘদ্‌ যদ্‌ বিস্তারার্ধং শান্ত্রং যল্মৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথা বাাকরণাদি পাণিগ্ঞ!দেঃ 
(জঞপ়ৈকদেশার্ধমপি দস ততোপ্যধিকঙ্রবিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধ লোকে । প্রীকও এগলে 
শঙ্করের বাকা অনুবাদ ক!রয়াছেন,_-“*ৎকর্ত,বীশ্বরল্তাধিকং জ্ঞানমন্তি। ব্যাকরণাণ্দর- 
ধিক্কার্থবিদ।ং পাঁণনিপ্রভৃতীনাং তত্প্রণেতৃত্বং দৃষ্ঠতে।” (ভাষ্য ১৫৮--১৫১ পৃষ্টা) 

" [কিন্ত আচাধ্য শঙ্কর যেরূপ মহৎকার্ধ্য করিয়াছেন--তিনি যেভাবে হিন্দুধন্ম্ের পুনরুদ্ধার 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার নাম, প্রাচীণ হইলেও ফাহিয়ানের, কর! উচিত ছিল মনে হয়। নাগার্জন 
তির পূর্বে হিনদুধর্সর পুনরভযুদয়ের কারণ, বান্তায়ন, শবর প্রভৃতি মহাপুকদে আরোপ কর! 
াইতে পারে । সং] 


১২৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


উল্লেধ আছে। * ইতিহাস ও পুরাণ শবৰের প্রয়োগ রহিয়াছে। এ স্থানের 
ব্যাখ্যাকল্পে শঙ্কর লিখিয়াছেন,_ইতিহাস হতুর্বণপুকন্বরবসোঃ সংবাদাদিঃ উর্বশা 
হ্যপসরা ইতি ত্রাহ্গণম্‌। পুবাণম্-_-অসদ্া| ইদমগ্র আসীদ্‌ ইত্য।দি।” 
শঙ্কর এরস্থানে পুবাণ অর্থে উপনিষদেব অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন 
যদিও এম্থলে প্রকরণবলে পুবাণ শবে বেদভাগ, গ্রহণ করাই ন্তাধ্য। 
তথাপিও পৌরাণিক প্রাধান্ত থাকিলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিতেন। 
বেদের অপৌরুষেয়ত্বনির্দেশই এঁস্থলে ক্রুতিব তাৎপর্যয। কারণ, পরমেশ্বর হইতে 
শ্বাসপ্রশ্থাসের স্তায় প্রযডুনিরপেক্ষভাবে বেদার্দির উদ্ভব হইয়াছে । পুবাঁণ কল 
ব্যাসপ্রণীত। স্থৃতরাং তাহাদেব পৌরুষেমত্ব অবগ্ঠ অঙীকার্ধ্য। এরস্থলে পুবাণ 
শব্দে বেদভাগ গ্রহণ ন| কবিলে প্রকৃত তাৎপর্য বক্ষিত হয় না। 

যাহাহটক পুবাণাদিব 'প্রাধান্ত থাকিলে ততসন্বন্ধে নীবৰ থাকিতেন নাঁ। ইহা 
হইতে প্রতীয়মান হয় _-শঙ্কব পৌরাণিক অভ্যুদয়ে পূর্ববর্তী । পদ্মপুবাণে মায়া- 
বাদের ও শঙ্করের প্রতি কটাক্ষ আছে | অবগ্তই পদ্মুপুবাণের “মারাবাদ মসচ্ছান্র 








* সযথাহপ্ৈধ।গ্রেরচ্যাহিতাৎ পৃথগধূণা বিনিশ্চরগ্র্যেং না অবেইন্ত মহতো ভূচন্ত 
নিঙ্বসিতম্‌ এতদ যদ্‌ খখ্থেদ। যজুব্ধতঃ সামবেদোহথর্র'গিবস ইতিহ সঃ পুগাণং ব্দা। 
উপনিষদঃ শ্লোকাঃ হুত্রাণ্যনৃব্যখ্য/নাননি ন্যাধ্যানাম্যশ্তৈবেজাশি শিশ্কসিতানি।” ( বুঃউঃ 
২৪১৭) 


1 “শু দেবি। প্রবক্ষা।ম তামনাংন বথাক্রমন্‌। 
যেষ।ং এবণমাতেরণ পাণতত্যং জ্ঞ।শিনামাপ ॥ 
প্রথমং হি দয়ৈকে।৬ং খেবং পাশুপতাদকম্‌। 
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈপিপ্ৈঃ নংপ্রোজান জতহপরম্‌ ॥ 
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শান্ত্রং বৈশেষি :ং মহৎ। 
গৌঁতমেন তথ স্তাযং সাংখ্যন্ত কপিলেন বৈ॥ 
দ্বিজন্ন] ৈমিনিন] পুববং বেদমযার্ধতং। 
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শান্ত্ং মহত্তরম্।। 
ধিষণেন তথ] প্রোক্তং চাঙ্বা*মিতি গর্হিতম্‌। 
দৈত্যানাং নাশনার্ধায় বিঝুন। বুদ্ধরূপিণ। ॥ 
বৌদ্ধশান্ত্রমন-প্রোক্তং নগ্রনীলপটাদিকমৃ। 
মাঁয়াবাদমন-াস্ত্রং প্রচ্ছন্নং ৰোৌদ্ধমেব চ॥| 
ময়ৈব কথিতং দেবি ! কলো। ব্রহ্মণরূপিণ। | 
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শরল্লো কগহিভম্। 
কর্দ্থরূপত্যাজ্জাত্বমত্র চ প্রতিপাদযতে। 
সঞ্জকন্পপরিতংশ্াক্ন্যৈ্ন্নং তত্রচোচ্যতে । 


শহ্করের কালনিণয়। ১২৫ 


্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেধ ৮” প্রড়তি বাক্য প্রক্ষিগ্ড, তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল 
বাক্য তীহার বিরুদ্ধমতাবলন্বিগণ বিদ্বেষবশে পুরাণের কলেবরে সংযোজিত 
করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বাক্য অতি প্রাচীনকালেই পুরাণে সংযোজিত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। 


প্রাচীন কালেই এই সকল বাক্য যে প্রক্ষিগ্ত হইয়াছে তাহার কারণ, সকল 
পুবাণের তাৎপর্ধ্য অদ্বৈতপর। মায়াবাদ সকল পুবাণেরই অভিপ্রেত। সুতরাং 
ও বাক্য বিদ্বেষপ্রণোদদিত ও প্রক্ষিপ্ত। এ সকল বাক্যের প্রাটীনত্বেব কারণ 
এই যে গ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বৈদীস্তিক ভাস্কব শাঙ্কবমতকে “মহাঁধানিক বৌদ্ধ-. 
গাথাপ্রিতংগ বলিয়! নির্দেশ কবিয়াছেন। ১৩শ শতাব্দীতে মধবাচার্ধ্য শঙ্কবেব প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া বরাহ পুবাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। * 

পরবর্তীকালে সাংখাপ্রবচনভাষাকাব বিজ্ঞানভিক্ষু প্রবচনভাষো পন্মপুরা- 
ণেব বাক্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন। সুত্তবাং প্রতীয়মান হয় অস্ত তঃ খৃ্টীয় ৭ম শতা- 
্দীব পূর্বে পুবাণে এই সকল বাক্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্কন্দ পুবাণের *ম অংশে 
আচার্য/ শঙ্করের বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে। হইতে পারে এই অংশও প্রক্ষিপ্ত। 
+ স্ন্দপুবাণেৰ অন্তর্গত সৃতসংহিতাঁয় শঙ্করেব বিবরণ প্রদত্ত হইয়ছে 





পবাজ্বজীবয়োবৈকাং ময়ান প্রতিপাগ্যতে | 
ব্রহ্ষণোহস্ত পবং কপং নিগু ণং দাশতং ময়। ॥ 
সন্বস্ত জগতোহপান্ত নাশনার্ঘং কলৌ যুগে । 
বেদার্থবন্মহাশাপ্্রং নায।বাদমবৈধি কম্‌ ॥ 

মযৈব কথিতং দেবি । জগতাং নাশকাবণাৎ 

এস্কলে মহাদেব বক্তা ও ভগবতী শ্রোতা । সহাদেবেব দুধ হইতে একপ নিন্দাবাকা বাচিৰ 
করাতে সাধারণের পক্ষে মায়।বাদের প্রতি অবহ্ধ। হতবে এই উদ্দেশ্যে বিপক্ষগণ বীকপ বাকে।ৰ 
অবতাবণা করিয়াছেন । " 

* মধ্বভাঝে বরাহপুরাণেব নিক্নলিখিত বাকা উদ্ধত হইয়াছে” 

“এষ সোহহং স্বজন্যাশড যো জনান মৌহয়হ্যতি । 
তবঞ্চ রুদ্র মহাবাহে। । মোহশাস্ত্াণি কারয়। 
অতথশানি বিতথ।ানি দর্শয়ন্ম মহাড়জ ! 

প্রকাশং কুরু চাস্সানমপ্রকাশঞ্চ মা” কুক ঠা: 

1 শঙ্করচাধে।র জীবনচরিত লেখক কুষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় 91 ১2111001:8010915. 
1715 110 ৪00 "47065 নামক প্রবন্ধের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,_-“[079 ০109109চ ০01 ১৪009 
1১117808 1725 0967) 10600101060 01017 00 90০0স 07861015 2. 52াঠ 10৮00 276 
1১০০ 17766100180101) 900 1795 10001) 1০35 101500710 ৬০10৩, 


১২৬ বেদান্ত দশনের ইতিহাস। 


চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্ধ্য-_বিগ্ভারণ্য স্থতসংহিতার টাকা প্রপ্ন কৰেন 
সুতরাং প্রতীয়মান হয় এই অংশ প্রাঙ্ষপ্ত হইলেও মাধবাচার্য্যের আ ভাঁবেব বহু- 
পূর্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ক্বন্দপুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এত্তিহাসিক স্মিথ 
সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন। * 

স্মিথ. সাহেবেব/মতে স্কন্মপুরাণ (অবশ্তই বর্তমান আকারে ) সপ্তম শতাব্দাব 
মধ্যভ।গে বর্তমান ছিল । স্বন্দ পুবাণেব নবমাংশের এ অধ্যায় অবশ্ঠই সপ্তম শতা- 
বীব পুর্বে সংযোজিত হওয়া সম্ভব। কুম্পুবাণেও আচার্য শঙ্করের উল্লেখ 
রহিয়াছে । কৃর্ধ্পুরাণের ৩* অধ্যায়ে শঙ্করের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। 


“কলৌ রুদ্র মহাদেবে। লোকানামীশ্বরঃ পরঃ | 
তদের দাধয়েন পাং দেবঞানাং চ দৈবতম্‌ ॥ 
করিষা'তাবতারং স্বং শঙ্কবো৷ নীললোহিতঃ । 
শ্রোতশ্মার্ত পতিষ্ঠার্থে ভক্কানাং হিতকামায়া ॥ 
উপদেক্ষ্যতি তজজ্ঞানং শিষ্যাণীং ব্রহ্মসম্মিতম্‌। , 
সর্ববেদাস্তসাবং হি ধর্ান্‌ বেদানদর্শনাৎ ॥ 
যেতং প্রীত নিষেবস্তে যেন কেনোপচারতঃ | 
বি'জত্য কলিজান্‌ দোষান্ যাস্তি তে পবমং পদম্‌ ॥ 
( কুম্মপুরাণ ৩০ অধ্যায় ৩২-৩৫ শ্লোক । ) 
পুবাণে ভবিষ্যৎকাল থাকিলে ও অতীতকাণ বলা! গ্রহণ কবিতে হইবে । 
নৌব বাঁ আদিত্য পুবাণেও 'শঙ্কবের আবিভাবসন্বান্ধ উল্লেখ আছে। 1 
প্রধান প্রধান পুবাণগুলির সম্পাদন সম্বন্ধে 'শ্রথ সাহেব বলেন যে গুপ্ত সাম্রাজ্য 
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+ (সৌর পুরাণে দেখতে পাই শঙ্করের স্পষ্ট উললেধ জাছে। 
শ্চতুর্ভিং মহ শিন্যৈন্গ শঙ্বপরাংবত্ষা্ি 1৮1 

ব্যাকুর্সন বা।দহৃত্র!ণি শ্র'তরধং যপে শ্বান্‌। 

স এবারবঃ শ্রতেঞ্হাঃ শক্করঃ সবিঙ।নন ॥” 


শঙ্করের কালনির্ণয় । ১২৭ 


কালে সম্পাদিত হইয়াছে । * তাহার মতে পুরাণগুলি বপ্তমান আকাবে গুপ্ত 
সমাঞ্াসময়ে সম্পাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ৩৩* খষ্টাব্ব হইতে ৪৮০ 
ৃষ্টাবের মধো,পুবাণগুলি সম্পাদিত হই়াছে। এই সিদ্ধান্ত অন্থবলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিলে শঙ্করের অভুা্য়কাল ৪র্থ পতাব্দীব পুর্ববস্তী বলিয়াই অনুমিত 
হয়। যে সকল তম্তলিখিত পুস্তক পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের কাল ৪র্থঝ। 
৫ম শতাব্দী গ্রহণ করিলে তৎপূর্বে পুবাদণ শঙ্কবসন্বন্বীয় বাক্য সংযোজিত 
হষ্টবার সমধিক সম্ভাবন!। কৃষ্ণস্বামী আযাব মহাশয় কন্দ পূবাণেব এ অংশকে 
অনতিপ্রাচীন বলিয়াছেন । 

এবিষয়ে তাহার সহিত একমত হতে পারিলাম নাঁ। প্রক্ষিপ্ত হইলেও 
প্রাচীন কালেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । হস্তগিখিত পুবাণে প্রাচীনতা অস্বীকাব 
করিতে পার! যায় ন। গুপ্তদিগের সময়ে পুরাণগুলির সম্পাদন হইলেও পুবাণগুল 
আরও প্রাচীন। মিপিন্দপঞ্ হকারের সময়েও পুরাণ .গুলির প্রচার ছিল। 
মিথিন্দপঞ্হ ৩** খৃষ্টাবেব পৃর্সে বিবচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। 
গুপ্তদময় হইতে 'পৌবাণিক স্মহিতোধ আদব হয়, এবং ওসই সময় হইতেই এই 
দীর্ঘ পঞ্চনশ শতাব্দীকাল ভারতে পুবাপেব আদব $ইয়াছে। আমাদের মনে 
হয় শঙ্কবের আবির্ভাবের পবে বোদ্ধপ্রভাব নিবাবিত কবিবার জন্তই পৌরাণিক 
সাহিত্যের প্রচার আবশাক হইয়া পড়িয়াছিল। কল পুবাণের তাৎপর্য ব্রহ্গ- 
জ্ঞান। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পাবে ন|। ম্ষ্টিবঠস্যেব বর্ণনা, বাজকীয় 
ঘটনার বর্ণনা-সকল বর্ণনার প্রকৃত তাৎপর্য ব্রন্ষবিজ্ঞান। পৌরাণিক 
সাহিত্য জনদাধারণের পক্ষে শ্ুথসেব্য । জনসাধাবণের ভিতরে হিন্দুধর্মের সাব 
সত্য বিস্তার করিবার একট। প্রচেষ্ট। শঙ্কবের পববর্তী কালে হইয়াছিল। সেই 
প্রচেষ্টাই গুপ্তপাআ্াজাসময়ে সকাঠোদ্ুধী হইল ভাঁবতেব জাতীয় ভীবনের অক- 
ণোদয় ঘোষণ। করিয়াছিল। 

বিশেষতঃ পুবাণসমূ* অদ্বৈততাঁবে পূর্ণ। পুরাধসমুহের তাৎপর্য পর্যালো- 
চনা করলে ইহা ম্পই্টতঃ প্রঠীরমান হয়। প্রায় সকল পুবাণেই নারাবাদের 





পপ দত 





* ন্মিখ সাহেব বলিষ্টাছেন,_ 
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১২৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অবশ্ঠই মায়াবাদ বৈদিক কাল হইতেই সাধারণের নিকট 
প্রচারিত ছিল। কিন্তু শঙ্করের আবির্ভাবে মায়াবাদ্দের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
সমধিক বৃদ্ধি পায়। আচার্য শঙ্করের প্রচেষ্টাব ফলে বৌদ্ধ প্লাবন রূদ্ধ হয়। 
মায়াবাদের প্রপার ও প্রতিপত্তির ফলে পৌরাণিক সাহিত্যের আদর হুর । বৌদ্ধ. 
বাদ নিরদন করিবার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। 
ইহাই সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। সুতরাং পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্বে শঙ্করেব 
আবিরাঁব স্বীকার করাই সঙ্গত। + 


1. শঙ্কর লঙ্কাবতার-সূত্র- প্রণেতা হইতে প্রাচীন । 


লঙ্ক(বতারসথ ্র বৌদ্ধদিগেব এক খানি অতি প্রাচীন ও প্র'মাঁণিক গ্রন্থ। + 
এই গ্রন্থ ১৯০* থুষ্টাব্দে পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ ও শরৎচন্দ্র দাস 
মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় অসম্পূর্ণ অবস্থীক্স প্রকাঁশিত হইয়াছে। শরৎ বাবু এই 
গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন ঘে, আচার্য শঙ্কব ও সায়নাচা্য (মাধবাঁচার্ম্য 2) 
ঙ্কাবতার স্ৃত্রেব মত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও খণ্ডন করিতে পারেন 
নাই। + আমাদের মনে হয় শরৎ বাবু এস্থল ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 


শা 


শপ পাপী শাাশিীশাাশীিনীটি সপ ৮77 ৩৩ প্র 


* [এ পথে প্রমাণ পাওয়া বায় কি? উহ অতি দুববল যুক্তি নহে কি? সং] 


+  ডাঁক্তাব সতীশচন্দ্র বিচ্যাষণ মহাশয় ততকৃত “11150979০01 %160170৬৭1 1.0£101 
নামক গ্রন্থে লঙ্কাবতাবলগরেব কাল ৩** খ্বীঃ নির্দেশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থ ৪৪৩ খ্রীষ্টান 
চীনভাষায় অনদিত হয। আর্যাদেব এ গান্তেব উল্লেগ কবিযাছেন । সতীশচন্দ বিদ ভূষণ 
মহাশয় লিখিযাছেন_ 
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কার্ণ সাহেবের (০7৮) মতে আর্ধাদেবেব কাল স্বীস্্ীয় তৃতীয় শতাব্দী । (শতীশ ৰাবৃৰ 
গ্রন্থের ৭২ পৃ্ঠ। এবং কারণ সাচেবের 127110101130001115 নাক গ্রন্থের ১২৪ প্ষঠা দ্রটৰ |) 
1 শরৎ বাবু উত্নশ পরনে লিপিয়াছেন__ 
ধ্যস্রিন্‌ শঙ্কবসা রমৌ কুতধিযো নিক্ষিপা লোগ্ং মুহুঃ 
লে! শত খলু যস্ত ভেত্তমথ তো দাঢ৭ধ নৈসর্গিকস্‌॥ 
সোহর়ং মুক্তমহোপ টৈৈ: হৃধটিতে। লঙ্কাবতার সথে। 
তন্্রাম্মা সহিতশ্চিরার লত হাং বিশ্বস্ত য়াযাং হ্িতম ॥ 
মাধবাচার্যা “সব্বদর্শনসংগ্রছে বৌদ্ধদর্শন প্রসঙ্গে লক্ক(বতারদুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন 
“তছুক্তং সভগৰতা। লঙ্কাবভারে'' ইত্যাদি |" 


শঙ্করের কালনির্ণয়। ১২৯ 


তান শঙ্করকে পববর্তী ধরিয়া এঁক্প মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । * পস্কর 
দুইটা স্থত্রের ভাষো বৌদ্ধদ্ণনের বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। তিনি ২২২২ 
সত্রের ভাষ্যে লিখিয়্াছেন,_-''অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পগস্তি 'ধুঁদ্ধবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ 
সস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ” এবং ২২৪ হজের ভাষ্যে পিথিরাছেন,_-“সৌগতে হি সময়ে 
'পৃথিবা ভগবন্‌ কিং সং'নঃশ্ররা” ই ঠ্যান্মন্‌ এক্স প্রতিবচনপ্রবাহে পুথিব্যাদীনা মস্ত 
বাষুঃ কিং ইনি ইত্যন্ত এর প্র।তবচনং ভবাত “বাযুণাকাশসনিশয়ঃ 
ইতি।” লঙ্*জব্তাবসুত্রে গ্রশ্ন গ্তবচনপ্রণাহ থাকিগেও এইরূপ কোনও প্রশ্ন 
অথব। ডা উত্তৰ নাহ। একস্থলে আকাশ ও দ্পেব অভ্দেত্ব স্ঘন্ধে বিচ।ব 
আছে। 1 এইস্থগে প কোনও অশ্নগ্রতবচন নাই। এতদ্যতীত অন্যত্র 
কোথাও এরূপ প্রপ্নেব এপাপ উও্তব দেখিতে পাওরা যায় না। লঙ্কাবতারহত্রেব যে 
অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বোথও এপ গুশ্ব বা এরপ উত্তব নাই। 
যে অংশ প্রকাশিত হহয়াছে, তদ্যতাত অন্ত অংশ পাও যায় না। স্তবাং 
'আচাধ্য শঙ্চব লঙ্কাবত।প্তত্রর মত খণ্ডন কাখতে গির। অকৃতক্ধ্য 
হইয়াছেন এগ সিদ্ধান্ত নিতাস্ত সমীচীন | লঙ্কাবতাবস্তত্রে সাংখ্যমত, 
হ্যায় ও বৈশেবিকমতথাদে? উল্লেখ আছে। £ 


5 শপ পাশ 


* [আচাণা খণ্ডন করিতে পাবিযাছেন কিনা এ বিচাব করিবার মামর্থা শরৎতবাবুর ছিল 
কিন| আম।দেব সন্দেহ আছে। আা' বাকি লক্কাবতাবেব নাম কবিয়। কোথাও খণ্ডন করিতে 
গিযাছিলেন থে এবপ উক্তি কব! হইল ? ঠিনি যাহা বলিয়া গিষাছেন তদবলন্বনে খুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
সকল বিবোী মতই থণ্ডন কবিতে পাবেন বোব হয । মং] 


+ “অণসু ভবতি মহামতে অপন্গা” নাত্তিহ শশবিষাণস্ত, অন্তিহম্‌ অপেক্ষ্ে নাস্তিত্বং 
শশবিঝাণং ন কল্পধিতবাং বিবমহেতুঙার,। মইামতে নাস্তাপ্তিহং সিদ্ধিঃ ন ভবতি নাস্তিত্ব- 
বাদিনাম্‌। অন্ভে পুনঃ মভমতে ভার্থক বদৃষ্ঠা।  ঝপকাবণনংগ্রন|তিনিবেশ।ভি নিবিষ্টা: 
আকাশভাবাপবিচ্ছেদকূশলা; বগম আকাশভাবর্বিগত" পরিচ্ছেধ: দৃষ্ট1 বিবল্পযপ্তি আকাশষ্‌ 
এব মহামতে বপং বপসৃতান্বেশহ্‌ মহামতে কগন্‌ এব আকাশম্‌। আধেষাধাববাবস্থানভাবেন 
নহামতে রূপাকাশকাবণযোঃ বিভাগঃ প্রতোতভনা, | ফুতাণি মহামতে প্রবন্টমানাশি পরস্পর- 
স্বলক্ষণভেদভিন্ন(নি আকাশে চ অপ্রতিচিতাশি ন চ তেসু আকাশং নাতি? 

ড় (লঙ্কাবতাবহত্রম্‌ ৫৭--৫৮ পৃষ্টা ) 

) লঙ্কাবতারহুত্রে ৪৫ পৃষ্ঠায় 'সাখ্যনত উল্লিখিত আছে--“অন্থত্র কারণতঃ কারণং 

পুশ: মহামতে প্রধানপুকষ; চিরকালানু প্রবাদ; 1” 


১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_“অবিশেষলক্ষণানাং কেশোর্ণকম্বভাবাবস্থিতানাম্‌ অশুদ্ধক্ষয়জ্ঞান- 
বিষয়িণ[ং তৎ কথং তোং প্রহাণমেৰ ভাবিনাম্‌।” এস্থলে সাংখ্যকারিকার “দৃষ্টবৎ আনুন্ববিকঃ 
স হি অবিশ্তদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ” (২য় কারিকা) এই কারিকার সহিত সাদৃষ্ পরিষ্ফুট । 


ট 


পি ৩ - সপ 


১৩০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


পাঙঞজল যোগদর্শনের প্রভাবও লঙ্কাব্তারহত্রে দেখিতে পাই। ্পষ্টত: 
পাতঞ্জল দর্শনের উল্লেখ ন৷ থাকিলেও ধন্মমেঘ প্রভৃতি সমাধির উল্লেখ আছে। , 
লঙ্কাবতার সুত্রে একত্ববাদেরও উল্লেখ দেখতে পাই। 1 এই একতৃবাদ 
অদ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্ত ফিছুই হইতে পারে না। কারণ, এই একত্ববাদকে 
অপসিদ্ধান্তরূপে লঙ্কাবতার নুত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে । লক্ষাবাব 
সুত্রে দেখিতে পাই, “এবম্‌ এব মহামতে অনাদিকালতবীর্ঘপ্রপঞ্চবাদ- 
ৰাসনাভিন্বিষ্টাঃ  একত্বান্তত্বান্ডিত্বনান্তিত্ববাদান অভিন্বিশ্তে স্বচিত্দৃগ্- 
সাত্রানবধারিতমতয়ঃ |, (পস্কাবতার হ্ত্র ৯২ পৃষ্ঠা )। এস্থলে একত্ববাদেৰ 
উল্লেখ করি৷ অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের উপর কটাক্ষ কব হইয়াছে । এই লকল 
মতবাঙ্গকে একুদৃষ্টি” রূপেও $ নির্দেশ করা হইয়াছে । বৈদাস্তিকের 
ৃষ্টাস্তগচলিই লঙ্কাবতার স্তরে বহুস্থলে পধিগৃহীত হইয়াছে । & 








৮২ পৃষ্ঠায় বৈশেধিক, সাংখ্য ও ম্যায়মতবাদের উল্লেখ আছে-_- 
“পুংগলঃ সন্ততিঃ স্বন্ধাঃ প্রতায়া অণবস্তখা | প্রধানম্‌ ঈশ্বর: কর্তা চিত্রমাত্রং বিকল্পাতে॥| 
১১৬ পৃষ্ঠায় সাংখ্য ও বৈশেষিকের হুম্পষ্টু উল্লেখ রহিয়াছে__“সচ্চাসতে! নুৎপাদ: 
সাংখ্যরৈশেষিকৈঃ স্মৃতঃ |" 
৮* পৃষ্ঠায় স্যায়মতের উল্লেখ আছে,__ 
“তীর্ঘকরা অপি ভগবান্‌ নিতাঃ “কর্তা নিগুণো বিভুঃ অবায় ইতি আত্মবাঘোপদেশ' 
কুর্বস্তি |” 
* “শুবিকপ্রত্যেকবুদ্ধসমাধিপক্ষানাম্‌ অতিক্রম্য অচলাদাধূমতিধর্ম্রনেঘাভদিবাৰস্থিতো। 
ইত্যাদি । (লঙ্কাবতার সুত্র ১৬ পৃষ্ঠা ) 
২* পৃষ্ঠায় যোগের উল্লেখ আছে-_-“ন কেবলঙ্‌ এবাং লঙ্কাধিপতে ধন্মাণাং প্রত্তিবিভাগ- 
বিশেষে! যোগিন।মপি যোগম্‌ অভ্যন্ততাং যোগমার্গে প্রত্যাস্বগতিলক্ষণবিশেষে দু: |: 
1 লঙ্কাবতার নুত্র__১২ পৃষ্ঠা | 
“আধ্যাজ্মিকবাহাভাবাভাবাকুশলান্তে একত্বান্তত্নাস্তাস্তিত্বগ্রাহে প্রপতন্তি |" 
| “এবম্‌ এব মহামতে বালপৃথগ জনা; কুদৃষ্িদৃষ্টাঃ তীর্থমতয়ঃ স্বপ্রতুল্যাৎ স্বচিত্রদৃষ্ঠভৰ 
প প্রতি'বজানস্তঃ একত্বাস্যতনাস্তযস্তিতবষ্টিত্ম্‌ আশ্রয়ন্তে ॥"' ( লঙ্কাবতার সুত্র ৯২ পৃষ্ঠা ) 
$ “ম্বপ্রোয়ম্‌ অথবা মায়। নগরং গন্ধর্বশবিতম্গ। 
তিমিরো মৃগভৃষা বা স্বপ্পো! বন্ধ্যাপ্রস্থরয়ম্‌ ॥ 
অলাতচক্রধূমো! বা! যদহং দৃষ্টবানিহ | 
অথব! ধর্মবত.হোষা ধর্মাণাং চিত্তগোচরে ॥ 
ন চ বালাববুদ্ধন্তে মোহিতাঃ বিশ্বকল্পনৈত | 
ন দৃষ্টা ন চ দ্রষ্টবাং ন বাচো! নাপি বাচকঃ | 
অন্তত্র হি বিকল্পোয়ং বৃদ্ধধর্প্াকৃতিস্থিতিঃ | 
ঘে গপ্াত্তি বখাদৃষ্ং নতে পন্ভত্ভি নায়কম্‌॥' (লঙ্কাবভার লু ৮১ পু 


২7 7 শশা শীশাাটা সেপটিক শিপপীশ তি ৮ টা 


শঙ্করের কালনিণয় | ১৩১ 


লঙ্ক'বতাব সুত্রে ছুই স্থগে “সপ্ততৃমির” উল্লেখ আছে। এই সপ্তন্ুমি 
বৌদ্ধগণের “দশতূমি” বা “ত্রয়োদশ ভূমি" নহে। "ধর্ম ংগ্রহ” “মহাৰস্ত,” 
“্ললিতবিস্তর” ও “মহাব্যৃতপত্তি” প্রভৃতি গ্রস্থে “দশভৃমি” বা “ত্রয়োদশ 
ভূমিব উল্লেখ আছে। * সপ্তহমি সম্বন্ধে লঙ্কাবতারে বাবণ বুদ্ধদেবকে প্রা 
করিতেছেন, “চিত্ত হি তূময়ঃ সপ্ত কথং কেন বদাহি মে” (৩৩ পৃষ্ঠ। )। এস্থলে 
যোগবাশিষ্ঠ বামায়ণেব সপ্তভূমির 1 বিষয় জিজ্ঞাসিত হইধাছে কি না তাহাও 
বিবেচা। লঙ্কাবতার স্থত্রে অনেকস্থলে বেদাস্তের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ! 
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পর পপপপপাপা পপি পালি 


লঙ্কাবতার স্বত্রের দৃষ্ান্তগুলি বৈদাস্তিকের দৃষ্টান্ত হইতে পরিগৃহীত বলিয়া মনে হয়। কারণ, 
গৌঁড়পাদীয় কারিক।য় দেখিতে পাই,_- 


“স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগবং বথা। 
তথা বিশমিদং দৃষ্টং বেদান্তেু বিচক্ষণৈঃ ॥" ২প্রঃ ৩১ কারিকা 
গৌড়পাদীয় কারিকার চতুর্থ প্রকরণে অলাতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । 
স%. ধর্মসংগ্রহ ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মহাবন্ত ৭৬ পৃ ভ্রষ্টব্, ললিতবিস্তর ৩৯ পৃষ্ঠ 
ব্য । মহাব্যুতপত্তি ২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 
1 যোগবাশিষ্ট রামাঘণের সপ্ততৃমি__ 
“শুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্ুমানদা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবিনী ও তুরাগ! ।" 


? ভগবান্‌ বুদ্ধদেব লঙ্কাধিপতি রাবণকে বলিলেন যেমন কোনও বাক্তি নিজের প্রতিচ্ছায় 
দর্পণে অথবা চন্দ্রালোকে দেখিতে পায়, দেইকপ ধন্মাধন্্ম আম্মমায়া মাত্র । 

“ৰ এবং পশ্ঠতি লঙ্কাধিপতে স সম্যক পশ্তি, অন্থাপশ্ঠন্তে বিকল চরন্তি ইতি স্ববিকল্পাৎ 
দবিধ। গৃহৃপ্তি, তদ্ষথ! দর্পপান্তর্গ 5 স্ববিগ্বপ্রতিবিশ্বং জলে বা! স্বান্চ্ছায়া বা, জ্যোত্্রা দীপ- 
প্র্দীপে বা গৃহে বা অঙ্গচ্ছায়া প্রতিশ্রৎকানি। 


অত্র ,স্ববিকপ্রগ্রহণম্‌ প্রতিগৃহ্য ধর্াধন্দরং প্রঠিবিকলয়ন্তি। নচ খধন্দাধর্ময়োঃ প্রহাণে।, 
নচরন্তি বিকলয়স্তি পুষন্তি ন প্রশমং প্রতিলভ্যন্তে । (২২ পৃষ্ঠ।) 
মায়াবাদের প্রভাব সুম্পষ্ট _ 


“দেশেমি জিনপুজ্রাণাং লেয়ং বাল! ন দেশনা। 
বিচিত্র) ছি বখ। মার! দৃশ্ততে ন চবিদ্াতে ॥ (৫8 পৃষ্ঠ।) 
যায়! মন্বন্ধে লঙ্কাবত।র শৃত্রে শাঙ্করমতের ছায়া অতি স্প8ই। যথা--'মায়! চ অহামতে 
বৈচিত্র্যাৎ ন অন্য। ন অনন্ভ।। যদি জন্ত। ভ্তাং বৈচিত্রাম্‌ মায়াহেতুকম্‌ নস্যাৎ, অথ 
অনন্ত! স্যাদ্‌ বৈচিত্র্যান্‌ মায়।বৈচিত্র্যরে'ঃ ন স্যাৎ স চ দৃষ্টে। বিভাগঃ তন্মান্‌ ন পন্ত1 ন অনন্ঠ।।৮। 
(১২৮ পৃষ্ঠ। )। 
শঙ্করের মতেও মার়। “নং, নহে অসৎ নহে, অনির্ব্ষচণীয়1। তিনি বিবেক চুড়ামপিতে 
লিখিয়!ছেন,-_ 


“সম্নাপাসন্লাপ্াভয়াস্িক! নে। তিন্নাপাতির।প্যুতর়ঝ্বিক। নে|। 
সাঙ্গাপ্যসাঙ্গা প্যুতয়াস্মিক1 নো, মহাডুতাইনির্্বাচনীয় রূপ। | 


বিঃচুঃ বাণী বিলাস সং ১১১ শ্লোক ২২ পৃ 


১৩২ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


আমাদের বিবেচনায় শাঙ্কর মতেব প্রভাবে ততপ্রপঞ্চিত মায়াবাদ বৌছ 
মহাযান্বাদকে প্রভাতি করিয়াছে । লঙ্কাবতার স্থত্ে বেদাস্তমতের অধ্যা- 
রোপ অপবাদ সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ রহিয়াছে,_- 


“সমারোপাপবাদে। ছি চিত্তমাত্রে ন বিদ্যাতে। 
দেহভোগপ্র“তষ্ঠঠভং যে চিন্তং নাভিজানতে। 
সমাবোপাপবাদেবু তে চাস্তযবিপশ্চিতাঃ।৮ (৭৩ পৃষ্ঠা ) 


সপ শপ শশী ্িশশিনি 


সুত্রে দেখিতে গাই ১০৬ পৃষ্ঠা) 
“আকাশঃ শশশৃঙ্গং চ বন্যার; পুত্র এব চ। 
অসস্তে! হাভিলপাস্তে তথ] ভাবেষু কল্পন]॥ 
হেতুপ্রতায়নামগ্র্য।ং বালা কজপ্তি সম্তনম্। 
অজানানাময়ম্‌ হদং ভ্রমপ্তি ভ্রভবালরে ॥% 
এগ্লেও বেদান্তের ছায়া দে'থখতে পাশুয়া য'য়। 
অসৎখ্যাতি ও অন্যথাথা।তি বিষয়েও সুজ 'বচ1হ ব হযাছে__ 
“অল।তমুগতৃষঠ চ অনন্তঃ খ্যাঠি নৈ নৃণাম্‌।” (১৭ পৃষ্টা) 
অসৎখ্যাঠি ও অন্যথাখা।তি উবদাগ্তিকের নিকট হতে মহযান সম্প্রদায় শ্রচণ 
করিয়াছেন কিনা তাহাঁও [ব.বচ্য। 
হুত্রে দে খতে পাই 
“ন হাত্রাৎপদ্যতে কিঞিং প্রত্যযৈত ন বিনধ্যতে। 
উতৎপদ্যন্তে নিরধ্যন্থে প্রচায়। এব কলিতাঃ ॥ 
ন ভঙ্গোৎপাদসংক্রেশঃ প্রচ্যযান্তান্নিবাযাতে। 
হত্রযাল। বিষ্সান্তি প্রত্যহ: স নিবাধাঠে ॥ 
যচ্চানতঃ প্রতায়েষু ধন্মাণ।ং নাপ্তি সম্ভবঃ | 
বাসনৈঃ ভ্রামিতং চিত্তং ব্রিভবে খ্যায়তে যতঃ ॥ 
ন তৃত্ব। জায়তে কিঞ্চিং প্রত্যদৈঃ ন বিরূধ্যতে। 
তন্ধ)ানুতাকাশপুষ্পং যদ পশ্যান্ত সংস্ুতম্‌। 
তদ! গ্রাহঞ গ্রাহাঞ্চ জান্তং দৃষ্ট। নিবন্ততে ॥ 
নচোৎপান্যং নচোতপন্নঃ প্রতায়েপি ন কেচন। 
সংবিদ্যন্তে ক্ঠিৎ কেচ্দি ব্যবহারন্ত কথ্যতে ॥” (৬৭ পৃষ্ঠা ) 
এগ্বলেও বেদান্তের ছাযা হুল্পষ্ট। মাঘাবাদেপ প্রভাব একটু বিকৃত হইয়া, শূন্য বা:?র, 
উত্তব হতয়াছে। আচাধ্য গোঁড়পা? অজাত আত্স।র উৎপত্তি অসস্তব বলিয়াছেন। ঠিণি 
কারিকার (লখিয়াছেন-_ 
“অজাতন্তৈব ভ।বশ্য আতিনিচ্ছন্তি বাদিন। 
অজাতে। হামুতে1 ভাবে। মর্ত।তাং কথমেষাতি ॥ ৩২০ 
শঙ্করও বলিয়াছেন-__ 
“উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছঠি স এব কর্মীণি করোতি ভূউক্তে। 
স এব জীর্যন্‌ খ্রির়তে লদাহং কুলাদ্রিবন্লিশ্চল এব সংগ্থিতঃ ॥” 
(বিনেক চুড়ামণি__ব|বি সং ৫০২ গ্ে।ক) 
শস্বরমতে ত্রান্তিবলে দংসার, উপাধির জন্তই সংসার এই তাবে ভাবিত হৃইয়াই বৌদ্ধব 
সংসারের অনারত। গ্রতিপ্ন কৰিয়াছে। 


শঙ্করের কালনির্ণয় | ১৩৩ 


এই স্থলে বৈদাস্তিকগণের “অধ্যাবোপ অপবাদের,” উপর কটাক্ষ অতি 
নুম্পষ্ট । অবিপশ্চিত (অর্থাৎ অপিদ্বান্) বাক্রিবাই “অধ্যাবোঁপ অপবাদ” মতবাদ 
আশ্রয় করে_ এরূপ কটাক্ষ অস্বৈঘবৈদাস্তিক ভিন্ন আব কাহাবও উপব প্রযুজ্য 
হইতে পারে ন|। সুতবাং শাঙ্কবমতেব উপবেই এইরূপ আক্রমণ হইয়াছে 
ইহা অনায়াসে অনুমিত তয়। 
আচার্য শঙ্কব ২২২২ হাদেব ভাষো বৌদ্ধবাদদব ্প্রন্সিংখ্যানিবোধ” 
এবং “অগ্রতিসতধ্যানিকোর” নামক নিবোধদ্ধম সম্বন্ধে বিচাব কখিয়াছেন, 
(বীন্ধমতে প্রত্থিসংখ্যা, অগ্রতঠিসংথা। ও আাকাশ ব্যশীত সমস্ত পদাথই উৎপাস্ত, 
ক্গণিক ও বুদ্ধিগ্রকান্ত। এই তিনটা বৌদ্ধমনে শ্ববগশুগ্ঠ তুচ্ছ ও অভাব দাত্র। 
২২ শ্ত্রেব 'ভাষো নিলোধদ্বমেব ভাদ্গতি প্রদর্শন কব্র়ি”ছন, ২৪ স্থত্রেব ভাষ্য 
তাকাশেব বস্তত্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । লঙ্কীবতাব সতেও আকাশ ও নিরোধ 
দ্বয়েব উল্লেখ আছে -- 
“দেশেনি শৃন্ততাং নিতাং শাশ্বতোচ্ছদবজ্জি তম্‌। 
সংসাবৎ স্বপ্নমায়াখ্যং ন চ কম্ম দিনগ্তিতি ॥ 
আকাশমথ নিব্বাণং নিবোধং দ্ববমেৰ চ। 
বালা কল্পন্তাকতকান আর্য নাস্তা্তিবঞ্জিতান ॥৮ (৭৯ পৃঃ) 
শঙ্কর নে লঙ্কাবতাব স্থত্র হইতে এই শিবোধদ্ধায়েব ও আকাশে অবস্তত্ব 
গ্রহণ কবিয়া খণ্ডন কবিয়াছেন, তাহ। আদতেই মনে হয় না; কাব্ণ, কর্থ্বেব বিনাশ 
নাই, অথচ আত্মাও শূন্ত- এই মহ্বাদ সম্বন্ধে কিছুঈ বলেন নাই । আত্। শুন্ত 
হইলে কমন কি গ্রকাঁবে থাকে-_ এই অসঙ্গতি বিরুদ্ধে শঙ্কাবেব আক্রমণ অতা্ত 
স্বাভাবিক । আমাঁদেব বিবেচনায় এই নিবোধদ্বব ও আকাশের অবস্তত্ব অতি 
গ্রাচীন কাস হইতেই দার্শনিক সমাজে চল্িয়।- আসিতেছিল। বেদান্ত স্ত্রেও 
(২২1২২) প্রতিসংখা। এবং অপ্রতিস*খ্যা শব্দ ছুইটা দেখিতে পাই । এই শব 
ছুইটীর প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় অতি প্রাটীন কালেই ইহাদের ব্যবহাব আরম্ত 
হইয়াছে । বৌদ্ধগণ হয়ত এই ছুইটী শব্দ তাহাদের দর্শনে পরিভাষারূপে গ্রহণ 
ফরিয়াছেন। 
এই সকল প্রমাণে মনে হয়, শাঙ্করমতের গ্রভাবেই মহাযানিক মাধ্যমিক 
সম্প্রদায় প্রভাবিত হইয়াছে এবং শঙ্কর লঙ্কাবতার শৃত্রের মত খণ্ডন করেন 
নাই। শঙ্কর লঙ্কাবতার সুত্র রচনার পূর্বেই আবিভূতি হন। 


১৩৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


শঙ্কর নাগাগভুন হইতে পূর্বববস্তী | 


শ্রীকণ্ঠাচার্যের কালনির্ণরপ্রদজে দেখিয়।ছি শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের পূর্ববর্তী, কারণ, 
জীকণ্ঠ তন্মত খণ্ডন করিপ়াছেন। গ্রীক সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
অথব! পঞ্চম শতাব্ধীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। ন্ৃতরাং শঙ্কর চতুর্থ শতাব্দীর 
পূর্বে আবিতঁতি হন। নাগার্জুঁনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। 
পণ্ডিতবর সীশচন্ত্র বিগ্ভাভূষণ মহাশয় নাগাজ্জুনেব কাল চতুর্থ শতাবীৰ 
(৩** খীঃ) প্রারস্তে নিদ্দেশ করিয়াছেন । * 

বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে নাগার্জুন বুদ্ধনির্ববাণের ৪০* শত বসব পবে অবিভূ্তি হন। 
বুদ্ধ-নির্ববাণকাল ৫৪৩ খ্রীঃ পুঃ গ্রহণ করিলে নাগার্জুনের কাল ১৪৩ শ্রীঃ পৃঃ হয়। 
পণ্ডিতবর [০7 মহোদয়ের মতে নাগার্জুনেব কাল শ্রীসটীয় দ্বিতীয় শতাকী |? 

বিজ্ঞানাচার্যয গ্রফৃল্লচন্ত্র রায় মহোদয় ততরৃত %171950175 06 17170 
017517150” তে নাগাজ্জ্ুনেব কাল দ্বিতীয় শতাব্ধী ও তাহাকে যজ্ঞপ্রী সাতক্ণী 
নামক অন্ধ,বংশীয় রাজার সমকালিকরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। আমবা 1€ণা। 
সাহেব ও প্রফুললবাবুব অন্ুমণ কবি নাগাজ্জুনেব কাল দ্বিতীয় শতাব্দী নির্দেশ 
করিলাম। নাগাজ্ঘুন “দাধ্যমিক কারিকা” নামক গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। তিনি 
অনা অনেক শ্রন্থও বিখচন কবেন। যুক্তিবষ্টিকা কাবিকা, বিগ্রহব্বর্তনি 
কারিকা, এবং বিগ্রহব/বর্তনবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাব বচিত। 

“মাধ্যমিক কারিক1” তাঠাব প্রথন গ্রন্থ । মাধ্যমিক সম্প্রগায়ে এই গ্রন্থ অস্ঠি 
প্রামাণিক। আমাদের ফনেঠয় এই গ্রন্থের কারিকার সহিত গৌড়পাদীয 
কারিকার অনেক স্থরে সারৃশা আছে। বোধ হয় গৌড়পাদীয় কারিকা 
অবলম্বন করিগাই ম।ধা'মক কাবিকা বিরচিত হইয়াছে । তাহাতে গৌড়পাদীয 
কারিকার প্রভাব সুম্পষ্ট। দৃষ্টান্তত্বরূপ কয়ে.টা কারিকা উদ্ধাত করিলাস। 

১। মাধ্যমক কারিকার প্রারস্তে লিখিত আছে ;-- 

"্যঃ গ্রতীত্যসমুৎপাদং গ্রপঞ্চোপশমং শিবম্‌। 
দেশয়ামাম সন্ুষ্ধ ত্তং বন্দে ব্দতাম্বরম্‌ ॥ 


শিপ শি 





* বিদাড়ুবণ মহাশর প্রণীত “715:919 ০1 1110156৬21 30001 961,081” নানক 
গ্রন্থের ১৯০১ হী; সং ৬৮--৭০ পৃঠ। ভষইটবা। 

1 17677 মহোদয় কৃত “10157009101 39৫01190 নামক প্রস্থের ১২২--১২৩ 
পৃ্ঠ। ষ্টব্য। 








এই শ্লোকট মাধ্যমিক কারিক! গ্রত্যয়পরীক্ষা/ নামক ১ম প্রকরণে 
শরৎ বাবুর সংস্করণ ৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়। 
গৌড়পাদীয় কারিকার ৪র্থ প্রকরণের আরন্তশ্লেরকটী এই £-_ 
“জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধন্মান যো গগনোপমান্। 
জ্েয়াতিম্নেন সন্দ্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদান্বরম্‌ 7" ৪1১ 
গৌড়পাদীয় কারিকার ““সম্বুদ্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদাঘরম্”” এই অংশের সহিন্ত 
সাম্য পরিস্দুট | কেবল গৌড়পাদীর “দিপদাম্ববম্” স্থলে নাগার্জুনীয় কারিকায় 
“বদতাম্বরম্” লিখিত হইয়াছে । মাধ্যমিক কারিকার “প্রপধ্শেপশমং শিবম্‌” 
এই অংশ মাওুক্যোপনিষদের প্রদিদ্ধ অংশ। বথ।__-পপ্রপধশেপশমং শাস্তং 
পিৰমদৈতম্‌, চতুর্থং মন্যন্তে সআত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ 1, উপনিষদের বাক্য উদ্ধার 
করায় প্রতীয়মান হয় গৌড়পাদদীয় কাবিক'ব প্রভাবেই মাধ্যমিক কারিক৷ 
প্রতাাবত হইয়াছে । গৌড়পাদীয় কারিকার “সনুন্ধ” শন সম্যক জ্ঞানী অর্থে এবং 
মাধ্যমিক কাবিকায় বৌদ্ধপ্রভাবে বুদ্ধদেবকে গ্রহণ কৰা হইয়াছে। গোৌড়পাদীয় 
কারিকার বুদ্ধ শব্দ জ্ঞানী অর্থেই বুস্থলে ব্যবহৃত হইগাছে। * 


২। মাধামিক কারিকার অস্তিত্নান্তিত্ব প্রভৃতি বিকল্প সম্বন্ধে নাগাজ্জুন 


পিখিয়াছেন £-- ও 
“আস্তত্বং যন্তু পণ্যস্তি নাস্তিত্বং চার বুদ্ধয়ঃ । 


ভাবানাস্তেন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্‌॥” 
(৫ম প্রকবণ, ধাতুপরীক্ষা) ৪* পু) 
গোড়পাদাম কাবকায় আত্ম সম্বন্ধে নানারূপ বিকল্পেব উল্লেখ করিয়া 
সমাপ্ততে বলিয়াছেন-- 
“এটতৈরেযোহপৃথগ ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতত | 
এবং যে। বেদ তত্বেন কল্পয়েং দোহবিশাস্কতট | 
২ম় প্রকরণ ৩০ ক বকা। 





* [এস্থলে আমাদের কিন্তবিপরীত মনে হয। আমাদের ননে হয় শাগ।জ্ঞুন মেত্রারান 
উপনিষদের উদাহরণ সাহায্যে বেদান্তের অদ্বৈমভকে বিকৃত করিয়া শুশ্ঠবান প্রচার 
করিতেছেন দেখিয়। গৌড়প।দ তাহার যেন উদর দিতেন মাও। ডাক্তার পুসন্‌ 
২. /, 5. ০0:01 তে কিছুদিন পুর্বে দেখইয়াছেন যে নাগান্দু'নর অলাভচতাদিয় দৃষ্ান্ত 
মৈত্রায়নি উপনিষদের লম্পত্তি। যৌদ্ধের পক্ষে মঙ্গলাচ৫ণে 'বদতাস্বম্? লেখ স্বাতাৰক 
কিন্ত বৈদকের পক্ষে দ্বিপদাধ্ধরম্‌ এইরূপ মন্য্যবোধক শব লেখ। তত স্বাভাবিক নহে। 
সাহার! আত্মা ব্রহ্ম ঈশখর প্রভৃতির নাম করিবেন ইহাই ম্বাভাবিক। গৌড়পাদ নাগার্জুনের 
পরে হইলেও কোন দোষ নাই, যেহেতু তাহাদের মত বৈদক। সং।] 


১৩৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


“ভাবৈরসন্ডিরেবায়মদ্বয়েন চ কান্পত 
ভাব অপ্যদ্য়েনৈব তম্মাদদ্য় হা ঠা ৮ 
২য় প্রকরণ ৩৩ কারক।। 
এস্থলেও ভাবসাম্য বিছ্যমান-- 
৩। মাবমিক কাঁবিকার নাশাহ্ুন দিখিগ্াছেন - 
যথা মায়া ধথা স্বগ্ে। গন্ষক্দনণবং যথ। | 
৩থে২পাদস্তথ স্থানং ৬থা ভঙ্গ উপ হম্‌॥” 
(৭ম প্রকবণ, ৫৭২ শ্রো) 
গৌড়পাদ।য় কাধকাতে এরপ দৃষ্টান্তই বভিস্বাদছ 2 
শ্ব্রমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধকনগণং যথ। 
তথা বিশ্বনিপ? দুষ্ট দেবু নিস গৈঃ 0৮ ২1৩৯ কাঃ। 
এম্থলেও ভাথ-সামা পণস্মুট। বিশ্বে জনাপ্তত্ব হগ্ধে উভজ্গ মতের 
সাম বিছ্চমান। এস্সেও গৌড়পাদীন্ব আগমনের প্রভবে ন।গ।জুন গ্রভাবিত। 
৪। যাছার আর ও অন্ত নাই, তাঁহার বর্তমানতাও নাই, এই প্রসঙ্গে 
নাগাজ্ভুন বলিতেছেন 2 
“যথ| বীজস্ত দৃষ্টা-স্ত। ন চাদিন্তশ্ত শি তে। | 
তথা কারণ্বৈকলা জনুমাপি চ সম্ভব ইতি। 
নৈধাগ্রং নাবরং যস্য তপ্য মধ্যং কুতো ভবেৎ ॥” ১১শ প্রকরণ। 
গোৌঁড়পাদদও বন্য়াছেন £ 
“আদাবস্তে চ যন্্রান্তি বর্তমানেহপি তত্তথা | (২1৬ কা )। 
গৌড়প।দের প্রভাব নাগর্জুংন প্রকট। নাগার্জুদের মত গৌড়পাদেব 
গ্রতিধ্বনি মাত্র। 
৫। প্রন্কতির অন্যথাভাব হইতে পারে না- এতগগ্রসঙ্গে নাগার্জন 
বলিতেছেন ১. 





“্যগ্তন্তিতবং প্রৃত্যা স্যান্ন ভবেদস্ত নান্তিতা। (৯৭ পপ) 
প্রক্কৃতেরন্যথাভাবে৷ নহি জাতৃপপদ্থতে ॥ 
গৌড়পাদ বলিতেছেন 
“ন ভবতামৃতং মর্ত্যং ন মর্তযমমৃতস্তথা। 
গ্রকতেরম্তথাভাবে! ন কথঞ্চিদ্‌ ভবিষ্যতি ॥” (২২১) 


শঙ্করের কালনির্ণয় | ১৩৭ 


এস্থলে কেবল ভাব্সাম্য নহে, ভাষাব সাম্যও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা 
বাইতেছে। কারণ, গৌড়পাদ বণিয়াছেন $--দন কথঞ্চিদি ভব্ষ।তি” আক 
নাগার্জুন বর্লেমাছেন £--”নহি জাতুপপদ্যতে | 
৬। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্তই তত দেখা যার। নাগাঙ্জুন বণিতেছেন £_ 
পশৃগ্ঠমাধ্যা আ্বকং পণ্য, পশ্য শুগ্গং ডি 
ন বিগ্তে সোইপি কশ্চিদ্‌ যে! ভাপ শূন্য তাম্‌? ॥ 
(১৮শ গ্রকবণ ১২৪পৃঃ) 
গৌড়পাৰ শূন্তস্থলে “ হব” সম্বন্ধে বপিহেছেন £-- 
ওত্মাধ্যাত্মিকৎ দুষ্ট তং দুষ্ট] তু বাহৃতঃ। 
তত্বীভূত স্তদাবাম স্তব্বাদ প্রচ্যুতো ভে ॥ ২৩৮ কবিক1। 
এই কপ বহস্থলেই ভাবধ-সামা ও ভাযা-স'ম্য দেখতে পাওয়া ধার । গ্রন্ত- 
বাহুল্য ভয়ে ধগ্র ক'বলান না। এগ্পে প্রশ্ন হইতে পাবে কে কাহাব নিকট 
ধণা? আমাদেব মনে হয় নাগার্জুনই খণা। নাগাঙ্জুশ হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত 
ঈহাই এতিহাসিক্গণেব সম্মত । * 
তিববতেৰ এীতিহাসিক লাম! তাবানাথ শিখনাছেন,-নাগার্জুন শ্রী 
ও গণেশেৰ নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিরাছেন। নাগর্জু নব গুক ব্রাহ্মণ, 
তাহাব নম বাল ভদ্র। নাগংজ্ছন্বে পনেই হিন্দুগ্রভাবে প্রভাত হওয়া 
স্বাভাবক। এই ভাধাসামা ও ভাবপাম্যক্ষেত্রেও নাগার্জুন গৌড়পাদীয় 
কাবিকাদ্বাবা প্রভাবিত হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত । পণ্ডিতবব বাল 
গল্গাধব তিলক মহোদয়েব মতে নাগাজ্ভুন গীতাব প্রভাবে প্রভীবিত হইয়া 
ছিলেন। আমাদেব বিবেচনায় কেবল গীতাঁব প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 
নাগাজ্ছুন মাধ্যমিক দশননের প্রতিষ্ঠা করিতে পাবিতেন না। গীতায় মায়াবাদ 
সবিশেষ স্কট নহে, গৌড়পাদ্দের করিকায় এবং শাঙ্কবভাষ্যে মায়াবাদ মূর্তিমান 
বিগ্রহরূপে প্রকাণধ পাইয়াছে। স্ুতবাং শীঞ্কর মায়াবাদেব প্রভাবে প্রভাবিত 
হওয়াই স্বাভাবিক। মাধামিক কারিক। ও গোৌঁড়পাদীয় কারিকার সাম্য 
দেখিয়া ইহাই সত্য বলিগ্জ প্রতিভাত হয়। আচার্য গৌড়পাদ শঙ্করের 


পপ, 





পে পাপ সস ০০ 
পপ শা (সপ 
পপ পাপ শী শশা 


" শ্মিখ সাহেষ কার্ণ সাহেব ও বাঁলগঙ্গীধর তিলক মহোদয়ের মতে মহা'যান স্প্রদায় 
ও নাগাজ্জুন হিলুপ্রতাবে প্রতাবিত। [কিস্তু এই হিন্দুকে গোৌঁড়পাঁদ ন। বলিয়। উপনিষদ বলিন্তে 
বাধ! কি? সং] 


১৩৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


পরমণ্ডরু ও উভয়ে সমকালে বর্তমান ছিলিন। সুতরাং শঙ্কর নাগাজ্জ্বন 
হইতে পূর্ববর্তী, এবং আচার্ধ্য গৌড়পাদ ও শঙ্করের গ্রভাবেই মহাযানিক 
বৌদ্ধমত প্রভাবিত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর খ্রীষ্টায় স্বিতীয় শতাব্দীব পূর্বে 


জাবিভূতি হন-_ইহা নুস্থি। 


সপ্তম শতাববীতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ । 


দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের অন্ঠতম আচার্য্য সামন্ত ভদ্র। তিনি সপ্তম শতাব্দীব 
€৬** শ্বীঃ) প্রারভ্তে বর্তমান ছিলেন। + তিনি জৈনাচার্ধ্য উমান্বতিকূৃত 
*তত্বার্থাধিগম হ্ত্রেব+ উপব গন্ধহস্তিঙ্োদধি নামক ভাষা বচনা কবেন। 
এই ভাষ্যেব উপক্রমণিকা ভাষোব নাম দেবাগম স্তোত্র অপ্বা আপ্তনীংমাংসা। 
আগুমীমাংসার় অন্যান্ত দার্শনিক মত বিচাবপ্রনঙ্গে অদ্বৈতবাদেবও বিচাৰ 
করা হইয়াছে দেখা যায়। 
“অদ্বৈতৈকাস্তপক্ষেইপি দৃষ্টো ভেদে! বিরুধ্যতে। 
কারকাণাং ক্রিন্নায়াশ্চ নৈকং স্বক্মাৎ প্রজারতে ॥? 
( আতন্তমীমাংস। ২ও শ্লোক) 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয সপ্তম শতাব্দীব প্রাবস্তেও অধ্বৈতবাদেব প্রচাৰ 
ছিল। 
সগ্ুম শতাব্দীর প্রাবস্তেও অদ্বৈতবাদেব অর্থাৎ বিসর্তবাদেব উল্লেখ দেখা যায়। 
কারণ) দীর্শনক ভর্তহবি সপ্তন শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন । চৈনিক 
পর্যটক ইৎসিং তংসম্বন্ধে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণনা! কবিয়াছেন। ভর্তৃহরি 
মৃগেন্্র সংহিতাব বৃত্তির উপব টাক! রচনা কবেন। ভর নাবায়ণ কঠ আবার 
শ্রীঠের ভাষ্যের উপর বৃত্ত প্রণয়ন কবেন। সেই বৃত্তিরই উপর ভত্তহরির টীকা। 
সেই টীক।য় ভতৃহরি অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন,__ 
“যথ! বিশুদ্ধমাকাশং তিমিবোপলপ্তজন: | 
ংকীর্ণামব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্ততে ॥ 


* শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাডৃষণ মহাশর কৃত 1115107/ 2160196%এ1 50700] 91 
[81017 1,040 নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠ। ইব্য। 


শঙ্করের কালনিণয় । ১৩৯ 


তখৈদমমৃতং ব্রহ্ম নির্বিবকাবমবিস্থয়! | 
কলুষত্বমিবাপন্নং ভেদরূপে প্রবর্ততে:ং এবং 
থা হায়ং জ্যেতিরাত্মা বিবস্বানপো! ভিননো বহুধৈকোহমুগচ্ছন্‌ উপাধিন! 
ক্রয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষে বমজোইয়মাত্মা | 
ভুরি পাণিনন সুত্রের মহাভাষ্যেব উপব “বাক্যপদীয়ম্* নামক বৃত্তি 
চন! করেন। সেই “বাক্যপদীয়ে” তিনি অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, 
যন্ত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যং চ দর্শনং চাপি কল্পিভম্‌। 
তসোবার্থস্য সত্যত্ব মাহুস্ত্ব্ন্তবাদিনঃ ॥ 
ব্রহ্ম কাণ্ডে” ভর্তৃছরি বিবর্তবাদের ও উল্লেথ কবিয়াছেন__ 
“অনাদিনিধনং তরঙ্গ শবতত্বং যদক্ষবম্‌। 
বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা ॥'? 
ক্ুতবাং ভন্তুহবিব সম7ও অদ্বৈতবাদ বাঁ বিবর্তবাদেব সবিশেষ 
প্রচাব ছিল বলিতে হইবে। 
যাঁহাব। বলেন এই সকল শতাব্দীতে 'অদ্বৈতিবাদেব উল্লেখ কোনও 
গন্থে দেখেতে পাওা। যার না, তাগাবা এই সকল স্প অবহিত হয়া পাঠ কিলেই 
দেখিতে পাইবেন, ঘে দার্শনক সাহিঠো  অদ্বৈতবাদেব উল্লেখ বহিগ্নাছে। 
আব অন্য আপত্তি যে, পঙ্ষবেধ নাম এট সকল শন্দাতীতে কোনও গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্ুভবে বলির যে, চতুর্থ শতান্দীব শেষভাগে 
শ্রীকঠাচার্ধযই__পক্ষর মতের খণ্ডন কবিরাছেন। হি বলা হয়__তিশি ত শঙ্কবের 
নামোল্লেখ কবেন নাই। তাহা হইলে বলিব--বৈদাস্তিক ভাক্কবাচাধ্যও 
অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্কঃ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্ত শঙ্করের নামোল্লেধ করেন 
নাই। আচার্য বামানুজও শঙ্কবমতনিবসনে বন্ধপবিকর, কিন্ত কোথাও শঙ্করের 
নামোল্লেখ করেন না 2 মধবাচার্ধ্য সম্বন্ধেও সেই কথা। ভাবতীয় আচাধ্যগণ 
বোধ য় এরূপভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণে অনিচ্ছুক বলিয়াই কেবল মতবাদথগ্ডন 
করিয়াছেন । সুতরাং কয়েক শতাব্দীতে শঙ্কবের নামোল্লেথ নাই বিগ তিনি 
পরবর্তীকালে অবিূভ হন, এরপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। দশ নক সাহিত্যে 
বখন তন্মতখগ্ডনের প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তখন তাহাকে এই সকল শতাবীর প্রাচীন 
বলিয়া অঙ্গিকার করাই সঙ্গত ও শোঁভন। 


০০ 


১৪০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 
অপন্তি খগ্ডন। 


শঙ্করের কালমম্বন্ধে কএক্টা আগত্তি উত্থাপিত হইতে পাবে। যথা-_ 

4 ১। শঙ্কব শ্রীঃ পুঃ প্রথম শতাবীতে আবিভূতি হইলে তিনি যে সকল গ্র্ 
ভইতে ভাষাবাক্য উদ্ধত কখিয়াছেন, তাহ! কিরূপে সম্ভব হয়? শঙ্কব প্রধানত: 
তিই উদ্ধ ত করিয়াছেন, তংমধন্ধে আপত্তি উঠিবাব অবনব নাই । তাহব পর 
স্বৃতির ভিভবে ও মই[ভা;ত (ভগন্দগীতা বিশেষতঃ ) বামার়ণ, মণ, যাঙ্ক প্র্ঠিতিৎ 
বাক্য উদ্ধত কাঁধ্রাছেন! কেবল ৪গটা সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা আবশ্তক | শঙ্কর 
স্বী্থ ভাষো সাংখযকাবিকা ও মংকেপ্ডেম পুবাণ হইতে খাকা উদ্ধত কথিয়াছেম। 
ইছ| আমণা পুর্বে বলিঝাহি। পৌবাণিক বাক্য শাক্ষবায্যে ডি কম। 
এক প্রকার নাই ৭'এঘোও চলে। পুরাণ সম্বন্ধে এই মাত বল! যায় দে, পঞ্চম 
শতাব্দীতে ইহার প্রগাব অনবিত ভইগাঙিল। * মভাভাবাতের হববংণেও 
অষ্টাদশ পুণের উ পয আছে । গ্রবাণ শ্রী; পুঃ প্রথম এতাৰ]5 ছিল না-এবপ 
বল! নিতান্ত মশোভন। ভরে পাব পঞ্চম শতাঙ্ীছে পৌধাণিক অভ্াদর 
হইসছিপ। খিদ্ত পুণণ ভ্রীঃ পুর্দও ছিল। যোততু গমিলিনাপঞত? নামক 
বৌদ্ধগ্রন্থেও পুপাণের উল্লেখ আছে | “মিননা।পঞ৬ শ্রী: প্রথম শভাকীচে 
বিবচিত হইয়াঙিল বলিয়াই এঠগাপিকগণ ম্বীকার কবেন। 1 

অতএপ মার্কত্ডেয় পুবাঁণেব উদ বাক্যের জন্য শঙ্গরকে অনতি- 
প্রাচীন কালেন বল! নিতান্ত শোভন নহে । 

২। সাংখ্াচাবিকাৰ সম্বন্ধে বিচার পুর্বেই করিয়াছি। সংখাকারকা 
৫€৫৭ী; হই:ত '৮০ গ্রীঃ মাধ্য চীন ভাষায় অনুদিত »ইয়াছিল বলিঙ্গাই এই গ্রন্থের 
প্রাচীনত্ব নই হয় না। 1? ঈশ্ববক্ৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা থ্রীষ্ট পূর্বে বিবচিত 
হ্টয়াছিল, এবং কয়েক শতান্দীব্যাপী প্রাধান্যেব ফলে ষই শতাব্দীতে চীন 
ভাষায় অনুদিত হইগািল, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে হয় । নৃতবাং এই 


শীত শি শি তিক 





পপ পলা পা াপাশাপাপাশীস্পা শি শশী ০ শোপিস শিং পিপি 





* ম্মিথ সাহেবের ও ভ।ও!রকাবের মত। 
1 ডাতায় শতীশচন্তর বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের মতে ১*০ খরষ্টাকে “মিলিন্দাপঞ 
ধিরচিত হয়। তৎকুত ৯তিহাসের ৬৯ পৃষ্ট। দ্রষ্টলা। 
1 মাকডোনেল সাহেব তংকৃত সংস্কত সাহিতোর ইতিহাল ৩১৩ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেদ-“4, 
16 ৮29 07217515650 1700 017650 060৩৬) 659 870 083 4.1), 16 021 170 1১০- 
1078 00 918067০6001) 0091) 006 1001) 24 17059 ০৩ 9011 010 





শক্করের কালনির্ণয়। ১৪১ 


্চ 


আপত্তিবও কোনও অবকাশ নাই। এখন অনা একটী আপত্তি উখাপিত হইতে 
পারে । 

৩। শঙ্কর বৌদ্ধ-(দৌগত)-মত প্রসঙ্গে দুই স্থলে বাকা উদ্ধত কবিয়াছেন দেখা 
যায়। কাহাবও কাহাঁবও মতে এতন্মধ্যে একটা বাক) "'অভিধন্কোশব্যাখ্যা” নামক 
গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।* এই ব্যাথার প্রথেচা গুবমতি। তিনি চৈনিক 
পর্যাটক হিউয়েন সঙ্গে সমসাময়িক এ+ং শ্রী; ৬৩০ হইতে ৬৪০ গ্রীঃ নধোে নালন্দায় 
বর্তমান ছিলেন। দার্শনিক অসঙ্গেব কিষ্ঠ শাতা বশ্গুণৃধু “অভিবর্মকোশ। 
ধিবচন কবেন। এই গ্রন্থের সাটি৫ বচন। করবিখাছেন। শঙ্কর 
ই স্থণে (১২২২ হৃত্রেব ভাষো। এবং (২২২৪ সুরের ভাষ্য) উদ্ধত বাক্যদ্বয়ের 
প্রয়োগ কথিয়ছেন। 1 এই উদ্ধত খক,দ্ব মধ্যে প্রথমটা ও গুম শতানীর 
গুণমতিকৃত অনিধন্্মকোশব্যাথ্যা নানক গ্রান্থথ বাক্য। প্িভীঘটাব কোন 


সন্ধান পাওর়। যাইতেছে না। অআংমাদের মূ, হয় উহারের কোনও মৌলিক 


গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হঈব।ব সম্তাবন| সমধি | উ-1 কোনও টিক। ঠা হইতে সংগৃহীত 
১ইরাছে ধনিয়া বোধ হয় না। মন্তণতঃ গুণদতি ত্বীঘ গ্রন্থে (অঠিবদ্দকোণ 
ব্যাখ্যায়) অন্য প্রাচীন কোনও শৌলিক প্রুগ হইতে এ বাক্য উদ্ধার 
কবিয়াছেন | খন দেখিতে পাঠ চতুর্থ না পর্চন শত 7১5 তক শাঙ্কববমত খগ্ডনে 
ব্াপৃঠ তখন শঙ্কর সপ্তম শতাবীতে এর্ভন ন তএততিব এপ হইতে বাক্য উদ্ধত 
কবিয়াছেন ইচছা! অপম্তব। | সুতখাং এই 55. পণ খৌভিকতা নই বলিলেও 
ক্ষতি নাই। 


৮, 


হাটি ২ শিশিশিশীটি ৯ এ শার্শা শশা শা রি _৭ পা » শি বল 


* মাক্ষমুলর সাহেব কৃত-51070 519 ০) ২০777১11)1110 01011000015 নানক গ্রন্থের 
১১৫ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য | (১৯১৬ খ্রীঃ সংস্করণ)। 
1 “অগিচ বৈনাশিকাঃ কলসয়ন্তি, বুদ্ধিবো বাং অদীদন্যত সাক নড রি 
(2 22 ১1২1২২) 

“দৌগতে সময়ে পৃথিবী ভগবন্‌ কিং সন্নিখয়া, ইতাগ্সিন গিনি 
পৃখব।শীনামন্তে বাধুঃ কিং সন্নিঃএয ইতাগ্ত প্রশস্ত প্রতিবঠণং ভব ৮ বাযুরাকাশ- 
সন্পিঃশ্রয় হতি 1” (বে? পুই ২1২২৭) 

1 [ইহা নিশ্চয়তা সহকারে জিয়া বলাও্ডা)। পীতঠ ছদৈতমত খণ্ডন করায় শঙ্কর 
পুর্ববস্তী নাও হইতে পাঁরেন। কারণ, মহাঁভ। এতো কত গ্রন্থে দববৈহমত রাহমাছে। তাহার 
পর শ্রীবঠও একগন নহেন। জগুম শভাব্দীর শুবভূতিরও নাম ল্লীক। এই শ্রীকের 
কালার গুণমতির বাক্য উদ্ধত হয়নাই বল। যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটা লঙ্কাবতার শুত্রেরও 
হহতে পারে। কারণ, প্রশ্নপ্রতিবচলক্রমে উহা! রচিত। সং।] 





স্তর 


১৪২ , বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


স্থরেশ্বর ও ধর্শকীত্তি বিষর়ক আপত্তিখগ্বন | 


এখন আর একটা আপত্তি হইতে পাবে। শ্রেশ্বরাচার্ধ্য শঙ্কবের সাক্ষাংশিষা 
সত্তরাং তিনি শঙ্কাবর সমসধমরিক। মুবেশ্বব বৃহদারণা কভাষ্যবাঙ়িকে 
ধর্্মকীন্তির মতোল্লেথ করিয়াছেন [ভামতীতেও ভাষ্যব্যাখ্যাকালে তাঁহার বাক 
উদ্ধ ত করা হইয়াছে । ১৯৮ পৃ দ্রষ্টব্য |] স্বেশ্বরের বাক্য এই_- 
“ত্রিষে ব ত্বদিনাভাবাদিতি বদ্ধন্মকীত্ডিনা। 
প্রত্জ্ঞায়ি গ্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ ॥ 

( 'আনন্দ'শ্রন লং 518 ৭৫০ শ্রেক ১৫১৫ পৃঃ)। 
ইহাতে প্রথমেই মনে হয় স্প্রসিদ্ধ দার্শনিক ধর্্কীত্িব মনা 
উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্মকীন্তি সপ্তম শতাব্দীব শেষভাগে বর্তমান ছিরেন * 
স্ুরেশ্বব|চার্য্য ধর্মকীর্তিব উল্লেখ কবিলে তিনি সপ্ুম শতাব্দীব পরবর্তী হন। শব 
ও স্ুরেশ্বরেব সমসাময়িক | সুতরাং শঙ্কবেব কাল সম শতাব্দী বা পববন্তী বলিয়া 
নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ইহা অনৃস্তব। আঁমবা পূর্বেই দেখিয়ছি শন্কব 
্রীক্ষঠ ও নাগার্জুন প্রভৃতির পূর্ববর্তী । স্থৃতরাং তিনি সপ্তম শতাব্দীর পববর্থী 1 
হইতে পারেন না। ইতিবৃত্ত শঙ্কব ও স্বেশ্বয় সমদাময়িকরপে নির্দিষ্ট । আমাদের 
বিবেচনাক্গ সুরেশ্বব কথিত ধর্ম্মকীত্তি স্থপ্রসিদ্ধ ধন্মকীত্তি নহেন। নুবেশ্বববার্তিকে 
অন্তত্রও “অধিনাভাব'” সম্বন্ধ (প্রত্যক্ষ বিষয়ে) আলোচনা করিয়াছেন। সে লে 

ধর্ম্নকীর্তির উল্লেখ নাই। কেবল "শাক্যতিক্ষু” বলিয়া উল্লেখ আছে, থা 

“ত্রষ্ বত্ববিনাভাবাদিতি যোক্ত। প্রযত্ত তঃ। 
প্রতিজ্ঞাথন্ত সংত|াগো ন যুক্তঃ শাকাভিক্ষুতিঃ ॥” 

(বুঃ ভাঃ বা আ সং ১৫২৩ পূ ৪অঃ ওত্রা। 1৮] 
এস্থলে ধর্মকীতির নামোল্লেখ নাই । বিশেষতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে একই নামের 
বছুব্যক্তি আছেন। 2 অশ্বঘোষ ধর্দরক্ষিত ধর্মোত্তর ধন্মপাল প্রভৃতি নাম 
এক।ধিক ব্যক্তির আছে। দিংহলবাজ দত্তগামনির সময় বিখ্যাত ধর্মবক্ষিত বর্তমান 
ছিলেন। তাহাকেও ধর্মোত্তর বলা হইত এবং ধর্ধবকীন্ডির গ্ায়বিু€ 


২ প৯ শিশিশশশীসীপা। 





* ডাক্তার সতীশ বাবুর মধ্যযুগের ্য়ের ইতিহাসের ১৩১০৫ ড্রষ্টবয। 
কার্প সাহেবের কৃত 11217107101 80001)1517 গ্রন্থের ১৩ পৃঠ। ড্রষ্টব্য। 


1 [ইছা! কিন্ত িঃসন্দিক্ষভাবে প্রমাণিত হয় নাই। সং] 
| [ধ্ণরঙ্গিত প্রভৃতি নামন্ধার। ধর্ম কীর্তি অনেক তাহ! কি কঠিষ। প্রমাণিত হয়? সং] 
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টীকাকারের নানও ধর্মোত্তর | সুরেশ্বর বৌদ্ধগণের “'প্রত্যক্ষ'” বিষয়ে সংজ্ঞ! সম্বন্ধে 
বিচার করিয়াছেন হইতে পাবে প্রত্যক্ষের সব্থন্ধে অন্য কোনও ধর্ম্মকীত্তির উল্লেখ 
তিনি করিয়াছেন। অন্ান্ত প্রামাণ আমর! যাহ। পাইয়াছি তাহার সঙ্গে তুলনায় 
কেবল ধর্মনকীন্তির নামোল্লেখের প্রামাণ্য সমধিক নহে। আমাদের মনে হর 
স্ুরেশ্বব যে ধর্মকীর্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন-তিনি স্ু প্রসিদ্ধ ধর্মকীন্তি হইতে 
গৃথকৃ্‌। * 

অতএব এই আপত্তির সার্থকতা কম। ষে সকল প্রমাণ আমর! উপস্থাপিত . 
করিয়াছি, তাহাতে আচার্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল থুঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীরূপে 


গ্রহণ কবাই যুক্তিযুক্ত । 


[আচাধ্য শঙ্করের আবির্ভাবকালের উপসংহার ।] 


[আচার্য্য শঙ্কবের কালনির্ণয় উপলক্ষে পৃজ্যপাদ স্বামী-জী যাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাতে কতকগুগি বিষয় গৃহীত হয় নাই। তিনি আঙ্গ জীবিত 
থাকিলে উহান্িগকে তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতেন সন্দেহ নাই। কারণ, 
আমর। দেখিতেছি স্বামীপাদ এই স্থলে তাহার স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থমধ্যে কতক- 
গুলি সাদ। পাতা রাখিয়! গিগ্নাছেন। অবৃষ্টদৌষে তিনি পবাধীন অবস্থায় এই 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন | বনু গ্রন্থ সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছাসতেও হস্তগত হয় নাই। 
ইহাই আমর! মনে করি তাহার এ বিষয়টি অনম্পূর্ণ থাকিবার কারণ। যাহ! 
হউক বিষয় গুপি এই -__ | 

১। আচার্য্য শঙ্কর যে দেশে জন্মগ্রহণ ফরেন, সেই কেরল দেশের 
প্রাচীন ইতিহাসম্ব্ূপ কেরলোৎপত্তি ও কেরলমহাঝ্ঘ্য নামক ছুইখানি গ্রন্থ 
আছে। ইহাদের মধো কেবলোৎপত্তি নামক গ্রন্থ খানি সপ্তদশ শতাব্দীতে এক 
পণ্ডিতকর্তৃক নিপিবদ্ধ হইগাছে এবং তাহাতে পরশুরামেব পরবর্তী ইতিহাস 
বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায় চেরামন পেরূমাল নামক শাসনকর্তৃগণ যখন 
কেরল শাসন করিতেন তখন আচার্যের জন্ম হয়। এই শাসনকর্তগণ সংখ্যায় 
' পঞ্চবিংশতি হইয়াছিলেন এবং যথাক্রমে কেরল শীসন করিয়াছিখেন। ইহাদের 


চু 


সস 


* [এইরূপ হৃকির দ্বারা জীক$কেও ছুই জন বল! ধাইতে পারে? সং] 
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মধ্যে যিনি প্রথম, তাহ।র ময় ৩৩১৬ কল্যব বা ২১৬ থু্টান্দে উক্ত হইয়াছে। 
আজ কাল যে সব তাত্রলিপি প্রভৃতি পাওয়৷ যাইতেছে, তাহাতে ইহীদের সময় 
আরও পরে বণিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন । ফলতঃ ইহাদের সময় খুট জন্মের 
পূর্বে নহে ইহাস্তির। এখন এই কেরলোৎপাভকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা হইলে স্বামী-পাদের অনুমিত ৪৪ খুষ্ট পূর্ববান্ধে আচার্য্ের আবীর সম! 
হয় না। এজন্য সাম্গুনিমেননকৃত ত্রিবাঞ্ুব ইতিহাস দ্রষ্টব্য । 

২। আচর্যের সময় নিন্ধাবণ করিয়া কেবলর পণ্ডিতগণ পূর্বকালে একটা 
শব্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাব অক্ষরসংখ্য। হইতে দিন সংখ্যা পাও যায়। 
শবঘটী আচাধাবাগ্রভেগ্।| ইহ! হইতেই আচার্ধের জন্ম সময় থৃষ্ট জন্মের ব 
পরে হয়। ৪৪ খুষ্ট পূর্ববাব্ধ হইবার কোন সম্ভাবন! নাই। 

৩। শঙ্করখ্জয় নামক প্রসিদ্ধ শঙ্করচরিত গ্রন্থ-খ।নব অনেক কথ। স্বামী 
পাদ অগ্রাহ করিয়াছেন, কিন্তু সব কথ বে অগ্রাহ্থ__তাহা বলেন নাই। ইহাতে 
আছে- আচার্য যখন মণ্ডনপত্বীর কামশাস্ত্ীয় প্রশ্নের উত্তব দিবার জন্ত যোগ- 
বলে মৃত অমরুকরাজশবীবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন পন্মপাদ 
মতপ্যেন্দ্রে ও গোবক্ষনাথের কথ উল্লেখ ক্ষরিগা আচার্যযকে নিবৃত্ত হইতে অনু- 
রোধ করেন। এই মংস্তেন্ত্র ও গোবক্ষনাথেব সময় নেপালের ইতিহাসে 
দেখ! যায়_ খৃষ্টান ৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দা এবং ইহারই কিছু পরে শঙ্কবাচার্যের নেপাল 
গমনের কথা আছে। অবশ্য নেপালের ইতিহাসের মতে আট জন শঙ্কব হইয়- 
ছিলেন, তন্মধ্যে ছয় জন বৌদ্ধদিগের নিকট পবাজিত হন। ষষ্ট জরা হন, ইহা 
সময় খষ্ট জন্মের কএক শত বৎসর পৃথ্বে, এবং অষ্টম শঙ্করাচা্যের সময় ৭ টায় 
৭ম ৮ম শতাব্দী । স্থতরাং শঙ্করব্জয় ও নেপাল ইতিহাসেব কথ। মিলাইয়। 
গ্রহণ করিলে আচাধ্যের সময় থু্ট পূর্ব্বে ৪8 অব হয় না, পরস্ত খৃষ্টান ৭ম ৮ম 
শতাব্দীই হয়। এজন্য রাইট সাহেবের নেপাল ইতিহাস দ্রষ্টব্য । 

৪। ভর্ভৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া একটা প্রবল প্রবাদ আছে। এই 
ভর্তৃহরি দৈনিক পবিব্রাজক ইংসিঙ্গের ভার তাগমনের ৫* বৎসর পূর্ধে দেহত্যাগ 
করেন। ইৎসিঙ্গের সময় ৬৯২ খষ্টাব্দ। এজগ্ত ভর্তৃহরিকে ৬৪০ তে মৃশ বলিয়া স্থির 
কর! হয়। আচাধ্য নিজ ভাষ্মমধ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। 
শঙ্করবিজয়ের টাকারূপে উদ্ধৃত প্রাচীন শঙ্করবিজয়ে দেখা যায়--আচাধ্য শঙ্কর 
ভদ্রহরিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতেছেন। অন্ত কোন্নন্ূপ বিরোধী ঘটনার 
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অত্রাবে ভর্তৃপ্রপঞ্চ ও ভদ্রহরিকে ভর্ভৃহরি বলা হয়। আচার্ধ্য তাহার পূর্বে ন] 
তওয়ায় ৪৪ ৭ পূর্য্বান্দে জন্মিতে পাবেন না, প্রভাত তীহাব আবির্ভাব ৭ম ৮ম 
শতাব্দীতেই সম্ভব হয়। 

৫। দিগন্বর জৈন পণ্ডিত বিগ্ানন্দ নিজ অষ্টসাতত্রী গ্রন্থে আচার্য শহর- 
শিব্য স্বেশ্বরকৃত বুহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক হইতে গুরেশ্বধের দাম কাখয়। বাকা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিছ্যানন্দ প্রভাচন্্র ও অকঙস্ক সমসাময়িক পণ্তিত। 
তন্মধো অকলঙ্ক প্রবীণ । বিগ্রানন্দ ও প্রভাচন্দ্র অকগস্গেব শিবাস্থানীয়। এই 
বি্তান্দ জৈনপগুরুর সিংহাসনে খ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দে (৭৫১খ) আরোহণ 
কবেন। ইহা জৈনপট্টাবনীতে দেখ! যায়। অকলঙ্ক বাষ্টরকুটবংনীয় দস্তিদূর্গের 
সভা অল্বত করেন, ইহা একখানি তাঅলিপিমধ্যে উত্ত হইরাছে। দতীদৃর্গের 
প্রদণ্ত তাত্রফলকে ৬৫৬ শকের উল্লেখ আছে। জ্ৃতবাং দক্তিদুর্গ ৭৫৩ খাবে 
জীবিত ছিলেন এবং অকলঙ্ক সেইরূপ সময় ছিলেন। স্থগাঁ কে, বি, পাঠক 
দেখাইয়াছেন অকলঙ্গ আবার ভর্তৃহরি ও কুমারিলেব সমসাময়িক । আচার্য্য শঙ্কর 
কুমাবিলকে লক্ষ্য কবিয়াছেন ইহ! ভাষাটাকায আছে। ওদিকে সমন্তভদ্র নামক 
একজন পরম-পুজ্য টজন পণ্ডিত যে একথানি উস গ্রন্থ লিখিয়াছেন অকলঙ্ক 
তাহাব টাকাকার ইহ! প্রসিদ্ধ। আঁার্ধা শঙ্কব বেদান্তদর্শনের মধ্যে জৈনমত 
বিচারকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভামতীকার 
বাচস্পত মিশ্র এই সমস্তভদ্রের বাক্য উদ্ধত কবিয়াছেন। সমন্ততদ্রে 
সময়ও যাহা জৈন পষ্টাবলীতে আছে, তাহ! অকলঙ্কের কিছু পূর্বে (৬*০খুঃ) এই 
মাএ্র। অতএব আচার্য্যশঙ্করকে খুষ্টপূর্ববাবধে কি করিয়া স্থাপন কর! ধায়? 

৬। আচার্য নিজ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল রাজার নাম করিয়াছেন, তাহ! পৃর্ণ- 
বন্মা, রাজ্যবর্্মা, বলবন্মা, কৃষ্ণগুপ্ত এবং জয়সিংহ। ইহাদের মধ্যে ুরণবর্ধ্া 
সম্বন্ধে স্বামীপাদের যাহা বক্তব্য তাহা তিনি পূর্ব্বে যথাস্থানে বলিয়াছেন। আমরাও 
যাহা বলবার তথায় বলিয়াছি। রাজাবর্্া বলিয়া কোন রাজ্জাকে এখন পরযাস্ত 
পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতগণ আচার্যোর কথিত এই রাজ্যবন্্াকে হর্যবর্ধনের 
জেট ভ্রাতা রাজ্যবন্মাকে মনে করেন। যেহেতু লিপিকারগণ ভ্রমক্রমে রাজ্য- 
বর্ঘন পদকে রাজ্াবর্শণ করিয়াছেন-_এইরূপ অসম্ভব নছে। যদি আচার্য্য 
পাজ্যবর্ধনকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে আচার্য্য থ্ষ্টীয সপ্তম শতাবীর পূর্বে যাইতে 
শাদেন না। আচীর্্যোক্ত রাল্যাব্ণন-_হে রাজাবর্দন তাহার প্রতি যুক্তিও 


ও 


১৪৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


আছে । কারণ, আঁচাধ্য একস্থলে পূর্ণবর্মার অল্পদানশীলতা এবং রাজ্যবন্মার 
অনীমদানশীলতায় কথা৷ বলিয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ণবন্মা বৌদ্ধ ও নামমাত্রে রাজা 
_-ইহ! আমরা হুয়েনসঙ্গের বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি। পক্ষান্তরে রাঁজ্যবর্দন 
মহাদাত৷ ও হিন্ুধন্মান্থ্রাগী ও বড় রাজা তাহ! সর্বজনপ্রসিদ্ধ। এই উভয়েই 
সমসাময়িকও বটে। অতএব আঁচাধ্যের রাজ্যবর্মণঃ পদটা রাজ্যবর্ধনঃ হইতে 
পারে। ইহা হইলে আচার্য খায় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভ,ত আর বা 
যায় না। তাহার পর বলবন্মী বতগুলি পাওয়। গিয়াছে সকলেই খ ্টীয় চতুর্থ 
শতাবীর পরবর্তী । কৃষ্ণগুপ্তও চতুর্থ শতাব্দীর রাজ! ও একজনই দেখিতে পাট । 
জয়সিংহ যতগুলি পাওয়া গিয়াছে সকলই থষ্টীয় €র্থ হইতে ৮ম শতাবীর রাজা ।. 
অতএব এ পথেও আ'চাধ্যকে ৪৪ খষ্টপূর্বাৰে স্থাপন কবা যায় না। 

৭। আমরা. আচার্য্যের কয়েকখানি জীবনচরিত দেখিয়া আচাধ্যের জন্ম- 
কালীন যে গ্রন্থসংস্থান জানিতে পাবিস্লাছি, তাহাকে অবলঘ্ন করিয়া স্ষ্যসিদ্াস্ত 
হইতে গণন। করিয়া! আচার্যোব যে জন্মকুগণী গুস্তত করিয়াছি, তাহাতে আচার্যেব 
অবতারযোগও পাওয়া গিয়াছে । উহা ৬৮৬ খষ্টা্দ। (আচাধ্য শঙ্কব ও রামানুজ 
নামক গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য |) 

এতপ্তিনন ষে সকল প্রয়োজনীয় বা বিচারযোগ্য বিষয় আছে, তাহা স্বামীপাদ 
সকলই প্রায় উদ্ধত করিয়াছেন এবং বিচারও করিয়াছেন । সে সকল স্থানে আমাদের 
যাহা বক্তব্য তাহাও বলিয়াছি। আমাদের মমে হয়, স্বামীপাদ্দ যদি স্বাধীন 
থাকিতেন, তাহ! হইলে এই বিষয়গুলি তাহার স্বভাবস্থলভ সথক্ৃষ্টি অতিক্রম 
করিতে পারিত না। আর তাহ! হইলে তিনি আম!দের সহিত ভিন্নমতাবলম্বীও 
হইতে পারিতেন ন1। তাহার শিষ্;বর্গের সত্য-নিষ্ঠার ফলেই আমি এই সব কথা 
াহার গ্রন্থ সম্পাদন কালে তাহার গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। নং] 


গৌঁড়পাদাচার্য্য | 


(জীবন-চরিত) 

আচার্য্য গৌড়পাদদ শঙ্কবেব পরম গুরু। আচার্য গোবিশপাদ গৌড় 
পাদের শিষ্য--এরূপ ইতিবৃত্ত আছে। আচার্ধ শঙ্করেব সহিত আচাধ্য গৌড় 
পাদেব দেখ! হইয়াছিল-_এরূপ শঙ্কবেব জীবনচবিতে দেখ। যার। কিন্ত 
গৌড়পার্দের সহিত শঙ্করেব মিলনেব কোনওরপ অন্ত প্রমাণ নাই। আচাধ্য 
গোঁড়পাদেব গ্রন্থে স্পষ্তর বৌদ্ধবাঁদের উল্লেখ দেখিতে পাই না, কেবল আভাস 
দেখিতে পাই | * যদিও তিনি মনআত্মবাদ ও বুদ্যায্মধাদ বা বিজ্ঞানাআববাদেব 
উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপিও তাহাতে বৌদ্ধবাদেব সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। ইহা 
দেখিরা মনে হন্ন_তিনি বৌদ্ধপ্রাধাণ্ডের পুব্বেই স্বগ্রন্থ পিখিয়াছেন। মৌর্ধা- 
বংশেব অশোকের (২৭৩ বা ২৭২ খ্রীঃ পৃঃ হইতে ২৩২ বা! ২৩১ শ্বীঃ পৃঃ) সময় 
বৌদ্ধধন্মের বিস্তার সাধিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হইতে দুইশত 
বংশব লাগিতে পাবে। 

আচার্য শঙ্কবের সময় বৌদ্ধমত সবিশষ প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । 
পুষ্যমিত্রের সময় যদি পতঞ্জলির কাল নির্দিট ভদ্ব এবং পতঞ্জলি যদি 
গগাবিন্দপাদ হয়েন, তাহা হইলে গৌড়পাদাচাধ্য পুষামিরের সময়সাময়িক 
(১৮৪ শ্বীঃ পৃঃ ১৪৮ খুঃ) হইবার সন্তাবন।। পুষ্যমিত্রের সময় বৌদ্ধমতেব 
প্রাধান্ত সবিশেষ স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। বৌদ্ধসাহিত্যেব বিবরণে 
পুষ্যমত্রের সময় বৌদ্ধগণের উপব অত্যাচাবে শিষয় বণিত আছে । অবস্ঠাই 
এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান । অত্যাচারের বিষয় 'মানিরা লইলেও বৌদ্ধ প্রাধান্ত 
স্বীকৃত হইতে পারে না। বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়| 
ষ্ঠ পূর্ব প্রথম শঙাবীতে মু্ভিমান্‌ বিগ্রহরূপে সমপ্ত ভাবতে পবিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল, এবং গ্রীষ্ট পূর্র্ব দ্বিতীয় শতাব্দ'তে প্রচার ও প্রসাবের সবিশেষ 
প্রচেষ্টা হইয়াছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের প্রচেষ্টায় তাহাব বীন্জ বপন হইল, 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে জলসেচন ও প্রথম শতাব্দীতে প্রাধান্ত-_ইহাই স্বাভাবিক 








“আন্ত নাণ্তাতি নাস্তীতি নান্তি নান্তীতি বা পুনঃ। 
চলস্থিরে! ভয়াভ।ষৈ রাবুণোত্যেব বলিশঃ |"? 
এইলে আতানে বৈনাশিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । 

(আজ: শাঃ প্রঃ ৮৩ ক)। 


১৪৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


. বলিয়া! বোধ হয়। 1 এই হেতুঁতে আমাদের মনে হয়-_আচার্য গৌড়পাদ 
্ীষট পুর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তীহাব জীবনের 
অন্ত কোনও বিশেষ বিববণ পাওয়া যায় না। তিনি কোন্‌ দেশে জন্মগ্রহণ 
কবেন -তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। তবে আচার্য শ্ষ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য 
স্ববেশ্ববাচার্ধ্য ততৎকৃত নৈষ্কনদ্যনিদ্ধিতে তাহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লেখ 
কবিম্াছেন। 

গৌড়পাদাচার্যয গৌড়দেশীর এবং আচার্য শঙ্কব দ্রাবিড়দেশীয়-__ইহাই 
সেই শ্লেকের অর্থ পর্যালোচন। করিলে প্রতীয়মান হয। গৌড়পাদাচার্ধ্য যে 
উত্তবভারতের অধিবাসী তাহাও ইহ! হইতে এতিপন্ন হয়। কিন্তু উত্তবভাখতেব 
কোন্‌ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন--তাঁহা বলা যায় না। গৌড়পাদাচার্যযও 
সন্যাসী ছিলেন | ত্তান্ার নিকটই আচার্য শঙ্কবেব গুরু গোবিন্দপাদ দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। তাহার জীবন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছুই জানা ষাঁয় না। আচার্ধা 
শঙ্কব বে তীহাব গ্রন্থ হইতে স্বীর মতের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন--তাহ। 
পূর্বে বলিয়াছি। সবেশ্ববাচার্যাও নৈক্ম্ম্যনিদ্ধিতি তাহার আগম হইতে বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন। ( সৈষ্বর্দ্যসিদ্ধি, বে, সাং সি ১৯০৪ সং ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠ। 
দ্রষ্টব্য) তীহার গ্রন্থ ধে পববন্তী আচার্যাগণেব উপজীন্য ছিল তত্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 


সহ সপ 


গৌড়পাদীয় গ্রন্থের বিবরণ । 
আচাধ্য গৌড়পাদ মাওুক্যোপনিষদেব কারিক| প্রণয়ণ কবেন। এই 
গ্রন্থ থানই তাহার প্রধান গ্রস্থ। ইহার উপরে আচার্য্য শঙ্করের ভাষা আছে। 
এই গ্রন্থের নানারূপ সংস্কবণ হইয়াছে । পুনা আনন্দাশ্রমের সংস্করণ, শ্রীরঙ্গের 
বাণীবিল!স প্রেসের আচার্য শঙ্করের গ্রন্থাবলীব সংস্করণ, কলিকাতা মহেশচন্ত্র 


1 বিশেষতঃ ঘাতপ্রত্তঘাতের ফলেই প্রাধান্ত স্থাপিত হয়; অশোকের সময় বিস্তারের 
চেষ্টা, পুষ্যমিড্রের সময় প্রতিদ্বন্দ্ি হা, এবং হীঃ পৃঃ প্রথম শতাবীতে প্রাধান্য, ইহাই 
স্বাভাবিক মনে হয়। পাশপাশি উত্তয় মত চলিয়া আপিলে ফোন মতের প্রাধান্ত উপলক্চি 
হয় ন।। জাঘাতের ফলেই একটি অন্যটি হইতে প্রধান হইয়1 পড়ে। 
1 «এবং গৌড় উধিড়েদ? পুজৈরথ: প্রজাধিত: | 
অজ্ঞানম।ভ্রোগাধিঃ সন্লহমৰি দৃগীহীঙ্বর ॥" 
€ নৈচ্ছল্্াপিদ্ধি (990899 52175. 5617169 1004) ৪র্থ অঃ, 38 শ্লোক ২৮৮ পৃঃ1) 





গৌড়পাদাচার্য্য। ১৪৯ 


পালের সংস্করণ ও লোটাস্‌ লাইব্রেবীর সংস্করণ--: এইরূপ নানা স্থানেই 
আচার্য শঙ্করেব ভাষ্যসহিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মাওুক্য উপনিষদের 
কারিকার উপর মিতাক্ষর| নানক একটা টীকাও বিদ্চমান। ইহ! কাশীতে পাওয়া 
যায়। 

গৌড়পাদীচার্য্য প্রণীত সাংখ্যকাবিকাব ভাষ্য আছে, কিন্ব এই ভাষ্য 
তদ্রচিত কি ন।-_তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পাবা যায় না। কাবগ, এই ভাষ্য 
গৌড়পাদায় প্রতিভাব কোনও পবচষ পাওয়া যায় না। ইতিবৃন্তবজে ইহা 
তাহাব বিবচিত বলিক্মা বিদ্বংণমাজে পবিচিত। বাচম্পতি মিশ্র তাহাব সাংখ্য 
তত্বকৌমুদিতে এই ভাষ্যের মতবাদ খণ্ডন কবিয়াছেন । * 

এই ভাষ্ের উপর চক্জিকা নামক একটা টাক মাছে) (বেনারস সংস্কৃত সিরিস)। 
যাহা হউক এই গ্রন্থে গ্রস্থকর্তাপ মর্মীষাব স্ফুর্তি হয় নাই। বিশেষতঃ বৈদান্তিক 
আতার্যোব পক্ষে সাংখাদর্শনের ভাষ্য লিখাও সন্তন নঠে। যর্দিও অগ্ঠান্ত আচার্য 
ভিঙবে (বথা বাচস্পতি মিশ্র) কেহ কেহ নাংখ্য প্রভৃতি দর্শনেব টাক! প্রণয়ন 
কবিয়'ছেন, তথাপিও মাওুক্যকাবিকাবিরচয়িতাব গক্ষে ওবপ গ্রন্থ লিখা 
একরূপ অস্বাভাবিক বলিয়। বোধ হয়। বিশেষতঃ আচর্ধ্য বাচস্পতি মিশ্রও 
'বশেষ সম্মানের সহিত তাহার মতবাদ খণ্ডন কবেন নাই, তাহার মনেও গ্রহকর্তৃত্েব 
সন্দেহ ছিল বলিয়াই বোধ তয়। 


ইহাব তৃতীয় গ্রন্থ “'উত্তব গীত|” ভাষ্য। এই গ্রন্থ এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। 
বর্তমানে (১৯১০) শ্রীবঙ্গমেব বাণীবখিলাস প্রেলের স্বত্বাপ্িকারী, টি, কে, বাল 
সুতরন্ষণ্যশাস্তী শূঙ্গেরী প্রভৃতি স্থান হইতে হস্ত ণিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়! প্রকাশিত 
করিয়াছেন। উত্তরগীত1 মহাভাবতেব অংশ বলিয়া পবিচিত। কিন্তু অনেক 
মগাভারতে এই অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরগীতা অদ্বৈতভাবে পরি- 


পূর্ণ। এই ভাষোর প্রাগ্ুলতা আছে। হইতে পারে এই ভাষ্য আচার্ধ্য গৌড়পাদেব 
০০০৩১১১৩০০০ 





শা পাশা সপে অপ ০ পাপ 


সী ঘা 


সাংখ্যকপিক! -৫১--বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন' “অন্যেতাচক্ষতে উপদেশাদিন| 
প্রাগস্তবীয।ভাগবণাৎ তত্ব স্ব্পম উহনং যু সা মিদ্ধিঃ উহ£। যথ1 সাংখাশান্প1ঠ- 
মন্যদীয়মা কর্ণ্য তত্বজ্ঞানমুংপদ্যতে স! পিদ্ধিঃ শব, শব্দপাঠাদনন্তরং ভাবাৎ। যস্য 
শিষাারয্যসপ্বদ্ধেন সাংখ্যশানত্রং গ্রস্থতোহ্্থতপ্চ আধীত্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সাংধ্যয়নহেতৃক! 
সিন্ধিরধ্য়নমূ। হহাতপ্রান্ডিরিতত যস্ত অধিগততত্বং মুহদং প্রাপা জ্ঞানমুৎপদ্যতে 
সাঁ জ্ঞান-লক্ষণা সিঞ্জিঃ তস্য হৃহত্প্রাপ্তিঃ । দান সিদ্ধিহেতুঃ। ধনাদিদানাদিন! রাধিতে। 
জ্ঞানী জ্ঞানং প্রচ্ছতি, অদ্য চ যুক্কাধুক্তত্ে সুরিতিরেব অবগস্তব্যে ইতি কৃতং পরদো যোস্ভাববলেন 


১৫০ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


বিরচিত, কিন্তু পরবর্তী আচাধ্যগণ এই ভাষ্য হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বঙিয় 
বোধ হস না। 

মাওুক্যোপনিষদের কারিক গমাণরূপে পরবর্তী আচাধ্যগণ গ্রহণ করিয়া 
ছেন। এই কারিকার চারিটি প্রকরণ । প্রথম- আগম প্রকরণ দ্বিতীয়--বৈতথা 
গ্রকরণ, তৃতীয়__অদ্বৈত প্রকরণ এবং চতুর্থ-অলাতশাস্তি প্রকরণ । আগম 
প্রকরণে ২৯টি কারিকা বা প্লোক আছে। বৈতথ্য প্রকরণে ২৮, অদ্বৈত প্রকরণে 
৪৮ এবং জলাতশান্তি গ্রকরণে ১০০ শ্লোক আছে, এবং সর্বসমেত ২১৫ শ্লোক 
ব। কারিক! আছে। 


সপ পাল্পা পাত 


গৌড়পাদীচার্যয । 
€(মত-বাদ ) 
আচার্য গৌড়পাদ মাওুঁক্যোপনিষদের বিশ্ব, তৈজস, পাজ্ঞ ও তুরীয় এই চারি 
পাঁদের ব্যাখ্যা প্রথমে আগম প্রকরণে করিস্নাছেন। বিশ্বই বৈশ্বানর বা বিরাট 
পুরুষ, তৈজস্ই হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞই ঈশ্বর । বাঙ্টিরূপে বিশ্ব তৈজদ্‌ প্রান্ত ও 
সমষ্টিরূপে বিরাট বা বৈশ্বীনর, হিবণ্যগর্ভ বা সুত্রাস্মা ও ঈশ্বব। ইরা অভিন্ন। 
ভেদ কেবল ওপাঁধিক এবং ভ্রান্তির ফল। ভীব সর্বদাই শিব। জীবভাব মায়িক। 
ঈশ্বরভাব ও মারিক। তুরীয়ই পাবমার্থিক স্বরূপ । বিশ্ব বহিঃপ্রজ্ঞ, তৈজস্‌ অন্তঃগ্রজ্, 
প্রাঁজ্ত ঘনপ্রজ্ঞ, পর্য্যায়ক্রমে ত্রিস্থানে 'সেই আমি' ইহা শ্মরণ করিয়৷ অবস্থিত। 


: অহং বা আত্মা ত্রিস্থান হইতে বিলক্ষণ ঝা ্রষ্ঠা। দ্রষ্টাী কখনই দৃশ্ত নছে। জা দৃঠ 


হইতে পৃথকৃ। জাগরণ অবস্থাও জানি আধি, স্বপ্রও জানি আমি, নুযুণ্িও ভানি 
আমি। অতএব তিন অবস্থার অস্তরলেই আমি, এবং আমিই দ্রষ্টা ও অবস্থাত্রয়ের 








নঃ সিদ্ধীন্তমাতব্যাধ্যানপ্রবৃত্তানামিতি। সাংধাকারিকা ৫১) সাংখাত ত্বকৌমুদী, ৬ পুর্ণ 


বেদাস্তচুঞ্চুর সংগ্করণ ১১০১, ১৮২৩ শকাব ২১১প2। 

[আচারধা শঙ্করের প্রশিষ। বিদ্যারণ্য নামধেয় এক পর্ডিতকৃত বিদ্যার্ষ তস্ত্ে শঙ্কর সা 
দায়ের গুকুগণের নাম আছে । তাহাতে প্রথম কপিল হইন্তে আরম্ভ করিয়। %১ তম জীশবরা- 
চার্ষোর নাম দেখাযায়। ইহার মধ্যে গৌড় নামাধয় ছুই জন আচাখ্য দেখা যায়। একজন 
৫৫ সংথক অপর ৬৫ সংখ্যক | স্ৃতর।ং এ মতে গৌড়পাদ বা গৌড় টিক প্রীশঙ্করের পরম 
গুক নহেল। যাহা হউক এই তালিকার যদি সত্যতা থাকে, তবে ছুই জন গৌড়পাদ 
এবং সাঁখ্যকারক1 রচদ্িত। গৌঁডপাদ ও মাত্কাকারিকা-রচয়িত। গৌড়পাদ তি ব্যপ্তি 
হইতে বিশেষ বাধ! ঘটে ন1। আচার্ধা শঙ্কর ও রাগানু লামক গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠ এষ্টনা। সং] 


গৌড়পাদাচার্ষ্য । ১৫১ 


সাক্ষী। বিশ্ব অবস্থায় সকল ইন্জিয়গ্রাহা বস্ত গ্রহণ করিলেও অবস্থাত্রয়ের সাক্ষি- 
রূপে আত্মা অসঙ্গ__ আত্ম! শুদ্ধ। তৈজস্‌ অবস্থায় মনোময়ী বস্তর সাক্ষী আত্মা, 
এবং প্রাজ্ঞ অবস্থায় সমস্ত অস্তঃ ও বহিঃকরণ উপশান্ত হইলে হৃদাকাশে লুপ্ত সুপ্ত 
ভাবে অবস্থিত হয়। বিশ্ব স্থুলভূক, টতজন্‌ প্রবিবিক্তভূক্‌ ও প্রাজ্ঞ আনন্দভূক্‌। 
বিশ্ব বাহিরের বিষয় ভোগ করে। তৈজসেব ভোগ মনোময়ী এবং প্রাজ্জের 
ভোগ মনঃম্বযুপ্তিল। নিদ্রাব আনন্দই পান্ডের তোগা। বিশ্ব স্থলবিষয়ে তৃপ্ত হয়। 
তৈজন্‌ হুক্ষে তৃপ্ত প্রাজ্ঞ আনন্দে তৃপ্ত । এই তিন স্থানে যাহা ভোগা ও যিনি 
ভোক্তা-এই উভয়ই জানেন তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না। সৃষ্টি মায়াময়। 
মায়াময় স্ৃন্টির অধিষ্ঠানই সৎ। কাঁবণ, নিরধিষ্ঠান ভ্রমও হইতে পাবে ন1। 
অবিগ্যারুত নামরূপমায়াস্বরূপেই বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ প্রভৃতি ভেদের উৎপত্তি। 
আত্মরূপেই ইহাদের সত্তা, পাধমার্থিক দৃষ্টিতে ভেদ মায়াকল্িত। 

তাহা পর গৌড়পাদ ইহাতে নানারপ স্ষ্টিবাদ উদ্ধত কবিয়৷ তাহার থণ্ডন 
করিয়ছেন। কাহারও মতে প্রভূব ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি হইয়াছে, কাহারও মতে 
কান হইতে সৃষ্টি, কাহারও মতে ভোগার্থ স্থষ্টি, কাহাবও মতে ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি, 
কেহ বাঁ বলেন দেবতার স্বভাববলেই স্থষ্টি। এই সকল মতই খণ্ডন করিতে 
করিতে তিনি বলিয়াছেন__-“আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা” । মায়াকপ্সিত আভাস ভিন্ন 
স্টিকে অন্ত কিছুই বলিতে পাবা বায় না। পরমার্থচিন্তকগণের নিকট সৃষ্টির 
আদর নই । 

বিশ্ব তৈজস্‌ ও প্রান্ত হইতে বিলক্ষণ সর্বহঃখাতীত ঈশানই তুরীয় আত্ম! । তিনি 
অব্যয়। তিনি অদ্বৈত। তিনি ব্যাপী। তিনিই গোতনাত্মক। বিশ্ব ও তৈ্স্‌ 
কার্ধ/কারণে বন্ধ, প্রাজ্ঞ কেবল কাঁরণবদ্ধ। কিন্তু তৃতীয় সর্বানটীত। প্রাজ্ঞ 
নিজকে, কি নিজ হইতে পৃথক্‌ বস্তকে, কি বাহ দ্বৈত বস্তকে জানিতে পারে ন1। 
বিশ্ব তৈজস্‌ জানিতে পারে । প্রাজ্ঞ তত্বগ্রহণে অসমর্থ, কিন্তু তুরীয় সর্বদৃক্‌। 
অর্থাৎ তুরীয় বাতিরিকে অন্ত বসত স্তর ন! থাকায় তুরীয় সর্বদাই সৎ। তুরীয়ই 
সর্ব । তুরীয়ই দৃকৃম্বভাব বা জ্ঞানস্বরূপ। প্রান্ঞও দ্বৈত দর্শন করে না, 
তুরীয়ও ছৈতদর্শন করে না, কিন্তু প্রাজ্ঞ বীজনিদ্রাযুক্ত, তুরীয়ে নিদ্র। বা 
তমঃ নাই। বিশ্ব ও তৈজসের অন্যথাগ্রহণ ও তন্ববোধের অভাব আছে। 
প্রাজ্জের স্বপ্ন নাই, কেবল নিদ্রাই আছে। কিন্তু তুরীয়ের নিদ্রী। বা তমঃ এবং 
সপ্ন বা অন্তথা গ্রহণ কিছুই উভয়ই নাই। অন্তথাগ্রহণ ও অতাত্বিকবোধ উভয়ই 
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তুল্য। স্বপ্নে ও জাগরণে অন্তথাগ্রহণ সমান। অতাত্বিক বোধ তিন অবস্থায়ই 
সমান। অগ্ঠথাগ্রহণ ও অতাত্বিকগ্রহণ যখন রুদ্ধ হইয়া কার্ধ্যকারণ'বাধ 
গ্রতিবদ্ধ হয় এবং পরমার্থতত্ববোধের উদয় হয় তখনই তুরীষ্াধিগম সিদ্ধ হয। 
তুরীয় স্বয়ং প্রকাশ, তাই সাধনারও প্রকাশ্ত নহেন। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন £-_ 
দভনাদিমাযরা নুপ্তে। যদ জীবঃ প্রবুধাতে। 
অজমনিদ্রমস্থপ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥” 
অর্থাৎ জীব বখন অগ্থাগ্রহণ ও অগ্রহণপ্রবুক্ত স্তপ্তি হইতে পবম 
কারুণিক গুরুর উপদেশে প্রবুদ্ধ হয় এবং 'মগাজ্ঞান ও অজ্ঞান বিদূরিত 
হয়) তখনই প্রকৃত বোধস্বরূপ জন্মবিরহিত অছৈততত্ব স্বয়ং প্রক'শ্রিত 
হয়। কেহ আপত্তি করিতে পারেন-জগৎ থাকিলে দ্বৈত কি গ্রকাবে 
সম্ভব? তছুত্তরে আচার্য বলিতেছেন--প্রপঞ্চ মারাকলিত, যাহা মিথ্যা তাহা 
প্রকৃতবোধ হইলে থাকিতে পাবে না। সতাবোধে মিথা! অন্তহিত হয়-__ 
ইহাই মিথ্যার ধম্ম__-আচার্য্য তাই বলিয়াছেন__ 
«প্রপঞ্চে! যদ বিগত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ | 
মায়মাত্রমদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থ 8৮ 
কেহ আপত্তি তুলিতে পাবেন- শান্তা শান্তর ও শিষ্য --এই বিকল্প কি 
প্রকারে নিবৃত্ত হইবে ৪ আচাধ্য বলিতেংছন-_জ্ঞানোতৎপত্তির প্রর্ববপর্ষাস্তই এই 
বিকল্প । অদ্বৈতজ্ঞানে ব্ৈত নিবস্ত হয়। এই বিকল্প অবিষ্ঠাকল্পিত। অবিদ্ধাব 
নাশে ধল্পনারও শ্ষে। তাই আচার্ধ্য বপিয়াছেন_ 
“বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদ্দি কেনচিৎ। 
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন খিছাতে 1৮ 
সমষ্টিগত বিরাটু হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্ববধের সহিত বিশ্ব তৈজস্‌ ও প্রাজ্ঞের 
আভন্রতা ইহার পরে গ্রদশিত হইয়াছে। প্রথবই পরাপর ব্রঙ্গ। প্রণরের তিন 
পাদ-_'অকার” 'উকার+ 'মকাঁব । বিশ্বই অকাঁর, ঠৈজসই উকার, আর প্রাজ্ঞই 
মকার। “অ যেমন বর্ণ সকলের আদি, সেই রূপ বিশ্বই আদি। *উ: 
ধেমন অকার হইতে উৎকৃষ্ট) অ ওম এই উভয় বর্ণের অস্তরালে অবস্থিত। 
সেইরূপ তৈজসও বিশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট ও বিশ্ব এবং প্রাজ্ছের অন্তরালে 
স্থিত। “ম' বর্গের শেষ বর্ণ। তাহাতে যেমন বর্ণের পরিসমাপ্তি বা লয়, সেইরূপ 
গ্রান্ঞেই লয়। এই রূপ পাদৃগ্তবলে ভাবন! করিয়৷ যিনি ধ্যানবলে বিশ্ব ও 
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বিবাটের। ঠৈজস্‌ ও হিরণ্যগর্ভেব এবং প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের অভিন্নত। বোধ 
করেন, এবং জানেন তুরীয় বা অ-মারে গতি নাই, তিনিই 'পুজযঃ, সূর্ব- 
ভূতানাং বন্যশ্চৈব মহামুনিঃ॥ প্রণবই সাধনা বস্তু); জীব ও বঙ্গের 
এক্যজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ; প্রণবই অপর ব্রহ্ম; প্রণবই পরম ব্রঙ্গ। প্রণব 
অপুর্ব, অনন্তর, অবাহা, অনপর ও 'বায়। 'প্রণবই নির্ভগ তরঙ্গ, গ্রণবে চিন্ত 
নিবেশ করিতে হইবে) প্রদবে নিতাধু ব্যক্তিব ভন্ন থ,কিতে পারে না 
গ্রণবঈ 'সকলেব আদি অন্ত ও হধা। প্রণবই ঈশ্বর, প্রণবই সর্বহৃদিগ্থিত 
ওক্কাবই সর্বব্যাপী । 
বাহীব এণবাত্মজ্ঞানে।দয় হইক্সাছে তাহাবৰ শোক নাই_তিনি অশোক। 
আতার্যা ব'লয়ছেন, বিনন তুবীপস্থনপ শিববপ ওঞ্ার জানিরাছেন, তিনি মুনি, 
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী । তাই ম্মাচার্্য বণিস্গাছেন_- 
“অম!কোইনন্তনূত্রশ্চ নৈভন্তি।পশনঃ শিবঃ। 
ওকষ্কাবো বিদ্িতো। যেন ন মুনিনে তঙো জনঃ॥৮ 
আগম গ্রকবণে শ্র্তবাক্া অন্রনাবে জীব ও শিবের অভিন্নতা ও জগতেব 
মাগামরত্ব গ্রতিপাদন কশিয়া বৈতণ্য প্রেকবণে যুক্তি বা উপপত্তিবলে তাহাই আবও 
দট কখিয়াছেন । তিনি বলেন- স্বপ্রদূগ্ত নিখা বা বিতথ। কারণ দেহেব অভ্য- 
স্টবে পর্বত ও হস্ত এভূতিব সংস্থান গসম্ুৰ। কিন্তু স্বপ্পে দেহ ও নাড়ীব (ক্নাযুব ) 
অভ্যন্তবে হস্তীগ্রড়তি দৃ্ হয়। দেহ ভহঙে বৃহির্গৃতি হইরা কেছই স্বপ্ন দেখে ন।, 
কিন্তু শত যোজন দূরের স্বপ্ন দেখিতেছে। জাগিলেও মেই দেশে তাগাব অবস্থান 
হয়না। আহাৰ কখির়া শরুন কর্লান স্বপ্পে দেখিতছি ক্ষুধার জলায় আমি 
অস্থির। এইরূপ খুত্তলে ও ক্তবলে স্বপ্রদৃ্ত মিথ্যা। তাই আচার্য 
বলিযাছেন__ 
“বৈ্তথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহঃ গ্রকাশিতম্‌ ॥” 
বগ্নেখ পৃশ্তও দৃশ্ত, ভাগরণের দৃশ্তও শত । দৃগ্ঠত্বনামাগ্তে জাগরণের 
শ্িও স্বপ্নের দৃষ্তবৎ মিথ্যা। স্বপ্রদৃষ্ঠবোধ অতিসংবৃত স্থানে হয়। কিন্তু জাগবণের 
তাহ নহে। এই অংশে পৃথকৃত্ধ থাকিলেও দৃশ্ত্ব উভন্ন ক্ষেত্রেই সমান। বৃস্ত 
সকল স্বপ্নেও গ্রান্, জাগরণেও গ্রাহ, এই গ্রাহত্ব উভয় অবস্থায়ই সমান। গ্রাহাত্ 
সামান্েও জাগরণের দৃণ্ত মিথ্াা। এখন অন্য হেতুর উপন্তাস করিয়াছেন--সব্বস্ত 
সকল অবস্থায়, সকল কান্দেই সৎ, কিন্তু যাহা আদিতে ও অস্তেতে নাই, তাহা 
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কখনই পারমার্থিক সৎ হইতে পারে না। দৃগ্তভেদও তাই পারমার্থিকরপে 
সৎনহে। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন-- 
“আদাবস্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি ততৃথা ॥? 
এস্থলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যন্দি উভয় দৃ্ঠই বিতথ হয়, তাহা হইলে 
চিত্তকল্পিত বহির্বস্তকে কে বোধ কবে? যদি সকলই মিথ্যা হয় তাহা হইলে 
নিরাত্ববাদ স্বীকার করিতে হয়, আচার্য্য তদুত্তবে বলিতেছেন__ 
“কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেব অমায়রা। 
স এব বুধ্যতে ভেদা নতি বেদাশ্বনশ্চন্ুঃ 8” 
অর্থাৎ আত্মাই স্বমায়ার সাহায্যে ভেদ কল্পনা কবেন। নিবাম্পদ ভ্রমও হইতে 
পারে না। আত্মাই পবমার্থ সং। মায়া বা অজ্ঞান সম্বন্ধে আচার্য্য তগ্রণীত 
উত্তবগীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন- 
“তচ্চ ন সৎ নাস, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নম্‌ নাভিন্নম্‌ নাপি ভিন্নাভিন 
কুতশ্চিৎ ; ন নিববস্ববম্‌ ন সাঁবগবম্‌, নোভয়ম্‌, কেবলবরঙ্গা্ৈক্যত্বজ্ঞানাপনোদাম্‌।" 
অর্থাৎ অজ্ঞানকে সংও বলা ধাম্স না, অসৎও ব্ল1 যাঁয় না, সদসংও বল! 
যায় না, তাহ! নিববয়ও নহে, সাবয়বও নহে, উভয়ও নহে, কেবল ব্রহ্ম স্মৈকাজ্ঞানেই 
তাহা বিনষ্ট হয়। 
£ আচার্ধ্য শঙ্কব অধ্যাসভায্যে উহা সর্বপ্রীণিসাধাবণ বলিয়াই গ্রমাণিত 
কারয়াছেন, আচাধ্য গৌড়পাদের মায়ার সিদ্ধান্ত আচার্য শঙ্করে আরও পূর্ণশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আচাধ্য গোঁড়পার্দ কেবল সিদ্ধান্তনির্যয় করিতে গির়! ব্যাবহারিক সন্ত 
(জগতের ) বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত কবেন নাই। আচাধ্য শঙ্কর জগতের 
ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক অসত্ত! উভয়ই শ্ফুটরূপে দেখাইয়াছেন। আচার্য 
গৌড়পাদের কারিকার যাহ বীন্রূপে বর্তমান, আচার্য শঙ্করের ভাষোই 
তাহা মহামহীরুহরূপে বিস্তার লাভ কবিয়াছে। 
আচার্য্য গৌড়পার্দের মতে ইশ্বরই মায়ার সাহায্যে অব্যক্তবাসনারূে 
অবস্থিত ভে্নিচয়কে ব্যক্ত করেন। ইহাই স্থষ্টি। স্থষ্টি মায়িক বলিয়৷ তাহাতে 
ঈশ্বর সংস্ষ্ট হয়েন না। সদস্তের সম্বস্ক অসস্ভব। যাহা নাই ও যাহা! আছে 
তাহাদের সম্বন্ধ আবার কি? শ্ব্নদৃশ্, চিত্তের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছি্ন। অর্থাং 
দ্প্রকালে পরিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ স্বপ্ন ততক্ষণই দৃশ্তা। কিন্তু জাগরণের দৃত্ত অক্তোন্' 
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পরিচ্ছিন্ন। এই পৃথকত্ব থাকিলেও উভয় দৃশ্তই কল্পিত। অন্তরের বাসনাময় 
দৃশ্য ও বাহিরের প্ন্দ্িয়িক দৃশ্য উভয়ই কন্িত। অধ্যাসবাশই জীব কল্পনার আশ্রয়। 
কল্পনাব দৃষ্টাত্তও আচার্য্য প্রদর্শন কবিয়াছেন £_- 
“অনিশ্চিত যথা বজ্ছববন্ধকাবে বিকল্পিতা। 
সর্পধাবাদিভির্ভাবৈস্তদদাত্ম। বিকন্সিতঃ 1 
কি প্রকাবে এই কল্পনাব অবসান হইবে তাহাই বলিয়াছেন-__ 
“নিশ্চিতঘ্াং থা বজ.জাং নিকল্পো বিনিবর্তৃতে । 
রজ্জুবেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাআবিনিশ্চয়ঃ 
অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যখন বজ্জুকে রজ্জ বলিয়া বোধ ছয় তখন 
ভমেব নিবৃত্তি হয়। অদ্বৈতবোধও সেইরূপ । 
আত্ম যদ্দি একই হন, তাহাঁইইলে নানারূপ বিকল্প কেন? তত্ুত্তরে আচ্্য 
বলেন-_উহ! দেবতাব মায়।। 
“মারৈষা তন্ত দেবস্ত যথায়ং মোহিতঃ শ্বয়ম্।” 
অর্থাৎ ইহা সেই দেবতার মায়া. যে মায়াদ্বাবা তিনি যেন মোহিত একপ 
বোধ হর, অর্থাৎ প্রক্কতপ্রস্তাবে তিনি মায়াদ।রা মোহিত নহেন। 
ইহার পর আচার্য্য আত্মা সম্বন্ধে নানারূপ খিকল্পের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যথা-_ 
প্রাণাত্ববাদ, ভূতায্ববাদ, গুণাত্মবাদ, তত্বাত্মবাদ, পাদাত্মবাদ, বিষয়াম্সবাদ, 
লোকাত্মবাদ, দেবাত্মবাদ, বেদাত্মবাদ, যজ্ঞাত্ববাদ, ভোক্তাত্মবাদ, ভোজ্যাত্মবাদ, 
স্াতববাদ, স্থুলাত্ববাদ, মূর্তাত্ব বাদ. অমূর্তাত্ববাদ, কাণাত্মবাদ দিগাত্মবাদ, 
বাদাত্মবাদ, ভূবনাত্মবাদ, মনআত্মবাদ, খিজ্ঞানাতমবাদ, ধর্্াধশ্মাম্ববাদ প্রস্থৃতি নানারূপ 
মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । আচার্য বলেন, এইরূপে অবিদ্যাব বশে 
নানারপে আত্ম! ধল্পিত হয়েন, কিন্তু বিনি ইহাকে নির্ব্িকল্প ও এক বলিয়া 
জানেন, তিনিই প্রত জ্ঞানী। অনন্ত কল্পনার আশ্রয় ঘিন-_তিনি এক ও 
সর্ধবিকাবাতীত। বিকার মিথ্যা, আধারই সতা, বিশ্বতাই স্বপ্নমায়ার মত, 
গন্ধবর্বনগরের মত। যথা -- 
“স্বপ্নমায়ে যথা 'দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা । 
তথ! বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষ 31" 
আত্মার পারমার্ধিক স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য নিঃসংকোচে বলিয়াছেন যে, 
যেকোনও আরোপই িথ্যা-_ 


৬৫৬ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


“ন নিবোধো ন চোতপত্তিন“ বন্ধো ন চ সাধকঃ। 
ন মুমুক্ষু নবৈমুক্ত ইত্যেষ৷ পরমার্থতা |” 

অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিবোধ নাই, উৎপত্তি-নাই, বন্ধজীবন নাই, সাধক 
নাই, মুমুক্ষু জীব নাই এবং মুক্তও নাই, কিন্তু এক অখণ্ড নির্বিকল্প আস্মাই 
অবস্থিত। ইহাই তাহার মতে সাবপিক সিদ্ধান্ত। আত্মা কেবল কল্পনাবলেই 
অজ্ঞানবলেই, নানারূপে কল্পিত হয়েন । পরমার্থরূপে অদ্ধয়তাই সিদ্ধান্ত, প্ররুত 
জ্ঞানীব নিকট নানাত্ব কুত্রাপি নাই। 

এরপ জ্ঞান্লজাভে কে সমর্থ--তদ্ধিব,় আচার্ধ্য বলিতেছেন ? - বেদপাবগ ৪ 
বশীকৃতরাগভয়ক্রে'ধ মুনিই সর্ববিকল্পশূন্ত অদ্বৈতজ্ঞানলীভ কঠিতে পাবেন। 
অদ্বৈতম্মবণই সাধন । অধ্ৈতপাভে অর্থাৎ 'আমিই পরম তরঙ্গ এই জ্ঞানলাভ 
হইলে “জড়বল্লোকমাচবে্ ॥ জ্ঞানী যদচ্ছালাভনন্তষ্ট । কাহাকেও স্তব কবেন 
ন!, কাহ!কেও নমস্কার করেন না, কেখ্ল দেহনাৰস্থিতিগ্রয়োঞ্জনে লোকধান্রাব 
স্তায় ব্যবহার করেন। সর্বদাই অপ্রট্যুততত্ব হই! আত্মাবামভাবে অবস্থিত 
থকেন--ইহাই জীবের পবম পুরুার্থ। বৈতথ্য গকবণেব ইহাই সারমর্শ। 
প্রথম আগমগ্রকবণে যাহা শ্রুতি বলে প্রমাণিত করিয়াছেন, দ্বিতীয় বৈশথয 
প্রকরণে তাহাই যুক্তিবলে গ্রাতিষ্িত করিলেন। তৃতীয় অদ্বৈত প্রকবণে 
পুনবায় যুক্তিবলে অদ্বৈত স্থাপন কবিয়াছেন। 

জীব উপাসক ও ব্রহ্ম উপাস্ত--এইরূপ উপাসনায় দেহ লাভ হইলে, আমি 
বরহ্ষলীভ করিব__ এইরূপ বোধ গন্মে। বাস্তবিক এইরূপ ধাহার বোধ তিনি কৃপণ, 
তিনি কষুপ্ ব্রহ্মবিৎ। 

তাহার মতে আম্মার জন্ম হইতে পাবে না। আত্মা অজ। ধাঁহার জন্ম নাই, 
তীহাব মৃত্যুও নাই। মৃত্যুর পবে ব্রহ্গপাভ ইহ! কার্পণ্যের নিদর্শন । আত্ম! অকুপণ, 
অজ সম একরস। আত্মা নিববয়ব বলিদাই অজ । আত্মা আকাপের সায় বিতু, 
ঘটাকাশাদি যেমন ব্যবহারিক প্রকৃত প্রস্তাবে আকাশ এক অথণ্ড, সেইরূপ জীব 
ঘটাকাশাদির স্তায়, আত্মা এক অখণ্ড । উংপত্তি প্রভৃতি গপাধিক। উহাদের 
পারমার্থিকতা নাই । ঘটাদির প্রলয়ে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন থাকে, সেইরূপ 
জীবগত আত্মাও পরমাস্মায় লীন থাকে। প্রক্কৃত প্রস্তাবে প্রলঃও নাই। ঘটাকাশ ও 

» মহাকাশ যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জীব ও পরমায্ম। অভিন্ন, কেবল অবিগ্ভাবশেই ভিন্ন 

বলিয়! প্রতীত হয়। 


সি 


সক 
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কেহ আপত্তি করিতে পারেন--যদি সর্বদেহে এক আত্মাই থাকেন, তাহা 
হইলে একের সুখছুঃখে সকলের সুখছুঃখ হউক। 

আচার্য্য তনুত্বরে বলেন__তাহ! হইতে পাবে নাঁ। যেমন কোনও ঘটোপহিত 
আকাশে রজোধুম প্রভৃতি সমাবেশ হইলে সকল ঘটাকাশে বজোধুমাদিব স'যোগ 
হব ন|) সেইরূপ কোনও জীবগত স্খছঃখজন্য সকল জীবে পরিব্যাপ্ত হয় না। 
বাস্তবিক প্রতোক ঘটাকাশেব রূপ কার্ধা ও নামেব পৃথকৃত্ব আছে। আকাশের 
কোনও ভেদ নাই । জীবগত অভিমানের পৃথকৃত্ব আছে; কিন্তু আত্মা স্বরূপে 
কোনও ভেদ নাই। ঘটাকাশগরভৃতি আকাশের বিকাব নহে। সেইরূপ জীবও 
আত্মাব বিকাব নহে | যেমন মূর্খ ব্যক্তিরা অ'কাশকে মলিন বলিয়া! ধারণা করে, 
(সপ অজ্ঞানীব নিকট আত্মাও মলিন বলিয়। বোধ হয়। জন্ম মরণ গণনাগমন 
স্তিতিপ্রভৃতি সর্ধবব্যাপাবে সর্বশরীবে অবস্থিত আত্মা আকাশে ন্তায় অথণ্ড এক, 
মর্থাৎ উপাধিরই জন্ম মৃত্যুপ্রভৃতি হয়, কিন্তু আত্মা সর্বদাই স্থির। শ্রুতি প্রমাণেও 
এক আত্ম! সিদ্ধ হয় । পঞ্চকোশের বিলক্ষণ আত্মা__ইহাই তৈত্তিবীয় উপনিষদের 
তাৎপত্য। শ্রুতি জীব ও পরমাস্মীর অভেদেব প্রশংসা কবিয়াছেন ও ভেবদৃষ্টির 
নিন্দ। করিয়াছেন। ইছাতেই সামঞ্জস্ত রঞ্ষিত হইয়াছে। 


কেহ এস্থলে আপত্তি তুলিতে পাবেনা যে, শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিশেষতঃ 
কর্মকাণ্ডে জীব ও পরমাত্মার ভেদ উল্লিখিত হইম়াছে। এমতাবস্থায় কর্মকাণ্ডের 
বিবোধী মত জ্ঞানকাণ্ডে কিরূপে স্থাপিত হইতে পাবে ৪ এতদুত্তবে আচাধ্য 
বলিতেছেন-_ 


''জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত, বৎপ্রাপ্ডৎপত্তেঃ প্রকীন্তিতম্‌।” 
বিষাদ ত্্যা গৌণং তনুধ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥” 
অর্থাৎ উপত্তিবাক্যে যে পৃথকৃত্ব বলা হইয়াছে__তীহ! পারমার্থিক নহে, উহ! 
গৌণ। ভেদবাক্যের কদাচিৎ মুখ্যভেদার্থকত্ব সম্ভব নহে। শ্রুতিতে মৃত্তিক! লৌহ 
বিসকুলঙ্গ প্রভৃতির 'ৃষ্ান্তবলে যে স্থাটি কল্পিত হইয়াছে, তাহাও জীব ও ব্রন্মের 
এঁকাবুদ্ধির অবতরণার উপায়মান্তর। “উপান্ম সোহবতারায়” কোনও ভেদের 
সম্ভাবনা নাই। 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে-_শ্রুতিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে । উপাসনায় 
উপাশ্ত ও উপাসকের ভেদ আছে। যদ্দি একাত্ম জ্ঞানই পরমার্থ, তাহ! হইলে 
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* উপাসনার প্রয়োজন কি ?' আচাধ্য তহ্ত্বরে বলিতেছেন_-অধিকারীব তার তম্যের 
অন্তই উপাসনার বিধান রহিয়াছে। 
আচাধ্যমতে তিন প্রকার অধিকারী _মন্দ মধ্যম ও উৎকৃষ্ট । মন্দ মধ্যম 
অধিকারীই কর্মের অধিকারী । তাহাদের পক্ষে উপাসনা বিহিত। এস্থলে আচার্য 
গৌড়পাঁদ বড়ই সুন্দর কথা বলিয়াছেন। দ্বৈতবাদীর। স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিতে পরম্পব ভীগিষাপরবশ হইয়া বিরোধের স্থষ্টি করে, কিন্তু অদ্বৈতবাদীব 
সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কারণ, দ্বৈত প্রভৃতি সকলই অদ্বোতের অন্ত ক্ত। 
আচাধ্য গৌড়পা্দ লিখিয়াছেন__ 
“ন্বসিদ্ধান্তব্যবস্থান্থ দ্বেতিনো নিশ্চিত] দৃঁ়ম্‌। 
পরম্পরং বিববধ্যন্তে তৈবরং ন বিরুধ্যতে ॥ 
অদ্বৈত পরমার্থে। হি দ্বৈতং তত্ডেদ উচ্যতে । 
তেযামুভয়থ। দ্বৈশং তেনাক্প* ন বিরুপ্যতে ॥” 
অর্থাৎ অদ্বৈতই পবমার্থ। দ্বৈত অঠৈ:ভধ ভে?মাএ। উ্া অভ্ঞানের ফল। দত 
বাদীদিগের নিকট দ্বৈত পারমাথিক ও অপাঁবমাথিক উভরপ্রকারে সং 
আমাদের মতে ইহা! তেবল ভ্রান্ত দৃষ্টিব ফল। তই তাহাদের সহিত আম|দেব 
কোনও বিরোধ নাই। বাস্তবিক এন্ণে আচার্য অতীব মধুব কথা বলিয়াছেন। 
« যাহার নিকট দ্বৈত নাই, সে বিরোধ কবিবে কাছাব সঙ্গে ১ নিজের হস্তপদেব 
সহিত যেরূপ বিরোৌধেব সন্তাবন! নাই--সেওফপ এই ক্ষেত্রেও বিরোধের হেতু 
“ নাই। আচাধ্যের মতে মায়াব জন্তই ভেৰ। তন্তঃ ভে ভঙ্গীকার কাঁবিলে 
অমৃতন্বরূপ আত্মা বিনাশনীল হইয়। পড়েন। ভেদ থাকিলেই আত্মা! সাবয়ব হয়। 
মুভ বস্তরই বিনাণ হর়। অতএব তত্বতঃ ভেদ কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে না। কেহই আল্মাকে বিনাশশপ বলেন না। বাদিগণ অজাত ভাব" 
বস্তর জন্ম স্বীকাৰ করেন না। বাস্তবিক ইছা তাহাদেব ভ্রান্তি। কারণ, অজাত 
নিত্যসিদ্ধ অমৃত বস্তর জন্ম বা বিকাণ হইতে পাবে না। বিকার হইলেই 
বিনাশ অবশ্ম্তাবী। আচার্য্য বলেন--পিন্ধ বস্তব আবাব উৎপত্তি কি? যাহা 
আছে তাঁগ আছেই। অমৃত মধ্য হইতে পারে না, এবং মর্ত্যও অমৃত হইতে 
পারে না। আচার্য; তাই বলিলেন__ 
প্রক্কতেরম্তথাভাবো ন কথংচিপ্তবিষ্যতি |" 
অর্থাৎ গ্রক্ৃতির অন্তথাভাব কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। স্বভাবতঃ যাহ 
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অমৃত তাহা মর্ত্যতা প্রাপ্ত হইলে সকলই মর্ত্য হন, অনির্থোক্ষ প্রসঙ্গ অনিবার্ধ 
হইয়া পড়ে। শ্রুতিতে যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে তাহা গৌণ ও মুখ্যরূপে সকলই 
,অবিগ্ভাবিষয়ক । অতএব অদৈতই যুক্তিধুক্ত, শ্রতিও “নেহ নানাস্তি কিং চন” 
ইন্দ্র মায়াভিঃ। ইত্যাদি বাকাদার! দ্বৈতভাব নিবন্ত ও আত্মৈকত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। “অন্ধংতমঃ প্রবিশত্তি যে সংভূতি মুপাসতে” ইত্যাদি শ্রুতি সংভূতির 
। উপান্তত্বেব অপবাদ করিয়া উৎপত্তি বা সংভাবেব প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন। 
“নায়ং কৃতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ” এই শ্রুতি_অরিদ্যোভভূুত জগতেব জনক কেহ 
নাই--ইত্যাদি বলির কাবণও প্রতিষেদ কবিয়াছেন। শ্রুতিতে “কেতি নেতি” এই 
আদেশবলে সকল দুষ্ট “নরস্ত হইয়াছে । একমাগ্র 'অঞান্‌ অঙ্গ আত্মাই প্রকাশিত 
আছেন__ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য । তীহাব মতে সৎ হইতে মায়ার বলে জন্ম হইতে 
পাবে, কিন্তু তত্বতঃ জন্ম অসম্ভব । ধাহাব! বলেন তত্বতঃ জন্ম হয় তাশাদেব মতে 
জাত বস্তুই জন্ম গ্রহণ কবে । ইহ! কিন্তু অসন্তব। আব ধাঁহাব! অসদ্বাদী তীহাদেব 
পক্ষে মায়! বা তত্ব5ঃ কোনও গ্রকাবেই জন্ম স্বীকৃত হইতে পারে না, কাবণ 
এইরূপ কোথাও দেখা ষ্বায় না । আচাধ্য তাই বলিম়াছেন__ 
£ বন্ধ্যাপুত্রোন তন্ন মাসনা বাপি জয়তে।” 
« স্বপ্নে যেমন মাদাব বলে মনঃম্পান্দত হর। এপং তাহাতেই দ্ৈতাভান। 
জাগ্রদ মবস্থারও সেইরূপ। ন্বপ্নেও আম্মবপে সৎ কেবশ্ন মায়ার উপহিত 
হইয়াই দ্বৈত, জাগরণেও সেইপ | আগার্ধ্য গৌড়পান্দ তাই বলিয়াছেন যে, দ্বৈত 
" মনোমাত্র। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ দ্বৈত আছে । মনঃ অ-মনঃ হইলে দ্বৈত 
থাকে না, অর্থাৎ ত/হ'ব মতে মনই মায়! । তিনি বলিপাছেন-_ 
« *মনোদৃগ্ত'মদং দ্বৈতং বতকিঞ্চিৎ সচরাচষন্‌। 
মনসো হামনীভাবে দ্বৈত নৈবোপলভ্যতে ॥” 
এবং যখন আত্মসতাত্ববোধ হয় ও সংকন্পের অবসান হয়, তখনই অ-মনঃ হয়। 
' গ্রন্থের অভাবে গ্রাহকেরও অভাব হয়। 
“আত্মমত্যান্্বোধন ন সংকল্পয়তে যদ] । 
অমনব্তাং তদায়াতি গ্রাহা|তাবে তরগ্রহম্‌ &+ 
এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদ্দি দ্বৈত অসৎ তাহাহইলে কি প্রকারে 
সম্যক্রূপে আত্মতত্বপরিজ্ঞান হইবে । তদুত্তরে আচার্য বলিয়াছেন--সর্বব কল্পনা- 
বজ্িত অজ জ্ঞানজ্ঞেয়ের সহিত অভিন্ন। ইহাই বৈদাস্তিক দিদ্ধাস্ত, আত্মন্বরূপে 
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গন ও জ্ঞেয় অভিন্নরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হয়, কোনও প্রকাশাস্তরের আবশ্তকত। 
নাই। অভিন্ন জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। 
ইহার পবে নুষুপ্তি অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থার পার্থকা প্রদর্শন কবিযাছেন, 
যথা_সুযুণ্তিতে তমঃ থাকে, ক্লেশ কর্মে বাসনাভূত বীজ থাকে । কিন্তু নিক 
অবস্থার তমঃ থাকে না. সমস্ত ক্লেশবজঃ প্রশান্ত হয়। সুষুপ্তিতে লয় আছে, 
নিরুদ্ধ অবস্থায় লয় নাই। নিরুদ্ধ অবস্থায় নির্ভন্ন ব্রহ্গজ্ঞানালোক সম্য কৃরূপে 
প্রকাশিত, অজ, অনিন্ত্র, অস্বপ্ন, অনাম, অরূপ, সমাক্‌ প্রকাশিত, সর্বস্ব 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই বিভাঁত থাকেন। কোন প্রকার উপচার নাই, অবিদাংব 
নাশে নিতা শুদ্ধ £বুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মাবট স্মৃপ্তি হয়। এ অবস্থায় আচার্যোৰ 
ভাষায় এরূপ বর্ণিত আছে-_ 
“সর্বাভিলীপবিগতঃ সর্বচিস্তাসমুস্থিতঃ | 
স্থপ্রশাস্তঃ সরুজ্জযোতিঃ সমাঁধিবচলোভয়ঃ ॥ 
গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্তর ন বিদ্যতে। 
আত্মসংস্থং তদাক্তান মজাতি সমতাং গতম্॥” 
ইহার পরে আচার্য যোগিগণের উপর একটু কটাক্ষ কবিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, এই যেগ অন্পর্শ যোগ, সর্বযোগীর পক্ষেই দুর্দর্শ, কিন্ত যোগরিগণ 
যাহা প্রকৃত অভয় তাহাতেই ভয় পান, অর্থাৎ ব্রহ্গা্মিক্য জ্ঞানই প্রকৃ 


, অভয়। বাস্তবিক যোগিগণ অভয় স্বরূপ প্রকাতজ্ঞানে আত্মনাশের 


ডু 


ফী 


ভয় করেন। ইহা নিতান্ত অবিবেকেব ফল। প্রকৃত যাহ! আত্মন্বরূপ তাহাৰ 
লাত হইলে আখ্মনাশ হইবে কেন 2 এস্থলে আচার্যের বাক্য বড়ই শোভন ও 
নুসঙ্গত হইয়াছে। 

* এখন সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন, মনঃ নিগৃহীত না হইলে অভয়লাভ হইতে 
পারে না, মনঃ নিগৃহীত হইলেই ছুঃখক্ষয, প্রবোধ ও শাস্তির উদয় হয়, কিন্তু মন: 
নিগ্রহ শনৈঃ শনৈঃ করিতে হইবে। অপ্রমাদদের সহিত "কুশীগ্রেনৈকবিনুন 
ঘদ্বং উদধেঃ উৎসেকঃ,” তদ্ধৎ মনের নিগ্রহ করিতে হইবে। কামোপভোগ- 
সংসন্ত মনকে শনৈঃ শনৈঃ উপরত করিতে হইবে। কামে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। 
এ চিত্তকে নিগৃহীত করিতে হইবে। সেইক্সপ চিত্ত লয়ে বা নিদ্রায়ও সংসক্ত 
হয়। তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তিও করিতে হইবে । কামভোগে কেবল দুঃখ, 
ইহ! বোধ করিয়৷ বৈরাগ্যবলে কামতভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এবং অন 
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আংঘ্ুস্ববপহ সৎ, অন্ত সকলই মিথা।__এইরূপ বোধে সপ্ত এরিতাগ কবিবে। 
আত্মানজ্মাববেকই উপসেব্য। যে উপান্ন বলিদ্নাছেন বাস্তবিক তাচ। সর্বমুমুক্ষুব 

গ্রাহ্থ। !তনি একটা কারিকায় সকণ সানেব সাবভূতি কথাটি বণিয়াছেন। _ 

“পয়ে সংবৌধয়েচ্চন্তং বিক্ষিতং শময়েখ পুনঃ | 
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্রং ন চালয়েৎ ॥৮ 

( গোঁড়পাদায় আগন ৩1৪৪ ) 

অর্থাৎ লগ্নে চিন্তকে সম্বোধন কবিতে হইবে, অর্ধাৎ ্াগাঈতে হইবে; বিক্ষিপ্ত 
' হইলে প্রশমিত করিতে হইবে | 

সাধনার রাজে অগ্রসর হইলে যে আনন্দ উপস্থিত ভয়। তাহাতে না মজিয়। 
উদ্ভবোত্তব অগ্রসর হইতে হইবে; সাধনমাগে সবিকল্প সমাধিতে 'আনন্লাভ 
১৪, তাহাঠ কথায়। ইহাতে সম্মগ্ধ থাকিলে প্রকৃত স্ববপপবিজ্ঞানানন্দলাভ হয় না। 
তাহ কষ।য় জাশিয়। তাহাও পাধত্যাগ কবিতে হইবে ; এবং সমাবস্থা লাভ হইলে 
পুনবার আব চালনা কবিবে না) উপায়বলে নিশ্চল নিশ্চয় ও একাগ্র করিতে 
, ইইবে। যখন চিত্তেব লয় ও বিক্ষেপ থাকবে না, বখন স্পন্দনবিরতিত হইবে, 
যখন 'চত্ত।নধ্িকল্প হয়, তখনই ব্রদ্গনষ্পন্ন হয়। ইহাই স্বস্ত, শান্ত, নির্বাণ, 

হাহ পরমানন্দন্বরূপ। ইহাই পরম ুরুষাথ | ইহাতেহ ব্রিপুটির লয় য় । র 
তৃঠায় অধায় অদ্বৈত প্রকরণেও শ্রতিঘুক্তিবলে দৈতামথ্যাত্ব ও অদ্বৈত 
প্রতিষ্ঠত হইল। চতুর্থ প্রকরণ অলাতশান্তি প্রকরণ। অলাত শব্দেব অর্থ 
নশণি। মাশালকে ঘুরাইগে যেরূপ নানাকাব দেখায়, বাস্তবিক সেহগুপ্সি 
ঙ্গনের ফলমাত্র। ইহা কখনও গোলাকাব কথনও চতুক্ষোণ ইত্যাদি নান! 
আকাবে আকারিত হয়। যখন মশাল স্থিব হয় এই আকাব কোথায় গমন কবে ? 
অবগ্ত আকারগুলি মশালে লয় পায় না। কোথায় গেল? যখন পুনরায় মশাল 

স্পন্দিত হইল তখন আবার আকাবের উদ্ভব। 

ইহা কোথা হইতে আসিল-_-অবশ্ঠই মশাল হইতে নহে, অতএব উহার 
উৎপত্তি ও লয় মশালের নহে, উহা স্পন্দনের কল। পাবমার্থিক দুষ্টিতে উহার সত 
শাই। এইবূপে ব্রন্দেও বিবর্তরূপ জগতের পাবমার্থিক সত্তা নাই। মশাল 
হইতে যেমন আকারের উদ্ভুব নহে, তাহাতে যেমন ল্ন পায় না, সেইরূপ জগদ্বিভ্রমগ 
বন্ধে য় পার ন।, ব্রহ্ম হইতে উত্তবও হয় না। উহা ভ্রাস্তিব ফল। অবস্থাই 
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যাহ! নাই তাহা 1তরকালেই তিন অবস্থাতেই সর্বদেশেই নাই । বৌধকালে যে সন্তা- 
বোধ হয়, তাহাও পারমার্থিক নহে। শুক্তিতে রডতবোধ ভ্রাস্তিকালে থাকিলেও 
পাবমার্থক দৃষ্টিতে কোনও কালেই নাই-_ইহাই আচার্যেব অলাতশান্ধ 
প্রকরণেব তাৎপর্য । এই অধ্া'রে স্পষ্ট্ূপে ছৈতমত নিরাস কবিয়াছেন, এবং 
বৈনাশিকমতেব কোনও বাশষ নাম প্রদান ন! করিয়া_সামানকাবে গুন 
কবিয়াছেন | বৈনাশিক মতেব আভাস প্রদণ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষভাকে বৌদ্ধমত 
এই-_ এইরূপ বলেন নাই | এজন তামরা ভাচাধ্য গৌড়পাদকে বৌদ্ধগ্ধান্রেব 
পূর্বববর্তা ও আচার্য্য শঙ্করকে সমকাঁলবর্তী বলিয় গ্রহণ কবিয়াছি। 
সমস্ত ভাবতে বোদ্ধ দ্রাশশনিক মভেব প্রীধান্য স্থাপিত হইতে দুই এক শাদা 
লাঁগিবাব সস্তাবনা । অশোক মৌধ্োব সময় চতুদ্দিক প্রচাবক (্রেবিত হঈল। 
অন্নশাসন থোদিত 5ইঈল, কিন্তু দার্শানক প্রতিষ্ঠা হইল না। উঠা সময়গাপেক্ষ। 
অনুশাসনেব দ্বাবা দার্শনিকতাব শ্রীবুদ্ধি হয় নাঁ। আমরা দার্শনিক গ্রাধা্রকেই 
মতের প্রাধান্য বিয়া গ্রহণ কর্সিরাদ্রি। আচাধ্য গৌড়পাদ সামানাকাবে 
প্বীদ্ধমত নির্দেশ করিযাঁছেন। কোনও কপ মামের প্রসঙ্গও কারন না । কিং 
সাঁচার্ষা শঙ্কবব বৈনাশিক মত্তবাদ উ্ত করিয়া খণ্ডন করিতে একান্ত বদ্ধপবিকৎ, 
এই প্রসঙ্গ ভূষিকায় আলোচত হইয়াছে । আচার্য গৌড়পাদ এই অলাতশা্ি 
গ্রকরণে দ্বৈতবাদ পুনপ্লায় নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন-_-দ্বৈ*বাদীর 
পরম্পর বিষাদ কারতেছে। তীহ্কাদ্বের বিবাদের ফলে দিক্ধ বস্তবব জন্ম নাঃ 
ও যাহা নাই তাহার জন্ম হইতে পারে না, ইছাই প্রতিপর হইয়াছে, ঘথ!-- 
“ভূতং ন জায়তে কিংচিদ্ভূতং নৈব জায়তে | 
তাহারা যে অজাতিখ্যাপন করিয়াছেন আমরাও তাহার অন্থুমোদন কব। 
ভাহাদের সহিত আমাদের বিবাদ নাই, কিন্তু অজাতের জন্ম অসম্ভব, অনূত্ত€ 
মর্ত্য হইছে পারে না। যাহার যাহা স্বভাব তাহা কখনই পরিত্যক্ত হইতে পাবে ন 
তিনি লিথিয়াছেন- 
'স্াংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহভা' অকৃভা চষা। 
গ্রক্কৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়। স্বতাবং ন অহখতি যা ॥% 
অর্থাৎ লৌকিক প্রক্কতিরই বিপর্যয় হয় না। যাহ! সম্যক সিদ্ধ তাহার শ্বতাং 
চ্যুতি, অসম্তভব। সংসিদ্ধ বসন্ত জরামরণনির্ধ ্ত। তাহার জন্ম স্বীকার করি 
সংসিষ্ধির লোপ হয়। 
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ধাভাবা বলেন--কারণই কার্ধা, তাহাদের মতে কাবণেবই জন্ম হয়। কাবণেক 
হন হইলে কারণ"কি প্রকাবে অন্ত নিতা ও ভিন্ন হইতে পারে। এন্সলে 
সাংা প্রভৃতির পবিণামবাদ খণ্ডিত হইয়াছে । "আব বাহার অভাব হইতে উৎপত্তি 
স্বাকাব কবেন (যেমন, শ্ভায় বৈশেধিক। তীভাদেৰ কোনও দীন্ত নাই । আবজাত 
স্তর জন্ম স্বীকাব কবিলেও 'অনবস্থাদৌয অপরিহার্য তইগ্। পড়ে । এই সকল কাবাণ 
-ল্সাতিই প্ররূত দিজাজ্ | নার শীজাঙ্ববের দষ্টাস্ম দিলেও হলিতে পাবে না । কাবণ 
উগা সাধামম | পবন্ধ সাধানম হেড সাপাসিন্ধতে প্রযোজা হইতে পাবে না, 
অতএব-- 

স্বরে বা পলো বাপি ন কিংচিদ্বস্ত কতো? 

*্তাশ সারসিক সিদ্ধান্ত । হেতু যখন "অনাদি এবং ফল বন অনাদি, খন 
চনাফি ফল হইতে রেন্ভব উদ্ভধন হইতে পাবে মা বাস্তবিক যাঁভাব আদি 
সই, শাহাপ আবাল ক্পাদি কি প্রকাবে স্ব? "াচার্যোব সিন্ধান্থ এই - অজ্কা্তি 

হব জাচিব ন্যায় অবন্তাসিচ হন, আচল হস ও সচলের শা অবভা্সি্ত 
"নন এবং অভ্রবা হইয়াও বোর ভ্যায় এবভাসিত তন। প্রদ্ধত আতন্মকপে আছঙ্গ' 
“মজাচলনবস্তত্বং বিজ্ঞান এম ম” 

[ম. প্রকার মশাল খছুবরাপিভাবে িন্দিত হয়। সেইৰপ যেন বিজ্ঞানেৰ 
'পন্ধন। মশাল যখন স্থির, তথন "সার মে সকল কারাদ বাগি। জেইনপ 
পাণনার্থিক দৃষ্টিতে, দশের বা বিকারের মিথাতই নিষ্চিত হয়। "আাচার্ধা 
গাড়পার মশালেন দৃষ্টান্ত অতি মমোজ্চভাবে দিয়াছেন | তিনি বজেন-্ 

“অল'তে স্পনমানে বৈ নভাস] আন্যাতে! তুবঃ ' 
ন ততোহ্ভাজ নিম্পন্দানালাতং প্রবিশস্তি তে ॥”। 
ন নির্গতা অলাতাত্ে, প্রব্ত্বাভাবযোগ 21 
বিজ্ঞানেইপি তথৈৰ স্যুরাভাসন্তাবিশেষত2॥ 

'আচার্যের মতে গ্রাহাগ্রাহক সমস্ত ভাবই চিত্তস্পন্দন মাত্র, সকলই মারাময়, 
পারমার্থক কোনও সত্তা নাই। 

৮৩ কারিকায় বৌদ্ধবাদের আভাস প্রদান করিয়াছেন-_ 

'“অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ। 
চলস্তিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥?। 

অর্থাৎ কেহ বলেন আত্মা আছে, কেহ বলেন নাই, কেহ বলেন আছে 
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ও নাই, কেহ বলে নাই নাই। ইঠার মধ্যে অস্তিভান চল। কেনন ঘটার্দ 
অনিত্য বস্তু হইতে বিলক্গণ। নাস্তিভীব স্থিব, কেনন! সর্বদাই অবিশেষ। 
চল ও স্থির বলিলে সদসদ্ভাবেব উদ্ভব হয়, এবং অভাবে অত্যস্তাভাব হব। 
এস্কলে নাস্তিবাদ বৈনাশিকবাদ। অন্তিনান্তিবাদ সদ্সদ্বাদী দিগম্ঘব মত। 
নান্তিনাস্তিবাদ শূন্যবাদীর । অনশ্তই আচার্য্য কোনও মতেব নাম করেন নাষইট। 
কেবল মতবাদেব আভান প্রদান কবিশাছেন। ন্রান্তবুদ্ধিব বশেই এইবপ 
মতবাদ আশ্রয় কব! ভয়--তাহাও বলিয়াছেন । প্রচ্ছন্ন ইলিত ব্যতিঝকে শন 
কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়াই আমবা মনে কবি। বৌদ্ধবাদেব গ্রাধান্ত তৎকা?ল 
বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই । আচার্য গৌড়পাদ বৌদ্ধবাদিগণচক এক প্রকার 
উপেক্ষাব যোগ্যই মনে কবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন ভগবান ছানা 
হেই সকল বিকল্পেব অস্পৃট | এই সকল বিকল্প আন্্রানেব। ব্রহ্গপদ লা করিল 
কোনও কর্তবা থাকে না। ব্রহ্মদ্বরূপে অবস্থিতি ব্রাহ্মণগণেব সাভাবিও! 
“বিগ্রাণাং বিনয়ো হোষ উত্তি।” আচার্ধ। এইস্কপে গবিনধ "শিম ও দিম 
প্রতৃতিব অতি সুচারু অর্থ কবিয়াছেন। 

». ত্রাহ্গণগণেব ব্রঙ্গস্বরূপে অবস্থিতি স্বাভাবিক বিনয় । শমও এইরূপ প্রারুতিক। 
দমও প্রাকৃতিক | কাবণ, ব্রহ্ম উপশান্ত । উপশান্ত ব্রহ্ম অধিগত তলে, স্বাভাি 
উপশান্তি অবশ্যই ভইবে। ব্রন্মজ্ঞ ব্রহ্গবপেই অবস্থিত হয়। শাস্স সমাপিতে 
পরমার্থতত্বস্তবগ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 

“ছুদর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশাবদম্‌। 
বৃদ্ধা পদমন'নাত্বং নমস্কৃম্মো বথাঁবলম্‌ ॥ 


স্পিন পিস্পিপিকিসললিগ পল 


মন্যবা | 

ভাষার প্রাঞ্জলতায় ভাবের গভীবতায় গৌড়পাদীয় আগম সর্ধজনের উপভোগা। 
“আদ্বৈতবাদের নিবন্ধ-গ্রন্ের মধ্যে ইহু। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । উঠা ্রীষটপুর্ব দ্রিতীঃ 
শতাব্দীতে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । গৌড়পাদাচার্যোর উত্তবগীতার ভাষাও 
'মনতিবিস্তুত ভাবগন্তীর। উত্তরগীতার ব্যাথ্যাচ্ছলে যেরূপ মনীষা প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা আচাধ্য গৌড়পাদের পক্ষেই শোভন বলিয় প্রতীত হয়। 
_গৌড়পাদীয় ভাষ্য সহিত উত্তরগীতা শ্রীবঙ্গমের বাণীবিলা প্রেস প্রকাশ কৰাণে 
এক ম5ছুপকাব সাধিত হইয়াছে। উত্তরগীতার প্রমাণ্য প্রতিষিত হ ইয়াছে। 


গৌড়পাদাচাধ্য | ১৬৫ 


এই অপূর্বভাষা আবিষ্কৃত হইয়! অন্বৈতমতের পোষক প্রমাণরূপে পরিগৃহাত 
হইয়াছে । মায়াবাদের প্রাচীনত্ব বিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । টি, কে বাল 
সুরক্ষণাশান্ত্রা শৃঙ্দেরীমঠ হইতে এবং কৃষ্ণম্বামী আরার উকিল মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টেব 
প্রাচীন হস্তনিখিত গ্রন্থের পুস্তকালয় হইতে (0120195 (0৮০10108016 011910- 
€] 11200501106 [401515) হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ কবিয়াছেন। সকল গ্রন্থের 
সমাপ্থিতেই গৌড়পাপদাচার্য্যকৃত বপিয়া (0919102) পবিসমাপ্ডিবাক্য দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে । ভাষা ও ভাববিষ্তান দেখিলেও ইহা! আ'চার্যের মণীষা প্রন্ুত 
বলিয়াই অনুমিত হয়। উত্তরগীঠা তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত । শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জুন 
শ্রোত| | প্রথম অধ্যারে যোগারূঢ ও আরুরুক্ষেব স্বরূপ কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অধ্যারে বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বূপে জীব ও ব্রন্গের একা সমধিত হইগ্নাছে। 
উত্তবগীতায় ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 

“থা জলঃ জলে ক্ষিপ্তং ক্ষারে ন্দীবং ঘবতে দ্ৃতম্‌। 
অবিশেষো ভবেতৃদ্বজ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥1 

ভাষ্যকার আচাধ্য গৌড়পাদ বিশ্গঠ সর্ধগত চৈতন্ত ও প্রতিবিত্বাম্মা জীবের 
খচ্যই প্রদর্শন করিয়াছেন | বাস্তবিক এতদ্রৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিবিদ্ববাদই 
আচার্য গৌড়পান্দের সম্মত। অবচ্ছিন্নবাদের তিনি বিরোধা। প্রতিবিষ্ববাদ 
ও অবচ্ছিন্নবাদেব সর্বশ্ষে বিববণ অগ্লয়দীক্ষিতের (১৫৮৭--১৬৬০) “সদ্াত্ত 
লেশে? প্রষ্টবা। প্রতিবিষ্ববাদ আচাধ্য শহ্করেরও সম্মত বলিয়াই অনুমিত হয়। 
উত্তবগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যোগী ভগবানের শবণাপন্ন হয় ও ব্যর্থ ক্রিয়াকলাপ 
পাবত্যাগ করে--ইহাই বণিত হইয়াছে । উত্তরগাতাব প্রথন অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোক, 
ঘিতায় অধ্যায়ে ৪৬ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬টী শ্লোক আছে, মোট ১১৯টি শ্লোক 
আছে। বাণী বিলাস প্রেসের উত্তবগীতা ১৯১০ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়াছে। 

আচাধ্য গৌড়পাদ শ্রুতি ও যুক্তিবলে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত কবিয়াছেন। জগতই 
জীব ও ব্রন্ষের এক্যৈর পরিপন্থী ৷ জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইলেই জীব ও শ্রিবেব 
একত্ব হইতে পারে। আচার্য্য গৌড়পাদের গ্রন্থই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া! 
আচাধ্য শঙ্কর ব্রন্মনুত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ মায়াবাদ 
শ্রতিবাক্যবলে গ্রহণ করিয়! যুক্তিবলে তাহার সারবসতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত 
আচাধ্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে মায়ার অস্তিত্ব যেক্পপভাবে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন 
তাহা এক অভিনব ব্যাঁপার। এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে আচাধ্য গৌড়পাদের কারিকা 


১৬৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


ও উত্তরগীতার ভাব্য উভয়ই প্রামাণিক, অধৈতমতের প্রাচীন গ্রন্থের মধ 
এই ছুইথানিই সর্বাপেক্ষা এাচীন। | ্‌ 

আচার্ধ্য গৌড়পাঁদের মত উচ্চাধিক!রীর পক্ষেই সম্যক উপাদেয় । অনধিকারীর 
হত্ডে এই মতবাদ সর্বনাশের কারণ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন --“ছু্দশমতি- 
গম্ভীরম্।” এই মতবাদ আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পাবে। এই মত দিদ্ধান্তরূপে 
শ্রান্ৃ। সাধনের যে অঙ্গ প্রপঞ্চিত তাহাও সন্ন্যাসীর জন্য । এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও 
তাহ! বলিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ কর্মীর কোনও ব্যবস্থা নাই, হইতেও পারে না। 
জনের অথগ্ুত্ব প্রতিপন্ন করিতে গেলে কর্ম গৌণ হইয়া পড়ে। শৃষ্টিতত্বে তিনি 
বিবর্তবাদী। পরিণামবাদ ও আরম্তবাদ অতি সচারুরূপে থগ্ডিত হইয়াছে । আচার্ধয 
শঙ্কর যেন্রপভাবে মীমাংসক মতের থগ্ডনে বদ্ধপরিকর, ইহার গ্রন্থে তদ্রূপ প্রচ 
পরিলক্ষিত হয় না। ইহার অবগ্তই দুটা কারণ হইতে পারে। প্রথম 
কারণ-_সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিতে ওরূপ মতনিবসনেব আবশ্যকতা কম। দ্বিতীয় 
তাহার সময়ে মীমাংসকমতের সবিশেষ প্রবলতা। হয় নাই | তীহার প্রতিপার্দিত 
শমপ্দম ও বিন অতি উচ্চ গ্রামের কথ! ও সাধারণের পক্ষে হুর্লভ। চিন্তাব 
অসীমতা্ জ্ঞানের শ্ুর্তিতে, যুক্তির সারবত্বায় তাহার মত অতি উপাদেয়। 
ধাহা'রা- ভাষ্যুবিৎ তাহার। কারিকা ও উত্তরগীত। ভাষ্য পড়িয়াও আনন্দভোগ 
করিবেন। গৌড়প।দাচার্যের সিদ্ধান্তে উৎপত্তি বা জন্ম নাই । সাংখ্যমতে সং 
হইতে সতের জন্ম । আচার্য গৌড়পাদ বলেন--সদ্বস্ত সিদ্ধবস্ত, তাহার আবার 
উৎপত্তিকি? যাহা! আছে তাহা আছেই। ত।হার উৎপত্তি হইতে পারে না। 
নৈয়ায়িকগণ অসং হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। আচাধ্য গোৌড়পাদ 
বলেন-__তাছাও অসম্ভব । অর্থাৎ অসং যাহা নাই, তাঃ1 হইতে উৎপত্তি অসম্ভব । 
সদবস্তর উৎপত্তি হইলে তাহা অন্ত বস্ত হয়, অগ্তবস্ত হইলে বিনাশ অবশ্থম্তাবী । 
সদ্বস্তর বিনাশ কাছারও সম্মত হুইস্তে পারে না। যাহা! অজ তাহার জন্ম 
হইবে কি প্রকারে? যাহা অক্কত তাহাব উৎপত্তি হইলে তাহা! কৃত হয়। ইহ! 
অনস্ভব। তাই তাহার সিঘ্বস্ত-_ 

“ন কশ্চিজ জায়তে জীবঃ সম্ভবোহন্ত ন বিদ্াতে। 

” , এতত্বহৃভষং সত্যং হত্র কিংচি্ন জায়তে 6 

_ [পৌড়পাহকে সিদ্ধ যোগী বলিয়৷ অনেকের বিশ্বাস। দেবীভাগবত পুরাণে 
আছে গৌড়পাঁদ ছায়াতকে পুত্র । লং] 
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ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য 


ভগবান, শ্রীশঙ্করা চার্ষ্য । 


জীবন | 


গৌড়পাদাচার্য্ের পরে ও আচার্ধযশঙ্কবেব পূর্বে আর কোনও গ্রন্থ কাবের 
পরিচয় পাওয়৷ যায় না। আচীর্য্যশঙ্করেব গুরু গোবিন্দপার্দ কোনও গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন বলিয়। কোথাও জানিতে পাবা যায় নাই।* গোখিন্দপাদ যদি 
পতঞ্জলি হন, তাহ। হইলে মহাভাব্য তদ্ধিরচিত। কিন্ বেদান্তবাজ্যে কোনও গ্রন্থ 
শতপ্রণীত নাই। অন্ততঃ অদ্যাবধি আবিদ্রুত হয় নাই। আচার্য স্বীয় গুরুব 
বথষ্ট সম্মান করিয়াছেন। গুরুর প্রতি যে তাহাব প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহ! 
সর্বত্রই সুম্পষ্ট। কিন্তু কোন গ্রন্থেই তীহাব গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন 
নাই, গৌড়পাদীয় আগম অনুসরণ করিয়াছেন তাহা ভাষ্যে স্থৃবাক্ত। ভর্তীপ্রপঞ্চ, 
দ্রাবিড়ীচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য তাহাব পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহাও ভাষ্য 
প্রতীয়মান হয়। উপবর্ষের বৃত্তি তিনি অবলম্বন কবিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত 
হইয়াছে । (অবতরণিক! দ্রষ্টব্য )। উপবর্ষ প্রভৃতি আচার্যের কোন গ্রন্থ 
আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্ধযশঙ্কব থে অ্বৈতবাদের অন্যতম প্রধান আচার্ধা 
তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহার জীবন-চরিতও আদশরূপে 
বিশ্বমানবের ইতিহাসে স্থল পাইবাব যোগ্য । যখন ভারতে বৌদ্ধমত ও বৈদিক 
কর্মমত প্রাধান্তের জন্য বাস্ত, পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় প্রাধান্য 
স্বপনে ফতুবান, স্বখন ১৪ বিদ্রমাবে ৪৪গ্রীঃ পর্ববাব্ধে আচার্ধ্যশঙ্কব দক্ষিণ ভারতে 
কেরল দেশে কাপাডি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী 
তাহার জন্মতিথি। তিনি অল্প বয়সেই নান! বিস্তায় পারদর্শা হন। তাহার গ্রন্থে 
তিনি যেরূপ প্রত্তিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ (প্রতীয়মান হয়-বেদ, 
বেদাস্ত ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। যৌবনবিকাশ 
হইতে না হইতেই তিনি সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, এবং নম্খ্দাতীরে গোবিন্দপাদের 
নিকট দর্শনার্দি অধার়ন করিয়া কৃতী হন। গোবিন্দপাদ অপাধাবণ যোগ 
এক তাও বা জনান্মোহন অর্্ীলঙ্কার অনুদিত 
নি ৭০ দৈধা যায়, কিন্তু পরে উহা অন্যত্র আঁার্য্য 
রচিত বলা হইয়াছে । সং] 


১৬৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


ছিলেন। শাস্ত্রে পাগ্ডিত্য সম্বন্ধে শঙ্কবের শ্রদ্ধাই তাহার নিদর্শন । অধার়নাদি 
সমাপনান্তে গুরুর আদেশে শঙ্কর বারাণনীতে গমন করেন। বাবাণসা ও 
বদরিনারায়ণই তাহা গ্রন্থ সকলের জন্মস্থান । 

বারাণসী হইতে আচার্য কলকোলাহলবর্জিত বদরিধামে গমন কবেন 
এবং তথ[ব একান্তে গ্রগ্থার 'লখেন-এরপ তাহার জীবন-চবিতে দেখিতে 
পাওয়া! যায়। বারাণসী£ তাহার প্রচাবের কেন্ত্রস্থল। বারাণসীক্ষেই তাহার 
সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ। অবগ্ কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছে 
তাহ! বলা স্থুকঠিন। ইতিনুত্ত পাঠে জানিঠে পারা যায়--অষ্টম বৎসরে সন্ন্যাস ও 
যোড়শ বর্ষেই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । তাহার যেরূপ কল্মবভুল জীবন 
ও যেরূপ অল্প বয়সে তাভাব অন্তধ্ণান তাহাতে যোশড় নর্ষেই গ্রগ্থনমাপন 
যুক্তিযুক্ত মনে হয়। গ্রগ্স্জীপন হইলেই তিনি দিগ্বিজয়ে বতির্গত হাঘন। 
দিগ্বিজয়ে অনেক সময় অতীত হইবার সম্ভাবনা । আসমুদ্রহিমাচল তৎকালে 
পরিভ্রমণ সহজসাধ্য নহে । তছছপবি, পণ্ডিতগণকে ধিচারমুদ্ধে পরাজিত কবাও 
কালসাপেক্ষ। জীবনের দ্বাদশ বৎসর হইতে ষোড়শ বংসব গ্রন্থ গ্রণরনে, 
ষোড়শ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ দিগ্রিজয়ে, মঠস্থাপনে ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় অতিবাঠিত 
হওয়াই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক অতি তল্প বসেই যে তাহাব 
গ্রন্দিভার স্ফুবণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থপ্রণয়নেব সমকালেই 
তিনি শিষ্যগণকে অধাপনা করিতেন। তীহাব প্রথম শিষ্য--সনন্দন | ভান 
শেষে পল্মপাদাচার্ধ্য নামে পরিচিত হন। “পঞ্চপাঁদিক” ইহারই দার্শনিক কান্ডি। 
আচাধ্যের বিরচিত গ্রন্থের বিবরণ অগ্রে প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থ প্রণয়ন ও িষ্া- 
সংগ্রহ হইলে তিনি দি্িজয়ে বহির্গত হন। দিপ্বিঙ্গঘ্নে তিনি রাজগণ্জে সাহায্য 
পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুশর্শন্‌ বা সুধন্বন্‌ রাজার বিষয়ে ভূমিকায় 
উল্লেখ করিয়াছি । মাধবের গ্রন্থে কুমারিল ভ্টের সহিত আচার্যের শিলন 
বর্ণিত আছে। কুমারল ভট্ট তুষানপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। [তিনি 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়! শেষে বৌদ্ধমত থণ্ডন করেন। তিনি যখন গুরুদ্রোছের 
প্রায়শ্চিত্স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেন, তখনই আচাধ্যশঙ্কর গ্রয়াগে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ভট্টপার্দের জীবনাস্তকালে আচার্ধ্যশঙ্কর তারকত্রদ্ধ নাম . প্রদান 
করেন। কুমারিল 'ট্ট ও আচার্ম্য সম্নপীময়িক ..কিনা তদ্িষয়ে -সন্দেহ 
আছে। মাধবের অনুসরণ করিলে কুমারিলের কাল থৃঃ পৃঃ দিতীয় শতা্ধী 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্ষ্য। ১৬৯ 


ঠইবাব সম্ভাবনা? কারণ আচাধ্যশঙ্করের বল প্রথম শতাব্দী বলিয়া আমব 
বলিরাছি। হইতে পারে কুমারিলও খুঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীব 
প্রথম ভাগে ও দ্বিতীর শতান্ধাব শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, এবং 
মৃত্টা সময়ে আচাধ্যশঙ্করেখ সহিত যে তাহাব দেখা হইরাছে, তাহাও সত্যি। 
ইতিবৃত্ত অন্ুদরণ কহিয়াই মাধব এরপ লিখিয়াছেন। কিন্তু আচার্ঘ্যশঙ্কব 
ভট্ট কুমারিণ্র বাকা উদ্ধৃত করেন নাই। প্লোক বান্তিকে কুমারিল শঙ্করের 
গটদতমত খণ্ডন করিয়াছেন । * 

ইউবোপায় পঙ্ডিতগণেব মতে ভু কুমারিলেব কাল ৭০* খুষ্টাব্স। 
ইউর্োপায় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সঠিক্‌ হইলে শঙ্কর ও ভট্ট সমকালিক হইতে 
পাবেন না। শঙ্করের কাল থ্‌ঃ পুঃ গ্রথম শতাব্দী হইলে ভট্টপাদেব আবির্ভাব 
৭০০1৮০* বৎসর পরে । কিন্তু ভট্টপাদের গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইলেও আ চর্ষ্য- 
শঙ্গবের নামোল্লেখ নাই। অবশ্য  রামান্ুজাচার্য শম্করমতথণ্ডনপ্রসঙ্গেও 
শঙ্করেব নামোল্তেথ কবেন নাই | ইতিবৃত্ত ও নাধবকে অনুসরণ কবিলে ভট্ট ও শঙ্কব 
সমকালিক কিন। দৃঢ়তার সহিত এ বিষয়ে কোনও সিন্ধান্ত কৰা যাইতে পাবে না। 
শঙ্কব শবরস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু স্বীয় গ্রন্থে ভট্ের নামোল্লেথ 
করেন নাই। হইতে পারে শঙ্কবের সহিত মযূব প্রভৃতি পপ্ডতের পরাঞ্য়ের 
বস্তান্ত যেরূপ মাধব লাখয়াছেন কুমারিলের সথ্বন্ধেও সেইরূপ । এ কথাও যুক্তিস১ 
নহে। কাবণ, মগ্ডনমিশ্র কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের মনে 
হয_কুমীবিল ভট্ট শব্ষবের পূর্ববর্তী আচা্যগণের অন্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
অবশ্য বৌদ্ধমতের নিরসনে উভয়ের নামই প্রসিদ্ধ। প্রয়াগে কুমারিলেব সহিত 
মিলনেব পরে আচার্ধ শঙ্কর মগধের অন্তঃপাতী মাহিম্মতী নগরে মণ্ডনমিশ্রুকে 
পবাজিত করেন। তাহাদের বিচারযুদ্ধেব মধ্যস্থ ছিলেন-_মণ্ডনমিশ্রের পদ্থা 
ভাবতী দেবী। ইনি তাৎকাঁজিক রমণীর বিগ্যাবত্তার অপূর্ব নিদর্শন। শ্হ্কব ও 
মণ্ডনেব মত পণ্ডিতের বিচারের মধ্যস্থত। কর! কিরূপ বিছধীর সাধ্য তাহ। 
সহজেই অনুমেয় । এই ঘটনায় মনে হয় তৎকালে রমণীগণও সুশিক্ষিত' হইতেন। 
বৌদ্ধষুগে রমণীগণ ভিক্ষুণী হইতেন । মহাভারতেও বিছুধী সুলভার উপাখ্যান 
আছে। অবশ্তই প্রাচীন ভারতে বিছুধী ললনার সম্মান যথেষ্ট ছিল। মণ্ডনেব 


সদ লতি শা ৮ 


টি সপ সব 
টি ২ শ্ীশ্ীশীশী 


[* এ বিধয় পুর্বেব আলে।চন| করা হুইয়াছে। সং] 


সপ পপ পা পাপ 





শট 


» কীহারও কাহারও মতে পুরীর মন্দিরও আং্যশক্করের যতে নির্মিত হয়। 


১৭০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


পবাজয়ে মণ্ডন সন্গযাসাশ্রম গ্রহণ করেন, এবং স্থুবেশ্ববাচাধ্য বলিয়া! পবিচিত 
হন। মগ্ন মিশ্র পূর্বমীমাংসক ছিলেন। তৎকালে তাহাব মত পণ্ডিত 
মগধে কেহ ছিল না। শঙ্কব ও মণ্ডনের মতেব পার্থকা কেবল আদর্শে । 
শঙ্গর ব্মবাদকে জ্ঞীনেক সহকারী বলিয়াছেন। ভট্টপাদ কুমারিল ও মগুনমিশ্র 
কর্মহ পবম পুরুষার্থ_ইহাই প্রতিপন্ন কবিয়াছিলেন। মণ্ডনমিশ্র যে ততকালে 
মগপেব পণ্ডিতশিরোমণি ছিলেন এবং তীহাব পবাজ'য় যে মগধবিজয় সাধিত 
হইয়াছিল তদ্বিযয়ে সান্দত নই । শঙ্কুব হণ্ডনকে পরাভৃত কবিয়া দাক্ষিণা। 
বজয়ে বহির্গত হন এবং মভাবাষ্টে শৈন ও কাপালিকগণকে পবাজিত করেন, 
ও তাহাদেব অবৈদিক আচাব বিদূবিত করেন । উগ্রতৈবব নামক ভনৈক বাঁপালিব 
ত্াাকে বলি প্রদান কবিয়া৷ সিদ্ধিলাভ মানসে তাহাব শিষ্য হয়, এবং বলি 
প্রদানে উদ্ভত হইলে পদ্মপাঁদাচার্ধ্য কর্তৃক নিহত হয়। এই সময়ে শঙ্কবেব 
অতিমানুষভাব তীহার সাধনার অপুর্ব নিদর্শন। কাপালিকেব খড্জাতলেও 
তিনি সমাধিস্থ ও শাস্ত। উহার পরে আবও দক্ষিণে গমন কবিয়াঁ তুগতদ্রাৰ 
হীবে সারদা দেবীব মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্বক সবন্বতীব প্রতিষ্ঠা কবেন। ইহাব 
সভিত যে মঠ স্থাপন করেন তাহাই শৃঙ্গেবী মঠ। স্ুরেশ্ববাচাধ্য এই মঠের 
আধিপতা প্রাপ্ত হন। এই শৃঙ্গেবী মঠে অবস্থান কালে পণ্ুপাদাচার্যা 
*পর্চপাদিকা* নামক নিবন্ধ প্রণয়ন কবেম । শঙ্করেব অনুমতি লইয়া পদ্মপাদ তীর্ঘ 
ভমণে বহিগত হন। ইতিমধ্যে আচার্য্য তাহাব বুদ্ধা মাতাব আসন্নকাল জানিতে 
পারিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হন। মাতার মৃত্যু হইলে তাহার সংকাবাদি 
করিয়া পুনরায় শৃঙ্গেরী মঠে প্রত্যাবর্তন কবেন এবং দিপ্রিজয়ে বহির্গত হন। 
এই সময়ে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ স্থাপন ককেন, এবং পদ্মপার্দাচার্ধাকে 
মঠাধিপত্যে নিযুক্ত কবেন। * কাঞ্চিতে শান্ত সম্প্রদায়ের ভিতব যে সকল 
অনাচার ছিল তাহা বিদুরিত করেন। তাহার কার্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি 
সকল সম্প্রদায়ের দোষ দূব করিয়াছেন, কিন্ত কোন দেবতা উপাসনায় হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। সকল মতের পাপ দূর করিয়! পবিত্র করিয়াছেন। শা, 
গাণপত্য ও কাপালিক 'সম্প্রদীয় এই সময়ে সকল অনাচার দূর করিতে বাধা 
হয়। কারণ খ ও পাণ্য দেশের রাঁজন্তবর্গও আচার্যের প্রভাবে প্রভাবিত 


ঠ 
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হইর়্াছিলেন। বাস্তবিক এই সাঙ্কীরকার্ষ্য বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। 
দক্ষিণ ভাবতের সর্ধন্র ধর্মের পতাকা উড্ডীন কবিয়া বেদাজ্বেব মহিমা উদেবাষিত 
কবিয়া তিনি পুনরায় উত্তব ভীরতেব অভিণুথে প্রস্থান কবেন। কিছুদ্দিন বেবাব 
প্রদেশে অবস্থান কবিয়। উজ্জয়িনীতে উপনীত হন, এবং তথার ভৈববগণেব ভীষণ 
দাধননীতি নিবারণ কবেন। এইস্থলে ক্রকচ নামক জনৈক লৈববেব বিনবণ মাঁধবেব 
গঞ্ধে দেখিতে পা্য়া বায় । বোধ হয় এই দেশের তদানীন্তন বাঞ্জাকে স্বমাতে 
শানয়ন কবিয়া ভৈরবদিগেব অত্যাচাব বলপুর্র্বক নিবাবণ কবেন। উজ্জয়িনী 
*ইতে আচার্য্য গুজরাতে উপস্থিত হন। তথাষ দ্বাবকায় একটী মঠ স্থাপন। 
কবেন, এবং হম্তামলকাচাপ্যকে তথান প্রতিষ্ঠিত কবেন। তংপনে গাঙ্গেয় প্রদেশের 
পপ্ডিতগ্রণকে বিচাবযুদ্ধে পরাজিত কবিষ্া। কাশ্মীবেব শারদাক্ষেত্রে উপস্থিত হন, 
এবং তথাকাব পণ্ডিষ্ভগণকে পরাজিত করিয়া স্বমতৈব গ্রতিঠ। করেন । 

তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্ক আসামের অন্তর্গত কামরূপেব শান্ত অভিনব 
থাপূব সহিত বিগাবে প্রবৃত্ত ভন। অভিনবগ্তপ্ত বিচাবে পরাজিত হন। 
সবই স্পা সম্প্রদায্নের অভিনবগুপ্রচার্য্য ও আসামেব অভিনবগ্ুপ্রচার্ধ্য ভিন্ন 
বাক্ি। স্পন্দ সম্রদায়ের 'অভিনবগুপুচার্্য প্রত্যতিজ্ঞা মতবাদের একজন প্রধান 
মাচার্যা। এই অভিনবগুপ্র অন্ততঃ ১০০৯ খষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। 
শাচার্যযশঙ্করেব সহিত তীঠার সাক্ষাৎ হইবার কোনও মশ্তাবন! নাই । 
আসামেব অভিনবগুপ্রব অভিচারবলে শঙ্করাচার্যেব ভগন্দব রোগ উৎপাদন কবে। 
পন্মপাদাচার্্যের চেষ্টায় শঙ্কব বোগমুক্ত হন। 

আসাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! আচার্য বদবিতে গমন কবেন। তথায় তিনি 
জ্োতিমি স্থাপন করিয়া তোটকাচার্যাকে প্রতিঠিত কবেন। কিন্তু অল্টান্ত 
মঠের হ্যায় এই মঠ আচর্য্যেব কোনও স্থলাভিষিক্ত সন্ন্যাসীব তস্তে নাই | বদবি-, 
নাবায়ণের মন্দিরের মহান্ত রাওল ব্রাহ্গণই এখন মঠের অধাক্ষ। বিষুওপ্রয়াগের 
নিকটেই জ্যোতিঃ বা! জ্যোতিমঠ স্থাপ্তি। মঠস্থাপনের সহিতই বদরিনারায়ণের 
মন্দির নির্শিত হয়। বর্তমানেও নথুবী ত্রাহ্ধণই বদরির অধাক্ষ | নম রী 
খাহ্মণের বংশেই আচার্যযশস্করের অভ্যুর্ঘয়। বদহির মন্িরপ্রতিষ্ঠ। হইলে 
তিনি কেছারে প্রত্যাবন্তন করেন, এবং তথায়ই তাতগগনের প্রোজ্জলমার্তও 
অন্তমূত হন। তাহার তিরোতাব কাল ১২ খঃ পুঃ। ৩২ বৎসরে সময় তাহার 
জীবন-লীলার অবসান হুয়। [বিস্তৃত আ.চার্যযচরিত একখানি বন্ত্থ। সং] 


০০০ 


১৭২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 
জীবনের কার্যাবলী । 


সন্নাস। [ও 

জীবনের ১৬ বতনব 
বি পর্যন্ত এই কা! 
কানা ও বদরিনাথে অবস্থান, অধ্যাপন। ও গ্রন্থ" | অতিবাহিত হইরাছে। 


প্রণয়ন । 

প্রয়াগে ভট্ট কুমারিলে মহিত মিলন। মণ্ডন 1 ১৬-৩২ বৎসরে অবশি 
মিশ্রেব পবাজয়, শু্েবামঠস্থাপন ও সাধ্দাদেবীব | সকণা কাধ্য সম্প্ 
প্রতিষ্ঠা । হইঘ্াছে। 

দি্িজর | 

পুঝবীর গোবদ্ধনমঠের প্রতিষ্ঠা, শান্ত প্রভৃঠি সম্প্ররায়েব সংস্কার, উজ্জায়নীতে 
ভৈববগণেব সংস্কার, দ্বাবকায় মঠপ্র ত্ঠ| (সাবদা মঠ )। পণ্ডিতগণে সহি 
বিচার ও স্বমতের প্রতিষ্ঠ! | 

কাশ্মারের শিক্ষাকেন্ত্র সাধদাক্ষেত্রে তঙ্ধশীলাব পণ্ডিতবর্গেব পবাজন্ন ও 
স্বমতেব প্রতিটা । 

কামরূপে গমন ও অভিনবগুপ্ডেব পবাজন্ু। 

বদ!ধনারায়ণে গমন । 

বিষুপ্রয়ানগ জোতিমঠি ও মান্দরগ্রতিট্া। 

দশনামী ( অর্থ[ৎ তীর্থ, আশ্রম, বন, অবণ্য, গিবি, পর্বত, সাগব, সবস্বতা, 
ভারতী, ও পুরী) সন্থ্যামীর প্রতিষ্ঠা। 

চাবি মঠের অপীনে এই দশনামী সন্যাসীগণকে স্থাপন করেন। 

সমস্ত ভারতীয় ধর্দুমতের পরিশু দ্ধিব জন্যই এই অপূর্ণ প্রতিষ্টান । প্রতিষ্ঠা 
শক্তির এরূপ উদ্বোধন আব কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। অশোকের বৌদ্ধ 
প্রচারের প্রচেষ্টায় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছিল। 
কিন্তু পূর্বব এশিয়। ব্যতীত অন্ত ভূখণ্ডে বৌদ্ধমতের প্রভাব থাকিলেও 
বৌদ্ধমত নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ তাহা! হইতে 
উহা একপ্রকার নির্বাসিত হইয়াছে। 

পূর্বএশিয়াও বৌদ্ধমতের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। চীন দেশের “কন্ু 
সিয়ান” মত ও 'তাও' মত ও জাপানের সিণ্টধর্ম প্রভৃতি বৌদ্ধমতকে ব্বপাস্তরিত 
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কধিয়াছে। কিন্তু আচার্ম্যশঙ্গবেব প্রভাব আঙ্গিও ভাবতে অক্ষুপ্র বহিগাছে 
নানানপ পরিবর্তনের ভিতবেও আপনার মর্যাদা অক্ষগ্ন বাখির়াছে। 


ক্রু 
মঠ 
পু তে 


পন্ুতি লাভ করিতেছে । এমন কি শঙ্কবেব মতবাদ পৃথিবীব অঙ্গাহা 
“থণ্ডেও সমাদৃত হইতেছে | শঙ্কবেব দশানক গিম্ত! সমস্ত বিশ্বমানবে 
সম্পন্তি হইয্লা চিন্তাবীজ্যে নৃহন ধাবা নিদ্দেশ করিতেছে ।  মঠপ্রতিঠা 
এবং গ্রন্থের বিস্তীবই এই বিকাশে মূল। চাবনেব মহিমা, আ্ধানেব গঞগীবতা, 
নাদ্দব তীক্ষত1, কর্মের 'অক্রপ্তি, প্রাণে উদাবহাণ একপ অপুন্ন সম্ম্বয়_বেদ 
গম পথিবীব ইতিভাসে আবু নাহ । খড্গাতলেও স্থিব, পাপনিনাবণে 
্দ-প্ধকব, কর্মফলে 'মনাসক্ত, পন্মমতে উদ্ধার, কশ্মন্ষেতে আউল আচল, প্রেনে 
পূর্ণ, ভ্তানে মৃর্ভিমান অবতাব1 এবপ 'অসাধাবণ চ'পত্র পৃথিবীর ইতি 
আব "মাছে বপিয়। আমাদের ধালণ। লাই । এসপ চ্গকান্ত কম্মী অথচ 
চাপের মহিমায় মহিমাগিত, জ্ঞানের শ্বষঘান 'প্রাঙ্জছন বোর হয আাব 
(বত না্ট। 


গ্রন্থের বিবরণ | 
আচাধা শঙ্কব কোন্‌ সময়ে কোন্‌ গ্রন্থ লিখিসাঙেন তাঁভা নির্ঘ কৰা 
ঘকঠিন। কাহাবও মনে বিষুব সহ নাম ভাষা, [তনি প্রথমে ধচন। 
কবেন। ত২পবে প্রকবণ-গ্রন্থ বচনা কবির! উপনিষদ ভাব্য, গীতাভাষ্য ও সর্ধশেষে 
বঙ্গাচত্রভাষা প্রণয়ন করেন।  * অবশ্যই এ সম্বন্ধে দৃউভাব সচিত কিছু 
পলা যায না। অনেক ন্তাত্র পবে বিরচিত হইবার সন্তাবনা। রুঞঃ স্বামী 








শা সি স্পা শি পশলা 
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১৭৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


আয়াব মচ্চোদর লিখিয়াছেন--%])৩ ০010106101215 006 তোরে 
5810 10 1060৮ 50170 8100011 0£ 11)14.0161706 17 1০017 
(0. (052 ৬170 017900 1০0 27] 01010021160 ৮০16 [না] 
10111050008. ১০7৮৪101010 096২, 10 0005 02 6৮1৭০101 তোল 
৩১1):655101) 01 115 গর [০6110 ( ১10151701021558, 11, 
10 711 60755, 40116500525) "আমাদের কিন্ক গাতাভাষা পড় ডা 
একশ ধারণ! জন্মে টা শীমন্ভগবদ্দীনাঘ দ্বিতীম্ অধাবের ৭১ 
শ্লীকেব ভাঙা বাতা লিখিবাছেন কাহাতে এজপ কোন৪ প্রচীঞি 
জন্মাতে পাবে নাঁ। ছিভীম "পায়ের পরিসমপ্রি শ্রোক এই 
“এয! লান্দী স্কিন পার্থ নৈনাৎ গ্বাপা পিমহাতি | 
ফিডাস্টামন্বকালে১পি লঙ্গশির্কাণ মুচ্ছতি 17” ১1৭৯ । 

ঈভাব যো আচার্য শব লিখিয়াছেননক্তিত। অন্তাহ | ছা 
ব্াঙ্গ্যা বথে।লাযাম আন্গকীলে আনবে বস্তি প্র্ধনির্ধাণৎ রন্ধনিততি 
মোক্ষমৃচ্ছতি, কিন্‌ বন্ডবাং বন্ধচর্ধযানে সাত বাবজ্ঞাতং ঘো ব্রাণোবাবনতিষ্ 
* ব্রন্ষনর্ববাণঘৃদ্ছাড়ি? € নীচ নিট আত সই ১৯১৯ ইত ১৮৩৪ তক, 
১৩৩ পৃঃ) এস্থলে “অপি” শবেব অর্থ গ্রহণ কখিলেই এরূপ অর্থসচশি 
ভয়। "অগ্ভকালেও" সলিলেই উপ নর্থ করা ভিন্ন শতাস্তর নাঈি। এল, 
কোথাও অধৈর্ধোর চিহমাত্র লক্ষিত হগ না। বিশেষত সনক, সমন, গা? 
'আকুমাব সন্নাসী | বালখিল্য মুনিনাও আক্মার সর্যাসী। অথতাবন্তুমি শফষবেণ 
সন্স্যাস গ্রহণ গঠিত হাব কোনও হেঠ দেপিতে পাওয়া যায় না। বৌ 
ভাবতে সন্যাসের প্লাবন ইতিহাস প্রসিদ্ধ । ভতৎকালে অবিবাহিতের পে 
সন্নাসেব কোনও প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাই না। ববং ততকাল সন্গ্যাসেব 
পক্ষেই অনুকুল । অতএব আধাব মচোদয়েব সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হঘ না। 

শঙ্কবের মনীষা অসাধাবণ। এরূপ সর্রোতোমুখী প্রতিভা কদাচিৎ পরিলক্ষি£ 
হয়। আচাধ্যশঙ্করের সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী শ্রীবঙ্গমৈর বাণীবিলাদ প্রেন ১৯১ 
্রীষ্টান্দে প্রকাশিত করিয়াছে । ২০ থণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। একপ 
কোনও সর্বাঙ্গন্ুন্দর সংস্করণ এ পর্যন্ত হয় নাই। প্রথম তিন থণ্ডে ব্রন 
ভাষ্য | ৪র্থ খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্য! ৫ম থণ্ডে 
মুণ্ডক, মাওুক্য (কারিকা। সহিত) এৰং তরে উপনিষদের ভাষ্য । ত 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্যা । ১৭৫ 


স্থণ্ডে তৈভ্তবীর় এব” ছান্পোগ্য উপনিষদেব তৃতীয় অধায় পর্যাস্ত ভাষা। 
গম খণ্ডে দ্বান্দোগ্যে অবশিষ্ট ভাবা। ৮ম খণ্ডে বৃচদাবণাকেব ন্বিভীষ 
অধ্যায় পর্সান্ত ভাষা । ঈম থণ্ডে বৃচগাতণাকেব চতুর্থ অধায় পর্যান্ত এব, 
১০ম খাজে বুহদাবণ্যকর অবশিট আস ৪ গুসিংহ পন্দ তাপনীম উপনিষদের 
ভীষা তাছে। ৯১ ও ১১শ খে গাহাগারা । ১৩খ থে শিষ্ঞ সই লাল 
ভমা ও সনত্গ্রঙ্গাভীৰ শালা | ১৪ শপণ্ডে বিবেকচড়াম ণ ও উপদেশস্হলী | 
১৫শ গঞ্ডে অপলোঙ্গান্থভতি, বাকানুৰি, স্বাস্মনিজপণম্ঃ আাখবোপ, শতশ্রোকা, 
দণশ্লোকী, সব্দহবদাপুপিক্কা শ্ুসাবসংগ্রচ। পড়ত শীকপণ। শ্রপ্ত আছে। 
এশা 75 গাবাধপাকব, মনীবাপঞ্চক, আনে হারান, পর্থগাক বণ কু 
শর ১৫ পানি হুক বণ হিন্থ ব্ননি | ১৭শ খে গণপ হা চ্ঠান, শ্ববৃদা খাত ৭) 
৯7৮১2 £ ঢিপাস্া ও (মা এটা সান আাঁদে। ১৮৭ 4৮4 তা 
গ্রণতি ত৫টা স্তোত্র ও ললিার্রিশভাশক্তোত্ ভাঙ্গা আন্ত । ১৯৪ ১০শ খণ্ডে। 
পপরস'ব হন ব্দিমান | এর সংঙ্কবণে শে হান তব উপনিষহ দেখত পাহসা বার এ। 
২ভিনুভ্ভপল হালিতে পাবা বাগ ঘে গ্সেতাশ্বশর উপনিলা রে গানও গ্দিবচিল 
+র| আননাআমের সংগ্বাণ গেভাশ্বতর টিপনিনদেব ভাযা সাগিঘ।শনধনের পল 
সাধিত তইমাছে । বদকোশ অগা যহেশ পালের স্করণেও ইভা রি 
পাওয়| ধার! ইঠিতুভ্তে নিশ্বাস ভি গতান্থব নাউ । 

শে গাখ €ব টপনিষ্দের বাকা আচাবশদরে বঙ্গের ভাষোও ৫৩ পান উঙ্ধ ত 
কায়ছ্েন | শেতাশু হরর ভাষাও ততশ্রণাত বণিখ। বোর হয়। অবগ্ঠই এই 
উপামফর্েণ ভাষ,ভূমিকায় বক গেতাণিক বাকা উদ্দত হইয়াছে । ত্রদ্থছত্র 
গাড়তিব ভাষ্যে ও অন্যান্ত উপনিনদব ভাষো পৌবধাণিক বাকা অতি সাাগ্ই 
আহে । কিন্ত ব্র্গছত্রের ভাষো শ্বেতাশ্বতর উপনিধানের ন[ক্য উদ্ধত করায় উতাব 
ভাষ্যও আচার্ধা শহ্কবকৃত বন্যা মনে ভন ক্ষু্দ ক্ষদ প্রকরণ গ্রন্থে মধ্যে 
বাণীবিলাস সংস্করণে অজ্রানবোরিনাত নামক গ্রন্থ দেখিতে পাই না। কিন্তু 
বঙ্গদেশীর প্রসন্ন শান্সীব ও বস্থমতীর সংস্করণে “মজ্ঞানবোধিনী” লেখিতে 
পাই। এই গ্রন্থ তদ্বিরচিত কি না দৃঢ়তার সভত বলা যায় না। গ্রন্থে বিশেষত 
এই বে ইহাতে পঞ্চাকবণ প্রভৃতি অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । [ বঙ্গদেশে 
৪ কাথা প্রদেশে আরও বহু গ্রন্থ আচাধ্যের নামে প্রচপিত আছে । সং। ] 

বঙ্গদেশীয় সংস্করণ মধ্যে ছুই একটা স্তোত্র দেখ! ষায়। তাহা বাণীবিলাস 


১৭৬ বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস । 


সংস্কবণে নাই। ক্ষুদ্র প্রকরণ ও স্তোর সম্বন্ধে নির্দরিতন্নপে বলা ব্লকঠিন। হা 
ভউক ইঠাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি গান্থেব বিবধণ এই_ 


এল স্ত্র ভাম্য। 

রহ্মসত্র ভাষ্য -এই ভাযোব বহু সংক্কবণ হইদাতছ । ভন্মধো কতিপয় এই 

আনন্দাশ্রমেধ সং ”-১৮৯০-৯১ (আ'নন্দগিবি টীকা সহ )। 

এসিয়াটিক পোঁসাইটী সং - (গোবিন্দ'নন্দেব টাক! সহ) এখন পাওষা যা না। 

কালাবর বেদাস্তবাগীশেব সং_-( ভাম গা সঙ ) বগা ১১৯৪। 

নির্ণয়সাগব সং: ভামতী, রর প্রা ও আনন্দগিবিসহ ) ১৯০৯ । 

নি্ণগসাগব সং--( ভামতা, কল্পতরু, পরিমল )-- ২৯১৭ | 

জাবানন্দ বিদ্যাসাগর সং--( ভামতী ) 

এ টি / বন্তপ্রভা ) 

বাঁণীবিলাস প্রেস সং_(ভাষতী, কল্প তকপবিমল, আাভোগ ) এখন ৪ অসম্পণ। 

বিগয়নগব সংস্কত সিবিক্জ সং( কল্প তক, পবিমল )। 

লোটাস্‌ লাঈব্রেবী (কাঁলকাত। )সং--ভে'মতী বদ্বপ্রভ। প্রভতি-৮5 এখনও 
শেষ ভয় নাই । খগ্ডাকাবে বাঠিব হইতেছে | চতঃশ্মব্রী শেষ তইয়াছে |) 

192105901, 1)10+5010785 0165 ৬০৭৭707, 09২6 910 077৭1716017 
০1 ১০০৪৪১ ড10) ৩৪108 ০001070116215)1,011)16 1389. 

710107065 04151756101 [5৪01০010015 01075 17954, ৬০1 
২স্ষ1৮, 0900৭ 78০০, 

সক্রভাষোর টাকাব বিববণ পরে গাদন তইপে । ভামোব উপবে বত টীকা ও 
নিবন্ধ গ্রন্থ বিবচিত হইয়াছে । বৃত্ত, টীকা, নিনন্ধ, টাকার টাকাব বিস্তুত খিববণ 
প্রদান আয়াসসাধ্য ব্যাপার । অন্ত কোনও ভাষোব এরপ ব্যাখা হয় নাই। 
খ্বীঃ পুঃ ১ম শতাব্দী হইতেই বাখ্যা আবন্ত হইঘ়্াছে। কিন্তু আট শত বত্সব 
কাল আচার্য্যেব টীকা বা ভাষ্যবৃত্তি প্রণয়ন এক প্রকার বন্ধ ছিল বলিয়া মনে 
হয়। * আচা্যশঙ্কবের মমকালীন ও সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপার্ধাচার্যযেব “পৎ্পা্দিকা” 
ও সাক্ষাৎশিষ্য কোনও অজ্ঞাতনাগা আচার্গ্েব বৃত্তি (শ্রীৰিদা। প্রেস, কুভ্তঘোণ, 
মান্দ্রাজ। ) ভিন্ন বহ্গস্থ্রেব কোনও বৃত্তি বা টাক! দেখিতে পাওয়। যায় না। সর্ধ- 








সাপ শিপ 


[* কিন্ত অ।চ[ধোর আবির্ভাবকাল ৬৮৬ খবঃ অন্দ ধরিলে স্বার এ অনঙ্গাত থাকেনা। সং] 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্কবাচার্যা। ১৭৭ 


রাগদ্নই (৭৫৮--৮৪৮ শ্রীঃ) প্রথম বিস্তুত “সংক্ষেপশাবীবক” নামক বৃত্ত 
বনা কবেন। তিনি রাষ্কুটবংখায় বাকা প্রথম কষ্টের সময় “সংক্ষেপ 
এবীবক” লিখিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 
বাজ। প্রথম কুষ্জ ৭৬০_৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত বাজত্ব কবেন। তীহাব সময়ে 
প্রথম বিস্তৃত বুত্তি বিবচিত হয়। খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী 
গ্মীস্ত 'আঢার্েব ভাষা, পঞ্চপাদিকা ও সুবেশ্ববাচার্যোব গ্রন্থনিচয়েব প্রচার 
ছিগ | পুবাণ, স্থৃতি প্রভৃতিব প্রচাব ও প্রসাব চতুর্থ ও পঞ্চম শতীন্দীতে সবিশেষ 
চিল। কালে ভাষোর টীকা প্রণয়নে বিশেষ আবগ্যকত| বোধ হয় নাই। 
টি উঠ বাজত্ব কালে (৫৫০ --৭৫০ খ্রীঃ) পূর্বমীমাংসা 
শনেব নানারূপ নিবন্ধ বিবচিত হয়। * মীমাংসাব প্রচাব 'ও গ্রতিপত্তিব জন্যই 
মঈন এতীকাতে আচার্দ্যেধ ভাষোব নৃতন কবিয়া বৃত্তিবিবচন আবগ্যক ভইয়া 
চিল | বিশেষতঃ সম্প্রগায়কূমে ভাষা এই দীর্ঘকাল চলি আমিলেও কাল- 
সহকাঁবে নানাৰপ ঘাতপ্রচিবাতে ব্যাথাবিপর্ধাৰ অবশান্থাবী হইয়া পড়িল। 
ইহা কষ্ট কবিবাব জন্তাই অষ্টন শতাব্দী হইতে ১৮শ শতান্দী পর্য্যন্ত এমন শতাব্দী 
প্রায় হাতবাহিত হয় নাই মে শতাব্দীতে বেদান্তমতেব গ্র্থ বচিত হয় নাই। 
টাকা, নিণগ্গ, প্রকরণ ইত্যাদি নানাবপ গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে । 
এই সহম্থ বৃৎসবই এতিভাসিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতদর্শনেব স্র্ণমুগ | কেবল 
মট্রতমত নহে, অন্তান্ত মতেও এই সহস্র বসবই নানাকপ গ্রন্থ প্রণীত ও 
প্রচাবিত হইয়াছে । আচার্ধ্য গৌড়পাদেব কাল হইতেই (বপ্যই ৮০* বসব 
গঠণ কবিলে ) দার্শনিক চিস্ত। ১৮শ শতান্দী পর্যান্ত_-এই ভই সহস বসব ভারতে 
নানাণপ পবিবর্তনেব মধ্য দিয়াও আন্সগ্রকাশ কবিয়াছে। আগচার্ধাশঙ্কবেব 
ভাষোর প্রথম টীকা বা নিবন্ধ “পঞ্চপাঁদিক।।”  ইহ| চত্ুঃস্থতরীব টীকা 
ঈহাব অতিবিক্ত আব পাওয়া যার নাই । পঞ্চপাদিক। বিজয়নগব নিবিজে কাশীতে 
মুদ্রিত 5ইয়াছে। "সাক্ষাৎ শিষ্য” কিন্ত নাম জান! যায় না, তাগাব এক বৃত্তি 
আছে । ইহা অতি সংক্ষিপ্ত । সম্ভবত আচার্যের কোন শিষাই এই বৃত্তি প্রণয়ন 
কবিয়াছেন। ইহাতে সকল হ্ত্রেরই বু'ন্ত প্রদত্ত হইসাছে। “সংক্ষেপশাবীবককাব” 
উাঙচাব গ্রপ্থকে বৃত্তি বলিলেও উহাকে স্বততগ্রস্থরূপে গ্রহণ করা যাইতে পাবে। 
ভাষোর পরে প্রধান টাকাই ভামতী । বাচম্পতি মিশ্র এই টীকার কর্তী। তিনি 
দশম শতাবীতে বিছ্যমান ছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । শ্রীগীঘ হা 


* ল্নিথ. সাহেবের ইতিহাস ৬ পৃষ্টা য॥ 
৯২. 


পা 








১৭৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


শতাবীতেই এই প্রধান নিবন্ধ ভামতা বিরচিত হইয়াছে । এই নিবন্ধও ভাষোব গ্ঠায 
প্রসন্ন ও গন্ভীর | ভাষ্যব্যাখ্যাচ্ছলে ভীমতীকাব যে অসাধারণ প্রতিভাব পরিচয় 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। পবে তাহার গ্রন্থাদ বর্ণ 
হইবে। ভামতীব পরে ১৩শ শতান্দীতে অমলাননস্ব'মী কল্পতরু টা প্রণয়ন 
করেন। অমলানন্দ দেবগিরির যাদব বংশেব বাজ! রামচন্দ্র ও ৮৮৮8 
মহাদেবের রাজত্বকালে কল্পতরু গ্রণয়ন কবেন। কল্পতরুর উপবে ১৬খ ও 
১৭শ শতাব্দীতে অগ্পয়দীক্ষিত পবিমল নামক টীক। লখেন। লক্ষানুঃসণ্চ 
কল্পতরুর উপরে “মাভোগ” নামক অন্য একটা টীক। বিরচন করেন। লক্ষ্ানাসংহ 
পরিমলের” ছায়ান্ুরণ কবিয়াই “আঁভোগ'” রচনা করেন। 
পঞ্চপাদিকা সম্প্রদায় হইতে ভামতী জন্প্রদার ভিন্ন। পঞ্চগাদিকাব টাকা 
পঞ্চপার্দিকা বিবরণ। প্রকাশাত্ম যতি ইাব প্রণেতা | স্থলবিশেষে বিববণকার 
ও ভামতীকারের মতের পার্থক্য আছে। যথাস্থানে তাখা প্রদর্শিত হইবে 
এই বিবরণ টীকা ভিন্ন অমলানন্দের “পঞ্চপার্ি কাদর্পণ' নামক এক গ্রন্থের 
বিষয় জানা যায়। এই গ্রন্ত গ্রকাশিত হইয়াছে বলিগা জানিতে পাঁবি নাই । 
এতপ্তিন্ন বিদাসাগররুত “পঞ্চপাদিক। টাকাও” আছে। অবশ্ত এগ্রস্থও প্রকাশিত 
হয় নাই। পঞ্চপার্দিক। বিবরণেব উপরে দুইটী টাক। আছে। গ্রথম-_তন্নদীপন 
বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাণিত | ইহ! অথণ্ডানুভূতি আচাধ্য-শিষ্য আচার্য 
অগ্ানন্দকৃত। অথণ্ডানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয় টাকা_ 
ভাব্প্রকাশিকা। ইহ1 জগন্নাথাশ্রম আচার্যের শিষ্য নৃসিংহাশ্রম কৃত । নুপিংহা শ্রম 
(১৫৪৭) ১৬ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বণিয়াই মনে হয়। * 
অদ্বৈতানন্দের '্রহ্মবিদ্যাভরণ” ভাষ্যের উপর টাক রঙ্গনাথের বৃত্তি সথত্রেব 
উপর। বিদ্যারণ্যের বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ভাষ্যের উপর। আনন্দগিবি বা 
আননজ্ঞান কৃত পন্যায়নির্ণয় টীকা” চতুঃস্ত্রী পর্য্স্ত ভাষ্যের উপর | অয় দাক্ষিত 
রুত "ন্যাক়রক্ষামণি” গ্রথমাধ্যায় পর্যত্ত, ইহা! হৃত্রের উপর। রামানন্দ রুত 
“ভাব্যরত্বপ্রভ।'ঃ ইহ! ভাষ্যের উপর। শঙ্করানন্দ কৃত 'ব্রদ্মহুত্রবীপিকা, 
& [ বিবরণের উপর রত্বপ্রভাকার রামানন্দকৃত (বিবরণেপন্তাস নামক এক টাক| কাশী 
চোথ।ঘ্বাতে ছাপা হইয়াছে । চিৎস্খাচাধ্য কৃত ভাষ্যের উপর ভাষ্যগু|বপ্রকাশিকা নামক এক 
ডত্তম টীক! আছে, ইহা এখনও অমুদ্রিত। ভামতীর উপর ভামতী!তলক নামক আর এক উত্তদ 
টাকা আছে। ইহাও অমুদ্রিত। শক্করপাদভূষণ ন!মক আর এক টাকা আছে। এসব টীকা 


ছাপিব বলিয়৷ সংগ্রহ করিয়াও ছাপিতে পারি নাই। শঙ্করভায্যের উপর বা তন্মতে সুত্রে 
উপর এত টাক! জাছে যে তাহার জঙ্ত একখানি পৃথবু ্স্থ হইলে ভাল হয়। সং 


ভগবান্‌ শীশঙ্করাচা্য্য। ১৭৯ 


রামানন্দ বান্বতা রত "ত্রহ্মামুতবধিনী”' টাক। এবং সদাশিবেন্ত্র সরস্বতী কৃত 
“তরঙ্গ ত্র প্রকাশিকা” নামক বুপ্তি ব্রন্গস্ত্রেব উপব আছে। 

এই সকল টীক। ও বৃত্তিকাব সকলেই 'আঁচাধ্ধ্য শঙ্কবেব মভানুসবণ কবিয়াছেন। 
এতগুলি টীকা, বৃত্তি ও নিবন্ধ কেবল ভাষেব গ্রকুত ব্যাখ্যামানসেই বিবচিত 
হইয়াছে । পিশেষতঃ বামাজুল। মধ, ভাঙুণ, হীব%, উধগন, বল্লভীচার্ধা 
প্রড়ৃতি আচাধ্যগণেব অহ্াদয়েব সহিত প্রতিপন্গগণকে পবাজেত কবিরা অদ্বৈত 
এহেব প্রতিষ্ঠা বক্ষ করিবার জন্য কেবিন টীকা বা বুন্তি নহে, অনেক গ্রমেক্বভন 
নবন্ধও বচিত হইয়াছে । শ্রীহর্ষমিশেব খগ্ুননপ্ুথাদ্য (কাণী চৌঃ সং) আনন্দ- 

/বাপাচার্ে পন্ায়মক বন্দ” (কাশী চৌও সং) গতত্বগ্রনীপিকা (নিও সাঃ 
৫, ) মধুশ্তদন সবস্বতীব "আদ্বৈতগিদ্দি” রা দ্য! সং, ও নিও সাঃ সশ) 
ঠ [গ্ইব চিন্তাশীণতা ও, দার্শণিক হাব আপুর্ব অতপনীধ নিদর্শন । ভ।যোব 
গুণি টাক! দেখিনেই বাচম্পতি মিশ্রের *প্রগন গন্ভীবম্” কথাব সার্থকত। 
গনে হয়। 


এ 


ভাষো ছান্দোগ্য উপশিষৎ ৮০৯ সকলে, বুচনাবণ্যক ৫১৫, টতন্ভিবীর ১৪২, 
দুণ্ডক ১২৯, কণ্ঠ ১০৩, কৌধীত কী ৮৮, শ্বেতাখতধ ৫৩, গ্রথ্ন ৩৮, তবে ২২, 
গাধাল ১৩, মহানাবায়ণ ৯, ঈশ ৮, পৈঙ্গি ৬ এবং কেন উপনিধৎ € স্থলে উদ্ধত 
১ইয়াছে। 


৯৮৮ 


উপনিষদ্-ভাষ্য | 


আনন্দাশ্রমেব সংস্করণই সর্বাঙ্গসুন্দব। ভাষোব উপবে আনন্দঞ্ঞানেব টীকা 
আছে ' কেনোপনিষদেব দুষ্ট বকমের টাকা আছে। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্ 
পাল মহাশয়ের সংস্কবণ ও বর্তমানে লোটাস্‌ লাইব্রেবীব সংক্কবণ আছে। নিমস- 
লিখিত উপনিষদেব উপর আঁচাধ্যেব ভাষা বিদ্যমান। 

১। ঈশোপনিষৎ ( সটীক শঙ্কর ভাষ্য ভিন্ন উবটাচার্য্যেব ভাষ্য, আনন্দ- 
উদ্টোপাধ্যায়ক্কত ভাষ্য, অনস্তাচাধ্যকূৃত ভাষা, ব্রঙ্গানন্দ সরস্বতীকৃত রহস্ত, 
শঙ্কবানন্দক্কৃত দীপিকা! এবং রামচন্দ্র পর্ডিতকৃত ঈশাবাস্যরহস্তবিবৃতিও আছে )। 

২। কেনোপনিষৎ (ইহার ছুই প্রকার টাক শঙ্করভাষ্য এবং শঙ্করানন্দ 
ও নারায়ণ বিরচিত দীপিকাও আছে )। 

৩। কঠোপনিষৎ ( কেবল সটীক শঙ্কর ভাষ্য আছে)। 


১৮০ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


৪। প্রশ্নৌপনিষৎ ( সটীক শঙ্কর ভাষ্য ও শঙ্করানন্দ দীপিকা )। 
৫ সুগুকোপনিষৎ ( এ নাবায়ণ দীপিকা )। 


৬। মাওুক্যোপনিষৎ ( এ কারিকার সটীক শঙ্করভাষা ও 
শঙ্কবানন্দকৃত দীপিকা )। 
৭। এ্রীতরেয় উপনিষতৎ ( এ বিগ্কারণাকৃত দীপিকা )। 
৮1 তৈত্তিরীয় উপনিষৎ( এ বিচ্ভারণ্য ও শঙ্কবানন্দের।দীপিকা । 
৯। ছান্দোগয উপনিষত্ ( সটীক শঙ্কব ভাষ্য |) 
১৯ বুহদাবণাক উপনিষৎ€ প্র ) 
১১। নুসিংহ পূর্বতাপনীয় («কেবল শঙ্কব ভাব্য। ) 
১২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষং ( এ ) 


এই সকল উপনিষ'দব ভাষোব উপবে আনন্দগিরিব টীকা ব্যগীত কোনও 
কোনও উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দ প্রভৃতিব দীপিক! বা বৃত্তি আছে। নুশিংঃ 
পূর্বতাপনীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপর আনন্দগিরিব কোনও টীক! নাই। 





গীতাভাষ্য | 


গীতাভাষ্যের নানারূপ সংস্কবণ হইগাছে। আনন্দাশ্রমেব সংস্করণ ১৮৯৭: 
নির্ণর সাগব ( জাঁট টীকা )--১৯১২ | বেস্কটেশ্বর (ছয় টীকা )। কলিকাতায় 
টা টাকাফুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যাছ্েব সংস্করণ, প্রসন্কুমার শাস্ত্রী সংস্করণ) 
কৃষ্ণানন্দ স্বামীব সংস্কংণ (কাথা যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত ) এবং লোটান 
লাইব্রেবীর সংস্করণ এখন স্বলভ। কিন্তু এতদ্বাতীত বহু সংস্করণ বিদ্ঞমান। 

ভাষ্য অগ্নসবণ করিয়। নির্ললিখিত টাকা প্রণীত হইয়াছে । 

* ১। গীতাভাষ্যবিবেচন-_আনন্দগিরিকৃত। 

২। গৃঁঢার্থ দীপিকা--মধুন্থদন সরস্বত্ীকৃত। 

৩। গীতাইবোধিনী- শ্রীধর স্বামী কৃত। 

৪। গীতার্থ প্রকাশ (ভারত ভাবদীপ)--শ্রীনীলকণ্ঠ সুরি কৃত। 

৫। শঙ্করানন্দের টীকা । 

৬। ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিক1--ধনপতি সুরিকৃত। 

আ চাঁ্য মধুন্দন, শ্রীধর গ্রতৃতি স্থলবিশেষে টাকায় আচার্য্ের বিরোধী মত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকায় ধনপতি হুরি সেই স্কল স্থলে 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য | ১৮১ 


উনাদের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়! আচাধ্য শঙ্কবেব মতের উপাদেয়ত 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। (নির্ণয় সাগবেব ১৯১২ শ্রীঃ সংস্কবণ ডরষ্টবা )। 
কলিকাতায় “উৎসব" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিতবব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয 
টাকা ও ভাষ্য হইতে সংগৃহীত টীক! ও বাঙ্গালা ব্যাধ্য'য় আচীর্ধ্য শঙ্করেব ব্যাখ্যা 
উপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । ইংবাজী অনুলানদ 97০৭. 13991:5 ৬০1. 
৬]]] 200 17. 05001৫07018. 4 হইয়াছে । ডেভিস্‌ (1385155 ) 
সাভেবেব এক অনুবাদও আছে । তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
(1171001675 01101709] 501195) | ভাঁষ্যেব বঙ্গাব্দ শ্রীঘুক্ত প্রমথনাথ তকভৃষণ 
মহাশয় করিয়*ছেন। প্রথমে এই বঙ্গান্থবাদ উদ্বোধন আফিসে পাওয়া বাইত । বর্ত- 
মানে লোটাস্‌ লাইব্রেবীর সংস্কবণে মেই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। 

এতদ্যতীত গীতাব অন্তান্ত টাকাও আছে। চিদবনানন্দেব গুটার্থদাপিক। 
( বোম্বাই সং), রঘুনাথ প্রসাদেব গীতামৃতত বঙ্গিনী ( বোম্বাই সং), বালস্ুবোধিনী 
ঘাথ্যা ( পুণা ), সদানন্দ বিবচিত শ্লোকবদ্ধ “ভাব প্রকাশ নামক টাকা (পূণ) 
মাছে। বেঙ্কটনাথ বিবচিত “'বরঙ্গানন্দগিবি', নামক ব্যাখ্যাও বিছ্মান। 
হা শ্রীবঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হঈতে প্রকাশিত এবং অতি উত্তম টাকা । ইভাতে 
মপবাপব ভাষাদিবৰ মত খণ্ডনপুর্ববক শঙ্কব ভাঁষ্যেব উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
বান্তবিক ভারতেব সকল প্রদেশে গীতাব নানারূপ টীাক। সহিত নানা সংস্করণ 
5ইযাছে। টীকাব প্রসাব আচার্যেব মতের উপাদেয়ত্বেব নিদর্শন । ণাতা 
মচাভাবতেব ভীম পর্বে অন্তর্গত। গীতা ১৮শ অধ্যায় ৭০০ শ্লোকে সম্গণ। 


বিষুসহত্রনাম ভাষ্য | 
বঙ্গদেশে ৬ মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ আছে। ইহীতে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত 
»ইয়াছে। বাণীবিলাস প্রেস “তারক ব্রঙ্গ। নন্দ” টাকা সহিত সভাষ্য সহঅনাম 
প্রকাশ করিতেছেন।  “বিষুলহআনাম” ও মহাভারতের অনুশাসনপর্কের 
অস্তভূক্ত। ইহাতে ১৪ শ্লোক ও ছুইটী অর্থবাদ শ্লোক আছে। 


সনতমুজাতীয় ভাষ্য | 


মহাভারতের অন্তর্গত উদ্যোগপর্ষের ধৃতরাষ্ট্ের প্রতি সনৎকুমারের অধ্যাত্র 
উপদেশই সনত্মুজাতীয় শান্ত্র। ইহ চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে 
€৩টী শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫১, তৃতীয় অধ্যায়ে ২৩, চতুর্থ অধ্যায়ে ২৯টা শ্লোক 


১৮২ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


আছে। মোট ১৪৬ শ্রোক। কলিকাতায় স্বর্গীয় কালীবর বেদাস্তবাগীশ মচাশয 
ইহার সান্ুবাদ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 


হস্তামলক ভাষ্য | 

কোনও কোনও সংস্কবণে “কত্ং শিশেো” এইরূপ আবস্ত দেখিতে পাওয়। 
ষাকস। কিন্তু “নিমিভুং মনশ্ক্ষুরাদি গ্রবৃত্তো” “নিবস্তাথিলোপাধিবাকাশকল্পঃ" 
ইত্যাদি শ্লোক হইতেই ভাষ্য আরন্ত হইয়াছে । এই শ্লোক সহিত ১২ শ্রোকের 
উপধ শঙ্কবভাষা বিষ্কমান্‌। উ1 অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অঠি 
স্ুম্গ্ঠ কপে প্রতিপাদিত হইরাছে। “স নিত্যোপলব্িঃ স্থবপোহমাত্সা'ত ইগাই 
প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞনীর স্বপ 'এ এক চবণেই প্রকাশিত ভইয়াছে। [অনেকে 
বলেন এই ভাষ্য আচার্যোৰ নহে । কাবণ, পিষেব গ্রন্থে তিনি ভাব্য কবিবেন 
কেন? কেন বলেন ইহ! প্রাচীন গ্রন্থ, শিষা হস্তামলক উহার সাভাব্যে ভাস্ম-পবিয 
দিরাছিলেন, উহা উত্তম গ্রন্থ এজপ্ঠ আচার্ধ্য তাঁভাব ভাষা কবেন। সং] 

ললিতা ন্রিশতী ভাষ্য । 

“লরলি চাখিশতা” মার্কগেয় পুবাগেব অন্তর্গত ॥ ইভাব উপব যে শঙ্কবভাষ্য 
আছে তাহাতে শব্দগুলিব অপুর্ব ব্যাখা প্রদত্ত হইয়াছে । অনেক গুণ মন্োদ্ধিৰও 
করা হুইয়ছে। 

প্রকরণ গ্রস্থ_বিবেক চুড়ামণি। 


প্রকবণ গ্রন্থেব মধ্যে বিবেকচ্ডামণি নামক গ্রস্থেব কোনও টাকা পাব! 
যায় না। ভাষ। ও ভাবমাধূর্ষে গ্রন্থথানি একান্ত উপাদের। বাঙ্গালা, 
বোগ্াই, কাণী, শ্রীবঙ্গ প্রভৃতি সকল স্থলেই এই গ্রন্থেব নানারূপ সংক্ষবণ 
ভইরাছে। শ্রীবঙ্গের সংস্করণে ৫৮১ শ্লোক আছে । বঙ্গদেশীম্ সংস্করণের সহি 
কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে। 


উপদেশ লহজ্ী। 
এই গ্রস্থেব উপরে রাঁমতীর্থ স্বামীর “পাদযে।জনিক1” নামক টীকা আছে। 
“উপদেশ সহত্রী'” গ্যপগ্ঠাত্মক। এই গ্রন্থের লোটাস্‌ লাইব্রেরীর এক সংস্করণ ও 
নির্ণ্ সাগর প্রেসের এক সর্বাঙগনুন্বর সংস্করণ আছে। লোটাম্‌ লাইব্রেরীর 
স্করণে বঙ্গানুবাদ আছে। উপদেশ সহত্রী হইতে স্থরেশ্বরাচার্ধ্য স্বৃত নৈষ্ম্য 
সিদ্ধিতে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। সদানন্দও বেদাস্তপাবে ইহার বাক্য উদ্ধৃত 


ভগবান্‌ শ্রাশঙ্করাচাষ্য। ১৮৩ 


কৰিযাছেন। রামতীর্থ স্বামীও বেদাত্তসারের টাকায় “বিদ্ন্মনৌরঞজিনীতে'” 
ইরা হইতে প্রামাণিক শ্লেক উদ্ধত করিয়াছেন। (জেকব সাহেবের ২য় সৎ 
৪৫, ৫৪) ৫৫, ৮০১ ১২৬ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। 
এই গ্রন্থে পদ্যাংশেব উপব বিদ্যাধামেব শিষ্য নোধনিধি একখানি টীকা 
প্রণন কারয়াছেন। এই টাকা এখনও প্রকা শত হয় নাই। (মান্দ্রা 
(0161151 109110150111)0 11012 12 ৮০1. 2490--3401 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 
( আনন্দগিবিব একটী টাকাও আছে । সং) 
অপরোক্ষানুভূতি । 
হভণ উপর খিদ্যাবণ্য স্বামব টীকা আছে । সটীক সংঙ্করণ বোম্বাহাত 
৮16: মায় । কর্পকাভায় ৬প্রসন্ন কুমার শাঙ্গার প্রভা।শত  শ্রস্থাবলাতেও 
সটাব অপঝোক্ষা্ভূভি আছে । এই এন্থে মোট ১৪৪১ শ্লোক আনছি) গ্রন্থ- 
কন্বেব ক্গাণভইলেও ভাবেব প্রাধান্যে ইহ| একখানি উপদের গ্রন্থমপ্যে পবিগণিত | 
এ এন্থে হম) নিম, আসন, প্র।ণায়াম গ্রভঠিব এমন মনোজ্ঞ বাখথা। প্রদত্ত 
ঠইয়াহে যে পাঠ কারণেই হৃদয় পুলকিত হয়। 
| মতেপগা জের মংস্করণও জাছে। সং] 
শতশ্্রোব্ধী | 
ইঞাব উপবে আনন্দগিবিব টাক] আছে । ইহা বোাইরে পাওয়া যায়। উহাতে 
১০৯টা পলোঝ আছে। 
দশশ্লোধী | 
₹ উপবে মধুক্দন সবন্বতাখ এক টাকা আছে। ইভাব জগব নাম 
| “সিদ্ধান্ত বিন্দুৰ”” উপবে ব্র্দানন্দ সবন্ব হাব "বদ্ধ বণা” নামক 
টিক। '“দ,নান। কুস্তকোণ শ্রীবগ্ঠাপ্রেসের এক সংজরণ 'আছে। 
| মহেশপালেরও এক সংস্করণ আছে । সং] 
সর্ববেদীন্তসিদ্ধান্ত-সাঁরসংগ্রহ | 
ইহাতে ১০০৬ গ্লেক আছে। বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম ও ত্রিবাস্ুরের পৃথক্‌ 
পুথক্‌ সংস্কবণ আছে। কণিকাতা৷ লোটাম্‌ লাইব্রেবীর সংস্করণে বঙ্গানুবাদ ও আছে। 
বাক্যতুধা । 
এই গ্রন্থ 979155 980515716 59165 এ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১) 
হাব উপব ব্রন্মানন্দ সরস্বতীর টাকা আছে । বাক্যন্ধাঁয় ৪৬ শ্লোক আছে। 


সি ট) 


ননী পিন্দু 


১৮৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


পঞ্চীকরণ। 
পরমহংসগণের সমাধিবিধিপ্রদর্শন জন্য এই অতিসংক্ষিপ্ত প্রকরণ গ্র 
বিরচিত। এই প্রকরণের উপবে হ্থবেশ্ববাচার্যের ভাষ্য আছে। 


ভন্য প্রকরণ গ্রন্থ | 


ইহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকরণ গ্রন্থ আছে। ইহাদেব উপব কোনও 
টাকি প্রণীত হয় নাই। তাই তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল লা। [কি 
“দৃগ্দর্শন বিবেক” নামক একখানি সুত্র গ্রন্থ দেখা যাঁয়, তাহার উপব আনন 
টাকা আছে। গ্রন্খানি অতি উপাদেয় । ইভা কলিকাতা হইতে কাশি 
এবং সানুবাদ। সং] 

স্তোত্র সমূহের মধ্যে দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রেব উপর টীকা তাছে। “বের 
স্তোত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, পদের লালিতো, ভাবেব গভীবায় ইভাথ| সংগত 
সাহিতোব অলঙ্কাব। প্রাণের ভাব ভীষাব ভিতব দিয়া যতদৃব ক্কৃত্তি পাইন্সে পাবে 
ভতদূব এই সকল স্তোবে স্ফুবিত হইগ্লাছে। আচার্য কোনও দেবন্চাপিখেষের 
পক্ষপাতী নতেন। সকল দেবতাই যে এক তাহা দেখাইবাব জন্য শিবপব, 
বিষুণপব, শক্তিপব, গণেশপর স্তোত্র বচন! কবিয়াছেন । এনপ শার্দিক পানি- 
পাটা, এরূপ ভাষাব বঙ্কার, এরূপ মর্রস্পক্‌ ভাব, দারশনিক সতোব «বপ 
সবল ও সহঙ্গ প্রকাশ ভন্তত্র আছে কিনা বলিতে পাবি না। ভন্ুদয়ের 
উৎন হইতে ভাবেব ক্ফুত্তি হইলে এরূপ অনির্বচনীয় ভাষাব বিকাশ ভইীতে 
পারে, অন্যথা নহে । এই সকল স্তোত্রে শঙ্কবেব হৃদয় প্রকট | ''নিগুণ মানস 
পুজা” (বা, বি, সং ১৯১০, ১৮খ, ১০৭--১১১ পৃ) নামক স্তোত্রটীতে অনৈভাগ্ম 
জ্ঞান এরূপ মধুবভাবে বণিত হইয়াছে ধে পাঠ কবিলেই আনন্দের প্রবাহ 
বহিতে থাকে । 


প্রপঞ্চমার তন্ত্র । 
এই গ্রন্থখানি ৩৩টী পটলে সম্পূর্ণ। শ্রীবিগ্ভার উপাসনাদি এই গ্রন্ে বণিত 
হইয়াছে। সকল উপাঁসনাই যে তরঙ্গের উপাসনা তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। 
সমন্যয়সাধনই গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্ধ্য। এই গ্রন্থে মোট ২৪২৭ শ্লোক আছে। 
[ ইহার উপর পন্মপার্দাচাধ্যের টাক! এবং অন্তান্ত বছ টীকা আছে । সং] 
বস্ততঃ আচার্য্য শঙ্করের প্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ব্রঙ্গাতৈক্যজ্ঞানের প্রতিগাদনে 
পরিসমাপ্ত। 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য । ১৮৫ 


আত্মবোধ। 
এই গ্রন্থ পঞ্ে লিধিত। ইহার উপবে বিশ্বেশ্বব পণ্ডিত বিবচিত “দীপিকা” 
নারী টাকা আছে। (ই, 0. এ. ৬০1] [50 6১, 3391.7-93.) 
মনীষা পঞ্চক। 


ইহাব উপবে গোপাল বালযতি কৃতি “মধুমপ্রবা। নামক টীকা আছে। 
(. 0, 0.1 ৬০1, 1১500 3599) ইহাব উপবে অনা গীকাও 
জাছে। (ঠা. 0... ৬০], 205 3510.) 

বাহুল্য ভয়ে অনশিই গ্রন্থের বিববণ আব 'পদত্ত হইল না। 





ুগসাঁন্‌ শাশঙ্করাচার্্যের মতবাদ । 


অধ্যান্মমীম'ংসাই পঙ্কবদর্শনের প্রাণ । ভআঁচাধ্য শঙ্গবেব মতবাদের বিশেষত 
নাহাবার | আচাধা গৌড়গাদেব কাবিকাম্ধ ও উত্তবগীতাভাষো যে মায়াবাদেৰ 
জন্কুব দেখা যায়, ভাহাই আঁচার্ধা শঙ্কবের ভাষো মহামহীরুহরূপে আম্ম- 
নিদকে “জাগি” বলিয়া জানে, কিন্তু আমি না 
ভান্মাব প্রকৃত স্ববপ জানে না। জীব কখনও বলে, «জামার দেহ, 
আমাব ইন্দ্রিয়, আনার মন, আমাধ বুদ্ধি আবার বলে, “আ'ম থঞ্জ, আমি 
কুক, আমি অন্ধ,” ইত্যাদি । অতএব জীবেব “আমি” জ্ঞানেব স্থিব অনলম্বন 
নাই। তাই আমি বা আম্মা কেবন “আমি” জ্ঞানে জ্ঞের। এরূপ দিদ্ধান্ত 
হঈতে পাবে না। বাস্তবিক জীবেব সামান্ুতঃ আদ্মবোধ থাকিলেও আম্মার 
প্রকৃত স্বরূপেব বোব না । সংশয় থাকিলে মীমাংসা | নির্ণয় সংশদগসাপেক্ষ, 
সংশয় আছে ধলিগ্াই আক্মবিচাব | আমি কি?--এই শ্িচাব করিতে গেলেই 
দেখিতে পাওয়া যায় আনম্মজ্ঞান কখনও দেহাদিকে অব্লম্বন কবিয়া উদত হয়, 
কখনও বা চৈতন্যমানতর অবলম্বন কবিয়া আস্থিত ভয়। দেহাদিতে আম্মবোধ 
' তাই অধ্যাস বা ভ্রান্তির ফল। আমি বা আল্মা প্রকাশক, দেহাদি প্রকাগ্ঠ। 
প্রকাশক ও প্রকাশ্য বাঁতষ্টা ও দৃষ্ত অবগ্তই পৃথক । অত্তএব যখন 'ব্যবহাব 
দশায় দেহাদিতে আত্মবোধ হয়, তাহা অধ্যাস ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। 
জীবের জ্ঞান অধ্যস্ত কি না? এইরূপ শঙ্কা উত্থীপন করিয়াই আচার্য্য 
শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্বের উপক্রমণিকায় অধ্যাসের বিষয় প্রপঞ্চিত 


শা 


417 


প্রকাশ কবিাছে। চকে 


গছ 


১৮৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


করিয়াছেন। এই প্রথম অংশটাই তাহার ভাষ্েব ভূমিক। | এক্ষণে ইহ 
অধ্যাসভাষ্য শামে পবিসিতি। এমন চমৎকার ভূমিক! আর কোনও ভাষ্যকার 
বা ্যাথ্যাকাব লিখিতে পাবেন নাইন অধ্যাসভাষ্যে আচার্ষেব যে গ্রতিভার বণ 
হইরাছে তাহাই ভাষ্যেব সর্ধাত্র পরিষ্ষট, এবং সেই প্রতিভাব পূর্ণতার 
সমস্ত ভাষা জগতের অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছে। 

সাংখাদর্শনে সৎ হইতে সতের জণ্ম বা উৎপন্ভি স্ব:ক্কত হইছে । কাবণ 
পৎ, কার্যও সৎ। সৎ হই:তই সতেব উৎপত্তি । আচার্য গৌউপাদ ঝালর।,ছন, 
সৎ বস্তব উৎপত্তি : হইতে পাবে না। যা! আছে, যা! সিদ্ধ বস্তু তাহা 
আবাখ উৎপত্তি কি? বাতা মাছে, গা আছেই । উাব উত্পত্তি হইত পারে 


না! বাহার উৎপত্তি আহে, তাহার বিনাশ অপবিহাাধ্য। যা আছে, মা 
সৎ তাহাব শিনাশ হইত পাবে না' যাহা অজাত, ত্তাহাব জনা অন্ত । 
অজাত বস্তা অমৃত। ক্নৃতের বিনাশ না । হন্বতঃ ধা সামাবলে কোনও 
প্রকাবেহ উৎপত্ত বা ভা স্বা্কত হইতে পাবে না। গারিক সৃষ্টিকেও উদ্ভ। 
না উৎপত্তি বল| বায় ন। কাধণ, উহার সন্তু; নাই । আচার্য) শোঁড়পাঁদ চা 
সিদ্দান্ত করিয়াছেন সৎ হইতও সতেব উৎপত্তি স্বীকার্ধ নহে; অসৎ হ5:5€ 
উৎপত্তি স্বীকার্ধ নভে । তিনি বলিয়াছেন _. 
“ন কশ্চিজ্জায়তে জীব সন্তবোষ্ন্ ন বিভাতে । 
এতভহমং সত্যং বত্র কিঞিন্ন জানতে ॥” 

আচার্ধা গোড়পাদেক মতে স্যই মা়িক বা মিথা, ক্রিস্ক ব্যাবহাবিক জগং 
উপলব্ধ হয়। এই উপলব্ধ আ-ট সন্ুব্য সকসেখই আঙে। এই উপনকিব মুন 
কিঃ এই অনুসন্ধান কৰিতে 'আচাধ্যশঙ্কব অধ্যা্ভাষা এ্রগঞ্চিত করিকাছেন। 
আচাধ্যশহ্কব বলেন -বষগ্া সং বিষয় জগৎ | বিষয় অথ হইলেও সং 
বলিয়া বোধ হয়। অন্তা ওশিথ্যা সিলাইরাই গমণ্ত োকবাপভার। “অহং, 
আর “ইদং* এই চিদচিত গ্রন্িই সকল ব্যবহাবেব অবলম্বন । আত্ম! প্রকাশক, জড় 
প্রকাশ্ত। যাহ। আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকাঁব নহে। 
অতএব যাহা আত্ম। তাহ, কখনই জড় হইতে পাবে না, দত্য ও মিথা।--আত্মা 
ও অনাত্ম। মিলাইরা যে লোকব্যবহার তাহা অবগ্ঠই ভ্রান্তিব ফল। পারমাথিক 
দৃষ্টিতে আত্মা ও অনায্মরর তাদাম্ম্য থাকিতে পাবে না। যাহা আছে ও যাহা 
নাই তাহার আবার সম্বন্ধ কি? 

তনাত্ববস্ত কল্পিত। কারণ, যাহ! ভ্রিকাল ও ভিন অবস্থায় সৎ, তাহাই 
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ভা, যাহা অনাধিত তাহাই সত্য। যাহার বাধ হয়, তাহাই মিথ্য/। আত্মার 
বাদ হয় না। আত্ম ত্রিকালে তিন অবস্থায় ং। অতএব আম্মা সৎ। কিন্তু 
অনাত্ম৷ বা দৃষ্তেব বাঁধ হয়। জাগবণেব দৃষ্ঠ, স্বপ্বৃপ্ত হইতে পৃথকৃ। ঘন 
মুনুপ্তিতে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় দৃশ্ঠব লয় হয়। বাহা সৎ তাহীব লয়, ক্ষয়, 
গাব নাই । তাহ শাশ্বত, তাহ। চিবন্তন। তা বদলাইতে পাবে না। সতোব 
প্রবর্তন হইতে পাবে না। সত্তা চিধকাল সর্বাবস্থায় সভা । কিন্তু দৃগ্েব 
» শিঘয়েব প্ধনর্তন হয়। অতএব উচ/ মতা নে, উহা] হিথা।। অনভানত 
পাই] লোকবাবহাঁব হইতেছে | উঠা সর্ধজনের গত্াক্ষ। আতএব এই 
নানঠাাবব মল্‌কাঁবণ অবিচ্া বা অজ্ঞান । বিপর্ধযব, গিকল্প এডতি সকলই 
মন্রান। এক বস্তুকে অন্য বন্ত বনি হোপ মিথ্যা জ্ঞান সগাঁধস্বজপের 
দই জ্ঞান । অসমপ্রি নোধও অজ্জান। মাচা যাহ! নহে, ভাতাতত হাহাব বোধত 
দান । নামাতে আত্মবোধ অন্ঞান। ভাবজুতে বস্থলোধ চ্ঞান। এই 
অগ্সান সর্কজীবসাধাবণ | ই শঙ্গব রজার রঃ 
পঞ পঙ্গী হইতে মানুষ পর্ধ্যস্থ সকলেই 'অবস্থৃতে বন্ত্ত নর কবিয়া বাবহাব 
“ পতেছ্ে । অত্যন্তপৃথক্‌ সত্য ও মথা], আমা ও অনাত্ম| উন্মে পনস্পব আকোপ 
+পিহ] চনাদি ব্যবঙগার চলিতেছে! শঙ্টব বলেন, -“অন্যানূতে মিগনীকভ্যাহমি 
নমেপসিতি নৈসঠগিকোইযং লোকবাবচাবঃ1" এই অজ্ঞান নৈসগিক এম্দণে এই 
শধ্যান কিঠ অধ্যাসেব লক্ষণ কি? শঙ্কব বাপতেছেন "স্ব তনিপঃ পবত্র 
' পৃর্দাদটাবভাসঃ” অর্থাৎ অন্যান এক প্রকাব 'অবভার অর্থাৎ মিগ) গতায়। 
এবং হাা স্ৃতিচ্ঞানে মত ও পুন্ন প্রতীতি ভন্গুমানে বা অগ্নবপে উৎপন্ন 
হম| এই অধ্যানট অবিদ্য| বা অঙ্গন | বিবেকজ বছর 'অপাব্ণহ [গষ্ঠ।গবপ। 
মঞএন বে অবিষ্ঠানে অধান [ন্ট অবিষ্ঠানের অধাসরিত পোঁষপ্তণ তইঠে 
পাবে না। কাবণ, দদমতেব কোনও রূপ জন্বন্ধ অপন্তব। আটামা শঙ্গবেব 
মতে লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রমাণ প্রমেয়বাবহাবই অবিদ্যার, বশে। 
ঈকাস্মযজ্ঞান ঝাতিরেকে এই অজ্ঞানেব বিনাশ হয় না। অজ্ঞানই মায়া । যতক্ষণ 
অন্ঞান আছে, ততক্ষণ ইহার সন্ত! স্বীকার কবিতে হয়। পক্ষান্তবে জ্ঞানো- 
দরে অজ্ঞান থাকে না। অতএব ইহাকে সৎ বলা যায় না, অদৎ বলাও যায় না। 
হাতা হইলে সস হউক? শঙ্কব বলেন-্তাহাও হইতে পারে না। কারণ, 
একই বস্ত সমকালে বিঃদ্ধধর্মাক্রান্ত হইতে পাবে না। অতএব ইহাকে সদসৎ 
বলিতে পার! যায় না। আর তাই ইহাকে অনির্কচনীয় বলিতে হইবে। ইহা 
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সর্বজন প্রত্যক্ষ, অতএব ইহা যৎকিঞ্চিং। কিন্তু সিথ্যা বলিয়া তুচ্ছ। মৃন্তক। ও) 
পৃথকৃ্ও নহে অপৃথকৃও নহে। ভিন্নাভিন্নও নহে। মৃত্তিকা না হইলে দা 
হয় না, অতএব অপৃথক্‌ বলিতে হঞু। কিন্তু মৃত্তিকা ও ঘটে পৃথক্ত্ব আছে, 
ঘট ও মৃত্তিকা! ভিন্নাভিন্নও বল! যায় না, অতএব অনির্ধচনীয় বলিতে হয। 
"বাস্তবিক অজ্ঞান জ্ঞানে থাকিতে পারে না। ভ্রিকালে কি কোন দেশেই অন্্াম 
জ্ঞানে নাই। জ্ঞান জ্ঞানই। অজ্ঞানেব আশ্রয় জ্ঞান বটে, কিন্তু অজ্ঞান ছ্রানে 
নাই। অজ্ঞান সর্বজন্তপাধাবণ। কেহ কেহ বলেন, আচার্ধ্য শঙ্কর মাথা ন 
অজ্ঞান নামক কোন বস্তকে 550100001) রূপে গ্রহণ কবিয়াছেন। আমা, 
দেব অপে হর তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নছে। কাবণ, মায়া ১5901019101 
নতে। উহ|। সর্বজনপ্রতাক্ষ। যা! সর্বজন প্রত্যক্ষ, তাহাকে £550109 কবি 
তয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে সর্ধন্নপ্রতাক্ষ তাহা শঙ্কব 'পশ্বাদিতি, 
* সচাবিশেষাৎ»এই বাকাদ্বাবাই প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। তাহার মতে শাক্জীয় বাবহাব 
অধিগ্ভাক ফল। যে পর্যন্ত যথাযথ আত্মজ্জঞান উদিত না হন, তাবংকাপই 
শাঞ্রেব সার্থকতা । তিনি তাই বলিয়াছেন প্প্রাক্‌ চ তথাতৃতাত্মবিজ্ঞানাং 
প্রবর্তমানং শান্্রমবিষ্ঞা বদ্ধিষযত্বং নাতিবর্ততে” (অধ্যাস ভাষা)। জীব মাত্রেই 
' অধ্যাস আছে, অতন্মিন্‌ তদ্বুদ্ধিই অধ্যাস। এই অধ্যাস গৌণ ও মুখ্য ছুই প্রকাধ। 
পুত্রভার্ধ্যাদিতে আত্মবুদ্ধি গৌণ । শবীর ইন্দ্রিরাদিতে আত্মবুদ্ধি মুখা | এইবপ 
অনানি, অনস্ত, নৈসগিক অধ্যানবলেই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সর্লোক প্রত্যক্ষ ব্যবহার 
চলিতেছে । যাহারা বলেন শন্কর মায়া বা অন্ভান ৪১৪]10০ কবিগ্লাছেন, তীগাদ্ব 
অধ্যাসভীষোব পধিসমান্তি স্থান দ্রষ্টব্য । তিনি বলিতেছেন ।--«এবময়নাদিবনন্তে 
: নসলিকোহধাসে। মিথা প্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্ৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলো ক প্র তাক্ষঠ। | 
যাহা সর্ধলোকগ্রত্যক্ষ তাহা কখনই 89511170101) হইতে পারে না। শঙ্কাবের 
মতে আত্মা ও অজ্ঞান বা অনাত্মবস্ত লইয়া বিচার । আত্মবোধই গ্রযোজন, 
ব্রহ্গবিচার ব্যতীত আত্মবোধ সম্ভব নহে। বেদাস্তশান্ত্রবিচারদ্ারা ব্রহ্মমীমাংনা 
* সম্ভব। অতএব ন্েদাস্তবিচার আবশ্তক। শাস্ত্র অবিছ্বাওর বিষয় তইনেও 
নিষেধমুখেই আত্মজ্ঞান প্রতিপন্ন করে। অবিষ্ভানিবৃত্তি পরধ্যস্তই শাস্ত্রের তাৎপর্যা। 
শঙ্করের মতে ব্রহ্ম শ্বপ্রক'শ। আত্মাই ব্রহ্দ। শাস্ত্র জড়, আত্মার প্রকাশে 
শাস্ত্রের গ্রকাশ। শাস্ত্র তাই স্বপ্রক'শ বস্তকে প্রকাশ করে না । কেবল অবিপ্ভার 
« নিবৃত্তি পর্যানস্তই শাস্ত্রের সার্থকতা । “নেতি নেতি” দ্বারাই শাস্ত্র আত্মাকে 
প্রতিপন্ন করে । ব্রঙ্গবনতু দৃশ্য নহেন, দৃশ্ত বস্তুকে “ইদংতয়া” নির্বার্টন করা চলে, 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ১৮৯ 


'কন্ত যাহা প্রত্যগান্মস্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম দৃশ্ত নহেন বলিয়াই তাহাকে 
“ইদংতর” নির্বাচন কর| যাক না। (মাওুঁক্যোপনিষদের ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

রগ্বকত্রের প্রথম স্থত্রে অনুনন্ধ তুষ্টয় প্রদপিত হইয়াছে । অধিকাবী, সংবন্ধ, 

পয়োজন, বিষর এই চাবিটী অন্নন্ধ। আচার্যযশঙ্কবেব মতে শমদমাদিসাধনচতুষ্টর- 
* সম্প্র ব্যক্তিই অধিকাঁবী। পুর্ব্মীম!ংন। বা কম্মমীম!ংসার যাহাব জ্ঞান জন্মিয়।ছে 

সে ব্যক্তিই যে অধিকাবী হইবে-ইহাব কোন তাৎপর্য নাই। 

এশুলে রামান্ুজাচার্ধ্য আচার্য শঙ্ষবেব সঙিত একমত নেন, রামান্ুজা চার্ধ্য 

পৃর্ধমীনাংসাও উত্তরমীমাংসাকে পূর্বাপর শান্ত্ররূপে গ্রহণ করিঘ্ধাছেন। আচার্য্য 

শঙ্ধব নূলেন, কর্ম জ্ঞানেব সহকারী । কিন্তু পমুচ্চয়বাদ কথনই পবিগৃহীত ভইতে 

পাবেনা । শঙ্কর বঝেন, ধন্মজিন্ঞাসাব পূর্বেও যে ঝাক্তি বেদান্ত পড়ি্াছে তাহাৰ 
বন্দচিষ্জাসা সম্তব। তাই তিন বলিতেছেন-- 

“বনশ্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপাধীতবেদাস্তস্ত ব্রহ্মজিজাসোপপন্তেঃ? | 
শফব এ সম্বন্ধে হেতুও প্রদর্শন কবিয়াছেন। বর্মমজিজ্ঞাস৷ ও ব্রহ্গজিজ্ঞাসাব 

' গল ও জিন্ররান্ত ভিন্ন । ধর্মজ্ঞানের ফল অভায, এবং এই ফল অনুষ্ঠান 
সাপেক্ষ । ব্রদ্ধজ্ঞানেব ফল মুক্তি । উহাতে অনুষ্ঠানেৰ অপেক্ষা নাই। ভূতবস্ত 
পক জ্ঞানে কোনও রূপ অনুষ্ঠান নাই । ধর্শাজিজ্ঞাসাব জিজ্ঞাস] ভবা ব| জন্য । 
টা জ্ঞানকালে হয় না ব। জন্মে না, কারণ উহ! পুরুষের ব্যাপ[বেব অধীন, কিন্ত 
এক্স নিতাসিদ্ধ ভূতবন্ত, উা পুকযপ্যাপাবতন্ত্র নে । উভয়েখ চোদনা প্রভৃতি 
ভেদ আছে। ধন্ধমব্ষিয়ক ধিবানগুলি শ্রোতৃপুরুষকে “ইহা কর, এইরূপ কব” 
ইত্যাদি প্রকারে প্রবুত্ত করে। কিন ব্রহ্মবিষ্ক বিধান উহ্াব বিপরীত । “কর+ 
না বলিয়া, কেবল “জান” “ভাহাকে জান” এতন্মাত্র উপদ্দেশ দের়। কেবলমাত্র 
তাগত অজ্ঞানসংশয়াদি নিবৃত্তি কবিয্া দেন। অনম্তব আপনা হইতেই 
আদ্ববক অববোধ উপস্থিত হয়। 

'আচাধ্য শঙ্ষব অগাতোব্রদ্দজদ্ঞানা এই প্রথম হুত্রেব “অথ” শব্দেব অর্থ 
আনন্তর্য গ্রহণ করিয়া নিহ্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরগ, 
এমদমাদিসীবনসম্পৎ ও মুনুক্ষুথ এই সাধনচতুষ্টয়ের আনন্ত্যগ্রহণ করিয়াছেন। 
এস্থলে আচাধ্য রামানুজের সহিত তাহার পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইরূপ 
নিষ্বাক|চার্যের সহিতও তীহাব পার্থক্য আছে । নিথাঁকাচাধ্য কর্ন বা ধর্মজ্ঞানের 
আনন্তরধ্য স্ত্রীকার করিয়াছেন। * অন্তান্ত আচার্ধ/গণের সহিত যে পার্থক্য 


টিিউটিউউ ই... দিলি 
* “অথাধীতবড়ঙ্গবেদেন কর্মফলকষয়াঙ্ষযন্বরিষয়কবিবেকপ্রকারকবাক্যাজস্যসংশয়া বিষ্টেন 


শখ 











১৯০ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


আছে তাহা তাহাদের মতপ্রপঙ্গে উল্লখিত হইবে। আচাধ্য শঙ্কবের সঃ 
শমদমাদিই ব্রহ্গবিচারের মুখ্য সাংধন। নিফ্কাম কর্্মাদি গৌণসাধন। নি/ন, 
কর্মের কলে শনদমাদির উদ্ভব হইবে। ধন্দজিজ্ঞাসাব আবশ্তকত| তাই 2৯2 
মুখ্যরূপে অস্বীকার কবিয়াছেন। উ।ভ।ব মতে ধর্মজিজ্ঞাসার তাং) 
শমদনাির উদয় পর্যান্ত। তাই তিনি ডিবি উপক্রমণিকায় লিখিয়ান- 

"অভুয়ার্ধোইপি ষঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধন বর্ণাশ্রম।ংশ্চো্হ্য বিঠিতঃ স চ দেবা” 
সথ'ন প্রাধ্িহেতুরপি সন্ীশ্বরার্পণবুদ্ধা নুষ্ীয়নানঃ সব্বশ্রদ্ধর়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবছিউ,, 
শুদ্ধপত্বস্ত চ জ্ঞানানষ্ঠাযোগাতা প্রাপ্তিদ্।াবেণ জ্ঞানোৎপত্ভিহেতুত্বেন চ নিই শ্রে 
হেতৃত্বমপি প্রতিপদ্যতে |” (গৌতা উপক্রমণিকাভাষ নিঃ সাঃ ১৯১২ সং, ৭ পুঃ. 

আচার্য শঙ্করের মতে ধন্মীজগ্াসাব পুর্ধে ঝা পৰে যে কোঁন ভবস্থায়ত 21৫5 
চতুষ্টয় থাকিলেই ব্রহ্গলিজ্ঞাসা সম্ভন। তিনি ১ম স্ত্রেব ভাষে)ও ইহা বলিনাছেও 
“তেষু হি সতম্থ প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞ।-॥য়। উদ্ব্চ ণকাতে বর্গ জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাত 
ন বিপধ্যয়ে।” অতএব শঙ্করেব মতে সাধনততুষ্ট়সম্পন্নই প্রকৃত অধিকাদী। 
বরঙ্গাত্মজ্ঞানই গ্রতিপাদ্য। ইহাই বিষয়। সংসাবনিবৃত্তিই প্রয়োজন । প্রতিপাদা € 
প্রতিপাদক এস্থলে সন্বন্ধ। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য । শান্ত্রমুখে বিচার গ্রতিপারক 
অবগ্ত শাস্ত্র কেবল নিষেধমুখেই প্রতিপন্ন কবে। ব্রহ্মজ্ঞানই পরমপুরুধার্থ। 
জ্ঞানরূপা প্রমাণবৃত্তির অবগমনীয় বস্তু ব্রঙ্গ। বরক্গজ্ঞানেব উদয়েই সংসাবব 
বাঁজভূত অনর্থম্বরূপ অবিগ্তার নিঃশেষে নাশ হয়। অতএব ব্রহ্ম ভিজ্ঞান্ত। বর্গ 
গ্রপিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? প্রসিদ্ধ হইলে জিজ্ঞাসার আবশ্তকতা নাই। অপ্রপি 
হইলে জানিবার উপায় নাই। এতদুত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন, বাস্তবিক 
ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। কারণ, শান্ত্রমুখে জানিতে পারি নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তন্বভাব 
( স্বরূপলক্ষণ ) এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসমন্থিত ( তাস্থ লক্ষণ) ব্রহ্ম আছেন। 
ভাষায় ব্রহ্ম শের ব্যবহার আছে। ব্রঙ্গ শব্দের ঝুাৎপত্তি অনুসন্ধান করিলেও 
এ অর্থ ই প্রতীত হয়। যাহা বড়, যাহা মহান্‌ যাহ! বাধারহিত, যাহা নিবতি- 
শয়, তাহাই ব্রহ্গ। যাহ! অপেক্ষা বৃহৎ (ব্যাপক) বা উৎকৃষ্ট আর নাই তিনিই 


পপ 





পাজি  অ্পপ্সিপিস জোি 


তত এব জিজ্ঞািতধর্মীমাংদাশান্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকন্্নতৎপ্রকার তৎফলবিষয়কব্যবসায়ল।তনিব্েদে 
ভগবতপ্রসাদেপ কনা ভর্দিশদেনচ্ছালম্পটেনাচার্ে কদেবেন শ্ীগুরুতক্তেকহার্দেন মুমুক্ষুণানস্তাচিন্তয- 
স্বাভাবিকম্বরূপগুণশক্তা!দিভিঃ বৃহত্বমো যে! রমাকান্ত; পুরুষোত্তমো ্ষশবাডিধেয তিক 


জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপুক্রমঃ বাক্যার্থঃ | 
(নিশ্বাকাচাধয কৃত মির (দার্শনিক ব্রহ্গবিদ্থা। সং ২৮ পৃঃ 





ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। তি 
বপ্ধ। বাহ] নশ্বব, তাথা সন্দান। তাহা কণনই নিবতিশয় হইতে পাবে না। দোষ 
নাই বলিয়াই ব্রঙ্দ নিতাশুদ্ধ । আঁড়েব ।বপবাত বসিয়া নিত্যবুদ্দ। অসীম 
বলরাই নিত্যদুক্ত। শীন্ত্রও ব্রহ্মকে সকণের নাসা বলিয়। নিদেশ কব্রাছেন | 


“"অ্মাতু! ব্রঙ্গা?। বিদ্বান বাক্তি অনুভব কবেন- আত্মাই ব্রঙ্গ। সকলেই 


মাপনাকে আমি বালয়া জানে । “আামি না একশ পোধ কাচাবও দাভ। 
বেবপিব নাই-সেই "আি” অতএৰ বরা প্রসিদ্ধ | শব তাই বলিয়াছেন, 
“সর্ন্তান্ত্বচ্চ ব্ঙ্গাস্তিত্প্রনিদ্ধঃ। নর্কোহান্মান্িহং পভোতি ন নাহমস্মীতি। 


পা ৮৮ 


গর ঠিনাত্মান্তিত্বপ্রাসকিঃ শ্যাৎ সর্বলোকে। লাহমন্মাত প্রতাগাৎ। আহা চ বর্দ।। 


(১মক্তত্র ভাষা )। এক্ষণে আগঙ্কা হইতে পাবে এছ মান্মরূপে প্রসিদ্ধ থাকিলে 


০ 


সিঞ্রাসাব প্রয়োজন কি? তছগ্তবে শহ্গব বলিতেছেন, আছে, কাৰণ, 
প্রকতৰপে আক্মবোধ সকছেব নাই। কেছ দেছাম্ববাদী, কেহ ইন্দ্িগাস্মবাদা, 
কেহ মনমত্মবাদী এেইরূপে বর্গ শিরষে নান প্রকার বিগ্রাতপত্তি 
আছে । প্রকৃত ব্রহ্গাত্মজ্ঞান থাকিলে বপ্রতিপস্ত থাকিতে পাবিত না। প্রক্কত 
বঙ্গা ম্বপ্রতিপাদনেৰ জন্তই িজ্ঞাসার প্রয়োজন । শান্ববাক্যৎণে ও অনুকুল 
তকবলেই ব্রহ্ষবিচাব সম্ভব। কুট তর্ক ধা শুষ্ক তকের তিনি বিবোধা। 
তাহাব মতে তক অপ্রতিষ্ঠ। তিনি দ্বিতার অধ্যার়ে ১ম পাদে এবিলনে বিশেষ 
ভাবে নিচাব করিয়াছেন। শঙ্কবের মতে শ্রুতি, গুরু ও অন্ুভূতিই প্রমাণ । 
তি ও গুরু হইতে পরোক্ষন্ুতৃতি হর। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাননবলেই 
আত্মন্বপেব অপরোক্ষান্ুভৃতি হর়। শ্রতিবলেই তাই ব্রঙ্গবিচ।ব সম্তব। 
উঞ্জিয়িক প্রত্যক্ষ অনেক স্থলেই ভ্রমান্মক। অনুমান প্রত্যক্ষেব উপব নিভব 
করে। অতএব অনুমানও ভ্রমাত্সক হইতে পাবে। অর্থ(পত্তিও প্রত্যক্ষ 
বনেই সম্ভব । উপমানও সেইরূপ । অতএব অর্থাপত্তি, উপমানপ্রভৃতি হইতেও 
আতপ্রমাণ ৰপব্ৎ। কারণ, শ্রুতি খধিবাক্য। খবিগণ অপবোক্ষানুভূতি- 
বলে প্রত্যক্ষ কবিয়। শান্ত্রবাক্য উদ্ধার কবিয়াছেন। অপবোক্ষানুতাঠিতে প্রম 
প্রমাদ থাকিতে পারে না। অনুভূতি জ্ঞানজ। যাহা অজ্ঞান তাহা জ্ঞান নহে। 
যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই অপরোক্ষান্ুভৰ । আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন-- 

“এ্রতাযাদয়োহনুভাবদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্‌, অন্থুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্ত- 
বিষযত্বাচ্চ ব্রহ্ম বিজ্ঞানন্ত” (১1১।২ ভাষ্য )। 

প্রমাণ সম্বন্ধে পরবর্তী আচার্ধ্যগণ--শ্রীহর্য (দ্বাদশ শতাবী, ) চিৎসখ 
আচাধ্য (দ্বাদশ শতীবী,) প্রভৃতি বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন 


১৬২ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


অতএব আঁচার্ধা শঙ্করের মতে শ্রুতি ও অনুভবপ্রমাণই বলবৎ । ব্রহ্মবিচার 
করিতে হইবে। আব শ্ররতিৰলেই ব্রহ্ষবিচাব সম্ভব। শ্রুতিই স্ব: 
প্রমাণ । শ্রুতির অন্ত কোনও প্রমাণ নাই। শ্রুতি অপৌরুষের। শ্রুতি ব্রহ্দেব 
যে লক্ষণ নির্দেশ করেন, তাদন্ুবলেই জিজ্ঞাস! সম্ভব । শ্রুতি বলেন, জগতেব 
উৎপত্তি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, তিনিই বর্গ । অবগ্তই স্থ্টি মায়িক। 
মায়িক হইলেও মায়ার আধার ব। আশয় ব্রহ্গ। যদ্ি৪ স্থষ্টি মায়াময়, তথাপি 
ইহার শৃঙ্খলা আছে। মায়াবীর মায়াব ন্যাপ ব্র্গোর মায়া হইতে আকাশাদি 
অপক্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে জগতেব উদ্ভব হইয়াছে । আকাশাদিক্রমে 


* স্থল প্রপঞ্চ হহয়াছে। আকাশ হইতে বাঘু, বাষু হইতে তেজ, তেজ হইতে আপ, 


ঞঁ 


আপ. হইতে পৃথথী। এইরূপে অপঞ্চীক্কৃত পঞ্চমহাভুতের উদ্ভব । আবাব পর্ধাভু 
একে অন্ঠের ভিতরে অনুপ্রবেশ কবিয়া পর্ীরুত পঞ্চভুতের উদ্ভব। এই পঞ্চীক্কত 
পঞ্চভূতই স্ুলপ্রপঞ্চেব উপাদান। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভৃতই ্ুক্ষাপ্রপঞ্চের কাবণ। 
এবং মায়াই কারণপ্রপঞ্চেব মূল। ঈশ্ববেব সাক্ষিত্বনিবন্ধনঈ মায়াব বিকাশ। 
সাঙ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি স্বতন্ত্র) কিন্তু বেদান্তমতে মায়! ঈশ্ববেব 
অধীন। ঈশ্ববের অধ্যক্ষতাবলেই মায়! 'স্থরতৈ সচবাচবম্‌” | সাংখ্য পরিণাম- 
বাদী। আচাধ্য শঙ্কব 'বিবর্ভবাঁদী। বামান্ুজাচার্য প্রভৃতিও পবিণামবাদী। কিন্ত 
তাহাদেব পবিণামবাদ ও সাংখ্যেব পবিণ।মবাদে পার্থক্য আছে। সাংখ্য ঈশ্ববেব 
অধীনতা শ্বীকাব করেন না, প্রকৃতিব পরিণামেই জগতে উদ্ভব । কিন্তু রামানজা- 
চাধ্য প্রভৃতির মতে ঈশ্ববই জগত্রূপে পরিণত হইয়াছেন। ইউবোপে বিবর্ত- 
বাদেব অনুব্ধপঞ্ কোনও মতবান দেখিতে পাই না। বামান্ুজেব মতবাদের 
সহিত 5717028 ও 17০6] প্রভৃতি দার্শনিকগণেব সাদৃগ্য আছে। রামানুজা- 
চার্যেব মতবাদকে 7103915া0, বল। যাইতে পাবে, কিন্তু আচাধ্য শহ্কবের 
মতবাদ 021051510 নহে। 


জ্ঞান ও কন্ম। 
আচার্য্য শঙ্করের মতে জ্ঞান অখণ্ড । উপাধির যোগেই নানারূপ বলিয়া, 


*বোধ হয়। বিষয় নানা, কিন্ত বোধ এক। জ্ঞান বস্তৃতন্ত্। বস্তর যাথাত্যজ্ঞানে 


পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষা নাই। কারণ, জ্ঞান বস্ততন্র। বস্তর স্বরূপানুরূপ 
জ্ঞানের উদয় হুইবে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই অন্তরূপ করিতে পারে না । অগ্থা- 
॥ বোধ মিথ্যাজ্ঞান, যাথাত্মজ্ঞানই ততজ্ঞান। আচার্যা বলেন, “ন বস্তযাথাত্মা- 


তগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্যয | ১৯৩ 


জ্ানং পুরুষবৃদ্ধাপেক্ষম্‌, কিস্তুহি__বস্ততন্ত্রমেব তৎ। নহি স্থাণাবেক্সিন্‌ স্থাপুর্বা 
পুরুষোহন্যো বেতি তন্বজ্ঞানং 'ভবতি তত্র পুরুযোইন্টো বেতি মিথ্যাজ্ঞানম্‌। 
স্থাগুবেবেতি তৰজ্ঞানং, বস্ততন্ত্বাৎ |” (১।১।২ ভাষ্য )। অতএব বরঙ্মবিজ্ঞ।নও 
বন্তুতন্্। কারণ, ব্রহ্ম চিরনিষ্পন্ন দিদ্ধবস্ত। আচার্্ের মতে ব্রহ্গজ্ঞানে ক্রিয়ার 
অগ্নপ্রবেশ অসম্ভব ॥ হেয়োপার্দেয়পবিশ্ন্য ব্রঙ্গাত্বোধে সর্বক্লেশের বিনাশ 
5র। তাহাই পবমপুক্তযার্থ। উপাসনাপি ব্রহ্গজ্ঞানের সহকাবী, কিন্তু মুখ্যকারণ 
নহে। কাবণ, রঙ্গাম্মবিজ্ঞানে ক্রিয়াকারকাদি দ্বৈতবোধ উপমন্দিত হইয়া যায়। 
রঙ্গাত্মবিজ্ঞানে ইদ্ঘতমত বিমন্দিত হইলে উপাসনাব অবসর থাকিতে পারে 
না। ব্রহ্ম নিতা, সর্বজ্ঞ, সর্বগত, নিত্যতৃপ্র, নিতাশ্ুদ্ধমুক্তস্বভাব, বিজ্ঞানা- 
নন্দগরূপ। উপাসনার্দি কর্ম । কর্মফল ও জ্ঞানফলের ভিন্নতা আছে । ব্রঙ্গ- 
জ্কানই মুক্তি। মুক্তি স্বক্নপনিষ্ঠ | শাস্ত্রীয় বিধিবলে কর্মে প্রবর্তন! হয়। বিধি ও 
' নিষেধশান্স কান্মেব প্রবর্তক | ধর্্মীধর্ম্মেব ফল প্রতাক্ষ। স্থখছুঃখই ধর্মা- 
ধর্শেব ফল। শাবীরিক, পাচিক ও মানসিক কর্মেব তারতম্য আছে। 
অধিকাবীর তারতম্য আছে । 

মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়| দেহবান্‌ সকলেব শ্ুথছ্ঃখের তাবতমা আছে। স্ুখ- 
টঠখেব তারতম্য থাকিলে ধন্মেব তাবতম্য থাকে । ধন্মব তারতম্যে অধি- 
কাবীৰ তাবতম্য আছে। ম্ুথেব তাবতম্য ও তৎনাধনেরও তারতম্য আছে, 
কিন মুক্তিব কোনও তাবমা নাই। ব্র্গস্ববূপে অবস্থিতিই মোক্ষ। তরঙ্গে 
নীবতম্য নাই । অতএব মোক্ষ অনুষ্টেযরবিলক্ষণ ও নিত্য । তাহাতে উৎপাদ্য, আপা, 
বিকার্ধ্য বা সংস্কার্যায কোনও প্রকার ক্রিয়াবই অনুপ্রবেশ সম্ভব নহে। ব্রঙ্গজ্ঞান 
পুকষেব ব্যাপারতন্ত্র নহে, কিন্তু প্রত্ক্ষাদি প্রনাণব্ষয়ক বস্তজ্ঞানেব স্তায় 
বন্থতন্্। ব্র্গকে “ইদস্তয়া” নির্বচন কবা যার না। শান্সও ব্রন্মকে প্রত্যগাত্ম- 
বূপে অ্বষা বলিয়াই প্রতিপাদন কবিয়াছেন। মুক্তি বা ব্রন্গম্বৰপতা৷ উৎপাদ্ 
5ইতে পারে না। কারণ, তাতে মোক্ষ অনিত্য হইয়! পড়ে, কাধ্যের 
অপেক্ষা থাকে ও মোক্ষ জন্যবস্ত হয়। বিকার্যয হইলেও অনিত্যতা অপরি- 
চার্ধ্য। আপা হইতে পাবে না । কারণ, বরহ্গ স্বাখ্মস্বরূপ ৷ সর্বগত বলিয়্াও নিত্য 
আপ্তস্বরূপ। সংস্কার্যও হইতে পাবে না। কাবণ, ব্্গস্বরূপতা অনাধেয় ও অতিশয়। 
নিতশুদ্ধ বরঙগাত্ন্বর্ূপের দোষাপনয়নেব কোনও তাৎপর্য্য নাই। আত্মার ক্রিয়া" 
'শ্রযত্ব কোন রূপেই সম্ভব নহে। কারণ, ক্রিয়া যে আশ্রয়ে প্রকাশ পার, 
সেই আশ্রয়কে বিকৃত না করিয়া আত্মলাভ করে না । “দাশ্রয়া হি ক্রিয়া 

১৩ 


১৯৪ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


তমবিকুর্বতী নৈবাতআ্সানং লভতে”” (১1১1৪ ভাষ্য )। বিকার হইলেই আশ্ব 
অনিত্য হইয়া! পড়ে। ব্রহ্গভাবই মোক্ষ। অতএব ব্রন্গস্বরূপত! সংস্কারধ্যও হইতে 
' পারে না। জীব সর্বাবস্থায়ই মুক্ত । কেবল অবিদ্যার বশে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত 
গ্রীবাদেশে গামছা আছে, কিন্ত মনে নাই । ব্রঙ্গাত্স্বরূপতাও সেইরূপ । গুরু 
ও শান্্ মনে কবাইলেই আত্মন্বূপেব পবোক্ষান্ুভৃতি হয়, এবং বিচাবেই 
আত্মস্বরূপের স্ফপ্তি হয়। 
জ্ঞান মানসীক্রিয়া হইলেও ক্রিয়া ও জ্ঞানে পৃথকৃত্ব আছে। 'ক্রয়া ক? 
আচাধ্য শঙ্কর বলিতেছেন-_- “ক্রিয়। হি নাম সা যত্র বস্তস্বরূপনিবপেক্ষেৰ 
£ চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপাবাধীন] চ” অর্থাৎ যাহা বস্তর স্বদপ অপেক্ষা 
, করে না, অথচ ঢোদিত হয় অর্থাৎ “কব” বলির! উপদিষ্ট হর, ফলকল্ে তাহাই ক্রিয় 
এবং তাহা পুরুষের চিত্বেব অবীন। ধ্যান চিন্তাপ্রভৃতি সবই মানস বাপাব। 
তাহা পুরুষ করিতেও পাবে, নাও কবিতে পাবে বা অন্ত বকনও কবিতে পাবে, 
কিন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাব সন্তাবন| নাই। কাবণ, জ্ঞান প্রমাণজন্ত । প্রমাণ 
যথাভূতবস্তবিষয়ক। জ্ঞানকে কবা, না কব! বা অন্যরূপ কবা যায় না। জ্ঞান 
* বৃস্তনিষ্ট, জ্ঞান বস্ত্তত্ব। উহা! চোদনাতন্ত্র বাঁ পুরুষতন্ত্ব নহে | জ্ঞান ও 
কর্মের ইহাই পার্থক্য । কর্ম অজ্ঞানের ফল, কর্ম চঞ্চল, কন্মম জড়। স্পন্দন 
ক্রিয়া, স্পন্দনই জড়েব ধন্্ম । গতিই স্পন্দন, গতিই জড়ের ধন, কিন্ত জ্ঞান 
স্থির, জ্ঞান চৈতন্য, চৈতন্যে ক্ষয় ব্যর নাই । চৈতন্য অচঞ্চল। জ্ঞানের প্রকা- 
শেই জড়ের প্রকাশ । জ্ঞান স্বগ্রকাশ, কর্ম জ্ঞানের প্রকাশ্য । কর্ম নানা 
জ্ঞান এক। কর্ণ থণ্ডিত, জ্ঞান অথপগ্ডিত। কর্ম সবিশেষ, জ্ঞান নির্বিশেষ। 
জ্ঞান শুদ্ধ, কর্ম অবিদ্যাধবস্ত। জ্ঞান নিত্যমুক্ত, কর্ম বন্ধন। আচার্য শঙ্কবের 
মতের কর্ম ওজ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মণ্ম এই । অবশ্যই শঙ্কর জ্ঞানকে 
কর্মের সহকারী বলিয়াছেন। উপাসনাদি কম্ম অন্ৈতাত্মজ্ঞানের উপকাবী। 
তিনি ছান্দোগোপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় বলিতেছেন,--“তান্তেতানি উপাসনানি 
সত্বশুদ্ধিকরত্বেনে বস্ততত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আঁলম্বন" 
বিষয়ত্বাৎ সুখসাধ্যানি ৮৮” । (ছা উ, ১; বাঃ বিঃ সং ৯ পৃ) । 


জ্ঞান । 


আচার্য্য শক্করের মতে আত্মবোঁধ বা অহংপ্রত্যয়ই সকল জ্ঞানের মূল। 
আত্মাই সকল জ্ঞানের আশ্রয় অস্া স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার নিরাকরণ অসস্ভব। 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ১৯৫ 


থে বলিবে শ্রাত্মা নাই, সেই আত্ম। ৷ “আমি নাই” এরূপ কেহই বলিতে পারে না । 
আত্মা আগন্তক নহে । কাবণ, আত্মা স্বরংসিদ্ধ । অন্য প্রমাণবলে আত্ম। প্রমাণিত 
য় এরাপও নহে । কাবণ, আমি না থাকিলে প্রমাণ বা শ্রমের সিদ্ধ কবিবে কে 2 
'আত্মা সকল গ্রমাণাদিব্যবহারেব আশ্রয়্। অতএব সকল প্রমাণাদি ব্যবহাধেব 
পূর্বেই আত্ম! সিদ্ধ আম্মাব তাই নিরাকরণ 'অসগ্তৰ | আগন্তক নম্ত নিবাকত 
হইতে পাবে । স্বরূপেব নিবাকরণ অসম্ভব | কাঁবণ, ঘে নিবাকবণকত্ত। সেই তাঁচাব 
ববা(প। জ্ঞাতাব কথনও লোপ হয় না। আচার্ধ শঙ্কর বলিতেছেন--“আত্মস্বাচ্চ 
আয্মনো নিবাকবণশঙ্কান্থপপন্থিঃ | নহ্াস্থ আগন্ককঃ কণ্ট।চৎ স্বরংসিদ্বত্াৎ। 
নহ জাম আক্সনঃ প্রমাণমপেগ্য সিদ্ধাতি | তত্ত ভি এতম্মাদানি প্রম।ণাহ/সি- 
গ্রাসঃসন্গমে উপাপীয়ন্তে | ৯** আম্ম। তু গ্রমাণাদিবাবহাবাশ্রস্থাং প্রাগেক 
প্রনাগাপিবাবঙ্গাবাৎ সিধাতি। নম চেদ্রশন্ত নিবাঞ্বণং সম্ভবভি। আগম্থকং হি ৭ 
নিবাক্ররতে ন স্বরূপমূ। য.এব হি শিবাক্তা হদেন তন্ত প্কগম্‌ তৈ-৩-৭ ক) । 

মাচাধেধ মগেজ্ঞান নিতোপিত,। উহা আগন্তক নগে।  ফবাসী দার্শনিক 
ডেকাতেব মত 4592165 ৪০ ৪৪00 অর্থাৎ আনি চিন্তা কবি অতএব আমি 
আছি। উচা প্রক্ীভপ্রস্তাবে স্থণদশিতাৰ পাবতীনক। আমি আছি--ইভা 
পমণহ কপিবাব জগ্য (ন্তাব্প প্রমাণেব আবগ্ৰকতা নাই । 

জন্দূণ দাশনিক কাণ্ট (107) ববং জ্ঞানকে সহজ ( [70010107021 ) বলিয়া 
মাচাধ্য শক্ষবের নাত অনেক পরিমাণে পাদৃন্ঠ বক্ষ কাবস্থাছেন। আচান্যের 
তে শ্মবণাদিও অন্ুভূতিসাপেক্ষ। অনুভূতি অগ্থভবকর্তী ভিন্ন 'অসন্তব। অন্থভপ- 

পাই নিতোদিত জ্ঞানস্বদপ আম্মা । তীাহাব মতে জাগতিক জ্ঞ।ন আপেক্ষিক। 
রে চৈতগ্ঠই সর্বজাগতিক জ্ঞানের আশ্রর। জ্ঞানে দেশকালপবিচ্ছেদ 
নাহ। জ্ঞান নির্বিশেষ, অবাধিত! জাগতিক জ্ঞানে দেশকালপরিচ্ছ্দের ভিতব- 
দি জ্ঞানেব উদয় হয়। ব্যবহাবদশায় জ্ঞান পাবচ্ছেদের ঠিতব দির প্রকাশ 
পাইলেও সেই পবিচ্ছেদকেও জ্ঞান প্রকাশ কবে। ভ্ঞাতা আছে বলিয়াই দ্রিক- 
কালেব প্রকাশ । সুযুপ্তি অবস্থায় দেশকালপরিচ্ছেদ লঘ পায়। শ্ধঠঃখ 511 
্রস্থাত আন্তবিক বৃত্তিগুলি আমরা দেশপবিচ্ছেন নিয়। বোধ করি না। কেকা 
কালের সাহাধ্য গ্রহণ করি। জাগরণে ও স্বপ্নে বহির্বোধ দেশ ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু 
বগ্েব বোধ ও জাগরণের দেশকালবোধ পৃথক্‌। স্থধের কাল ও ছুঃখেব কালেব 
৩স্তেব আত্মত্বাৎ। | 





১৯৬ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


* পার্থক্য আছে । কিন্তু জাগরণ, স্বপ্ন ও ন্ুষুণ্তি সকল অবস্থায়ই “আমি” বোধের 
বিপর্যয় হর ন।। সুযুণ্যোখিত ব্যক্তিও বলে “আমি সুখে ঘুমাইয়াছি”। সে স্ববুপ্ধ 
অবস্থা স্মরণ করে। অনুভব না করিলে, স্মরণ কবিতে পারিত না। অন্থৃতব 
করিলেই অনুভবের কর্তা আছে। সেই জ্ঞাত। বা আত্মার বিপরিলোপ অমস্তব। 

* আত্মা দেশকালাদি পরিচ্ছেদের জ্ঞাতা। অতএব আম্মাই সর্বজ্ঞানের আশ্রন্ন। 
জাগতিক জ্ঞান আপেক্ষিক । উহা! দেশকালপরিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখিয়! উদিত হয়। 
কিন্তু ুযুণ্তি অবস্থায় দেশকালপবিচ্ছেৰ থাকে না। কিন্তু সে সময়েও আত্মবোধ 
আছে। কারণ সে অবস্থার শ্বরণ হয়। আচার্যেব মতে জ্ঞান আপেক্ষিক ব 
পত্ভ্রিয়িক নহে, বরং ন্্িক়িক জ্ঞানের আশ্রয়। আত্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি বিষয়গ্রহণে সমর্থ । 'তন্ত ভাস! সর্বমিদং বিভাতি।” জ্ঞান 

* নির্বিকার ও নির্বর্িকর। জ্ঞান নিত্য । জ্ঞানব আয়ব্যয় নাই, উৎপত্তি প্রভৃতি 
বিকারও নাই । জ্ঞান নিত্য দিদ্ধবন্ত । জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞের-__ এরূপ ভেদ নাই। 
আত্ম জ্ঞাতা, আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞাতা প্রতি 
.ভেদ কাল্পনিক। এক অথগ্ড জ্ঞানই প্রকৃত স্বূপ। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জের 
প্রভৃতি ভেদ পারমাথিক নহে। উহ! আপেক্ষিক। প্রত্যগাত্মস্বরূপে জ্ঞাত 
প্রতৃতির ভেদ নাই। «আমাকে জানা” অর্থ আমিই । “আমি জানি” অর্থ 
আমি। “আমি” ও “জ্ঞান” একই বস্ত। জ্ঞানই স্বরূপ । 

আত্মা! | 

আচার্য শঙ্কবের মত আত্ম সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও মানন্বম্বরূপ। যাহা 
সৎ, তাহাই চিৎ, তাহাই আনন্দ। আত্মার বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই। 
আত্মা সর্ববিকারবর্জিত, নিত্যমুক্ত । আযম কুটস্থনিত্য । আত্মার পরিণামও নাই। 
আত্ম শাশ্বত ও সনাতন। আত্মা ত্রিকালে সৎ, তিন অবস্থায় সৎ। আমি 
'আছি এই অস্তিত্বই জ্ঞান। আমি আছি ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আমি সং। 
আমি জানি অর্থ আমি টিৎ। জ্ঞানই 'আানন্দ। অতএব আত্মা সচ্চিদানন্দ। 
যাহা জ্ঞান তাহা অজ্ঞান নহে । অতএব আত্মার অভ্ঞান নাই। অজ্ঞানেই 
বন্ধন। অতএব আত্মা নিত্যমুক্ত। আত্ম! যে বন্ধন বোধ করে, তাহা 
অভ্যাসের ফল। পীরমাথিকন্বরূপে আত্মা নিত্যই মুক্ত। আত্মার বন্ধ 
পারমাধিকম্বভাব হইলে উহার নিবৃত্তি হইতে পারিত না । কারণ, স্বভাবে 
নাশ নাই। আগন্তকের নিরাকরণ হয়। স্বভাবের নিরাকরণ অসম্তভব। আত্মা 
দেশকালপরিচ্ছেশূন্ত । জাগরণেও আমি আছি, স্বপ্নেও আমি আছি, স্বযুপ্তিতেও 
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আমি আছি। ইহাদের অন্তবালেও আমি আছি। আমি অতীতেও ছিলাম ) কারণ, 
তাহার শ্মরণ হয়। বর্তমানেও আছি। আব বর্তমানে আছি বলিয়াই ভবিষ্যতেও 
থাকিব। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই আমি জানি । অতএব ত্রিকালে তিন 
অবস্থায় আমি আছি। “আমি বোধ” সকল জীবেই বর্তমান। অতএব আমি 
সর্বগত। আত্মা এক। সর্বদেহেই এক আত্ম। ১ অবস্থিত, 
“একো! দেবঃ সর্বভূত্ডেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তবাত্মা,” 

আত্মা আকাশবৎ সর্বব্যাপী ৷ মঠাকাশ, ঘটাঁকাশ যেরূপ পাবমাথিক নহে, এক 
অথণ্ড আকাশই পাবমাথিক, সেইরূপে এক আত্মাই সর্বগত, ভেদ কেবল 
ওপাধিক। সাঙ্খযমতে আত্মা বহু। বামান্থুজ প্রভৃতির মতে আত্ম অণু। আঁক্মাব 
সর্বব্যাপিত্ব সাঙ্যাদিবও সন্মত। আত্ম! বন ও সর্বব্যাপী হইলে এক দেহে বন্ত 
আত্মার সমাবেশ হয়। অণুপবিমাণও সর্বগত হইলেও এই দোষ অপরিহার্ষা 
শঙ্কবেব মতে উপাধিব ভেদ আছে। উপাধির ভেদেই ভোগপ্রভৃতির ভেদ । 
বামেব সুখে, রামেব দুঃখে ঠ্ামেব হৃখ বা ছ্ঃখভোগ হয় না। ইহার কাবণ 
মন্তঃকরণরূপ উপাধিব ভেদ। আত্মা বাম ও শ্তামেব এক। আচাধ্য শঙ্কবেব 
মতে আত্মা নিক্রিয়, নিগুণ, 'আত্মার কর্তৃত্বভোক্তত্ব নাই। কেবল উপাধিখ 
যোগেই আত্মা কর্তা ও ভোক্তার স্টায় আভাত তয়। আত্মা সক্রিয় হইলে বিকাব 
অনগ্যন্তাবী। বিকাব থাকিলেই বিনাশ অপরিহার্ধ্য। আত্মার অনিত্যতা 
অসন্তব। কর্তৃত্ব থাকিলেও আসমা অনিত্য ভইয়া পড়েন। নৈয়ায়িকগণ 
ও শৈবাচাধ্যগণ আত্মার কর্তত্ব স্বীকার করেন। ক্িস্ত কর্তত্ব থাকিলে আত্মাব 
[বকার অবশ্তস্তাবী। আত্মা কুটস্ক নিত্য। তাই বিকাব অসম্ভব। মূর্ত বস্থব 
বিকাব সম্ভব। অমূর্ত আম্মাধাবকার হইতে পারে না। সাঙ্খমতে আত্মার 
কর্তৃত্ব নাই,ভোক্তত্ব আছে কিন্তু ইহাও 'অন্নুপপন্ন। ভোক্ক-ত্ব থাকিলেই কর্তৃত্ব 
থাকে। যে কর্ত। সেই ভোক্তা । করিবে একজন, ভোগ করিবে অন্ত-_ ইহ! 
অসম্ভব। ভোক্ত-ত্ব থাকিলেই বিকাৰ আছে। বিকার থাকিলে আত্মার কুটস্থ 
নিত্যতা বাধিত হয়, শ্রুতিবাক্যেব বিরোধও অনিবার্য হয়। শঙ্কবের মতে তাই 
আত্ম! অসঙ্গ, নিক্ষিন ও সংসারধর্শনিন্ুক্ত । শঙ্কর তাই বলেন--পপুরুষে! চি 
বিনাশহেত্বভাবাদ্‌ অবিনাণী বিক্রিয়হেত্বভাবাচ্চ কুটস্থনিতাঃ। অতএব নিত্যশ্ুদধ- 
ৃদ্ধমুক্তম্বভাবঃ 1” (১-১৪ স্থ ভাষ্য)। জীব কেবল অধিষ্ভার বশেই 
আপনাকে দেহবান্‌ বলিয়া মনে করে। মনগ্রভৃতিতে আত্মাকে আরোপিত 
করিয়া কর্ত। ভোক্তা বলিয়া ব্যবহার করে। মিথ্যাজ্ঞানই ইহার মূল। শঙ্ষব 
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বলেন-__“নহাত্মনঃ শবীবাত্মভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানমুক্ত1 অন্ততঃ অশবীরদ্ 
শক্যং কল্সয়িতুম্। নিত্যমশরীবত্বম্‌ অকর্মমনিমিততত্বাৎ ইত্যবোচাম” ( ১-১-৪ 
ভাষ্য )। “মিথ্যাভিমানস্ত প্রত্যক্ষঃ স্ঘন্ধহেতু*” ( ১-১-৪ সঃ ভাষ্য ) “ভোনস্থ 
উপাধিনিমিত্বো মিথ্যাক্তানকপ্সিতো। ন পাবমাথিকঃ।৮ (৯-৪-১০ সুত্র ভাষ্য, 
ভাগ । 

আচাধ্য শঙ্কর জগতের ব্যাবহাঁধিক সত্তা স্বীকাব করিরাছেন। উপলব্ধি উব 
অতএব বাহা বস্তুর ব্যাব্হারিক সত্তা আছে। দেশ কাল বস্তপ্রভৃতিব পবিক্ছে 
আপেক্ষিক। দেশ, কাপ ও কার্যকারণ দয়া জাগ তক বাবঠাব। শঙ্গব বাহ 
বস্তর নিরাশ করেন না৯, বরং বৌদ্ধগণেধ মত নিধসন কবিফাছেন। (২1১১ 
-৩২ স্তর) তীহ্কার মতে মন যতক্ষণ আছে, ভততক্ষণই জগং আছে । রন 
অ-মন হইলেই দ্বৈতনিবুত্তি হয়। আচার্য গৌড়পাদ বণিক্মছেন- 

“মনোমাক্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পবমার্থতঃ | 
মনসো হামমনীভাবে দ্বৈতং নৈবকোগলভাতে ॥” 

দ্বৈত মনোমাত্র । অদ্বৈত পারমাথিক। মন অ-মন ঠইলে দ্বৈত উপপঞক 
হয় না। শঙ্কব এই মতবাদহই আরও স্ফুটতবন্ধপে প্রপঞ্চিত করেন। 
পারমাথিক ও ব্যাবহারিক সন্ত স্বীকাব করিপ্জা প্রাতিভাপিক ও 'প্রাতীতিক 
সত্তা হইতে ব্যাবহারিক সত্তার পৃথকৃত্ব দেখাইয়৷ তিনি জাগতিক ব্যবহাবের 
মর্ধ্যাদা রক্ষা কবিয়াছেন। ইহাতে শ্রুতিস্থৃতিচোদিত কর্ষেরও স্থান বহিাছে। 
তাহার মতে অদ্বৈতাত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্স্তই ক্রিাকাঁবকফল ইত্যাদি ব্যবচাবের 
মর্ধযাদা। জাগতিক বোধ না থাকিলে ক্রিয়া কাবকাদি ব্যবহাব টলতে 
পাবে না। অধ্যাস ভাষো তাই বলিগ্নাছেন, «প্রাক চ তথখাভূতাত্ম বঙ্গানাৎ 
গ্রবর্তমানং শীন্ত্রমবিষ্ঠাব্ধিষয়ত্বং নাতিবর্ততে। তথাহি ব্রাঙ্গণো যজেতেত্যাদীনি 
শান্্রানি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োহ্বস্থাদিবিশেষাধ্যাসমা শ্রিত্য প্রবর্তৃস্তে ।” 

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন--“প্রাক চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যা হতঃ সর্ধবঃ সত্যানৃত- 
ব্যবহারঃ লৌকিকো বৈদ্িকশ্চেত্যবোচাম 1৮ (২-১-১৪ নুত্রের ভাষ্য) 
আত্মবিচারের ফলে মনের লয় হইলেই দৈতনিবৃত্ত হইবে। ব্যাবহারিক 
জগতের ক্রিয়াকলাপ সকলই শ্বীক্কৃত। গ্রীকৃ দীর্শনক চ19£0র মতে মনোম 
জগৎ সত্য । দার্শনিক [৪170এর মতেও মনো।ময় বা অব্যক্ত জগৎ সত্য | হেগেলের 
মতেও মনোময় জগৎ সত্য । কিন্তু শঙ্কর বলেন মনোময় জগৎ মিথ্যা। দার্শনিক 
প্লেটো বহির্জগৎকে ছায়ামাত্র বলিয়াছেন ( চ6280110)1 1870 এর মে 
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11717041151 বা 12750210060] ০৮1০০ বা অব্যক্ত প্রকৃতি সৎ। 
কিন্তু বছিতর্জগৎ না৷ দৃণ্ঠজগৎ বা ধীন্দ্িরিক জগং অস্থিব। শঙ্কর বলেন _বহির্জগৎ 
বা দৃষ্ঠঞ্গৎ মিথা। নহে। যাহাব সাহাধো দৃগ্জগৎ্ধ উপলব্ধি হয়, সেই মনই 
মিথা।। মন জাগরণে এক প্রকাব, স্বপ্নে অন্যরূপ এবং স্ুৃযুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
অতএন মনেব স্ভিরতাঁ নাই । মন তিন অবস্থায় শাশ্বত ও সনাতন নহে, 
নুষপ্তিতে বাধিত হয়, অতএব মন সৎ নহে । 
মন আভাস মাত্র। মন অ-মন হইলেই দৃশ্ঠ উপলন্ধ হয় না, দ্বৈত নিবৃত্ত 
হয়। মনই মানা, মায়ার নিবৃত্তিতে দ্বৈত নিবুন হয়। ঘতক্ষণ মন আছে, 
ততক্ষণ দ্বৈত আছে, জ্ঞানে অজ্ঞান ব| মায়াব নিবৃন্তি হয়, মনেব নিবৃত্ত হয়_- 
দ্বৈত বা জগৎ প্রপঞ্চের অণসান হন। শঙ্কব ব্যাবহাবিক জগৎকে 
প্রবানরূপে নিত্য বলিয়। স্বীকাব কবিষছেন। তিনি অধ্যাসকে “অনাদি, অনস্ত 
ও নৈসগিক' বলার ব্যাবহাবিক জগৎ "ঠাা'ব মতে প্রবাহনপে নিত্য ।* এই 
জগতেব অবিঠান চৈতন্য | সাঙ্খামতেব প্রধান না প্রকৃতি উচার কাবণ নহে। 
পর্যযালৌচন1 বাহীত এন্দপ শুঙ্খল! বিবচিত হইছে পাবে না। প্রধান জড়। 
পর্যালোচনা! করা জড়েব ধন্দ নহে । অতএব প্রকৃতি বা প্রধান জগতের 
হইতে পাবে না । পবমাণুও জগতেব কাবণ হইতে পাবে না। ঈশ্ববই 
জগতেব কাবণ। নিমিত্ত ও উপাদান উভর কাবণই ঈশ্বব। মায়ার 
অধিষ্ঠান ঈশ্বব। 'ঈপ্বব মানাব অতাঁত। নিতাশ্তদ্ববৃদ্ধদুক্তম্বভাব সর্বজ্ঞ 
সন্বণক্তি ঈশ্ব€ হইতেই জগতেব প্রকাণ। অবগ্ঠই জগৎ অবিগ্ভাকপ্লিত। 
এস্লে জিজ্ঞাপা হইতে পাবে । অবিদ্া কাভার? উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন _ 
যে দ্রিজ্ঞ।স। করিতেছে তাহাব। বাস্তবিক নিতাশ্ুদ্ধ ঈশ্ববেব অবিগ্ঠা সম্ভব 
নহে। তিনি বেন অবিগ্তাসহযোৌগে মান্ধাবীৰ শ্তায় উপলব্ধ হন। বীস্তবিক 
তিনি সর্বোপাধিবিবর্জিত । তিনি বলিতেছেন-_- 
“সর্বন্ঞ্তেশবরস্ত আতুভূতে উব অবিষ্ত! কল্লিতে নামবে তস্থন্য্থাভ্যামনির্বচনীনবে 
ংসার প্রপঞ্চবীজভৃতে সর্বজঞস্তেশ্বস্ত মায়াশক্তিঃ প্রক্কৃতিরিতি চ শ্রতিস্থাত্যোর- 
ভিলণ্যেতে, তাভ্যামন্তঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। “'আকাশো বৈ নাম নামরূপয়েঃ নির্বহিত। 
তে ষদন্তরা তদ্‌ বু” ইতিশ্তেঃ। পনামপূপে ব্যাকরবাণি,, “সর্াণি রূপাণি বিচিত্য 
ধীবো! নামান কৃত্বাংভিবদন্‌ যদান্তে' “একং বীজং বুধ! যঃ করোতি” ইতাদি 











* তিনি অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন, “এবময়মনাদিরনস্তে। নৈসগিকোহধ্যানো মিথ্যা- 
প্রতায়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্ত তবপ্রবর্তকঃ সর্ববলো কপ্রত্যক্ষঃ ।”' (ক্র? সঃ অধ্যাসভাষ্য )। 
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শ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিস্ঠাকৃতনামরূপোপাধ্যন্থুরোধীশ্বরে! ভবতি, ব্যোমেব ঘটকবকা ঢা 
পাধ্যন্ুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্কানীয়ান্‌ অবিষ্ঠাপ্রত্যুপস্থাপিত, 
ন!মরূপকৃতকাধ্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্‌ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে 
ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্‌ অবিদ্যাত্কোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্ামেব ঈগ্বরস্তেব সব. 
সর্ববজ্ঞত্বং, সর্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতে। বিদ্যয়াপাস্তসর্ধোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রী- 
শিতব্যসর্বজ্ঞত্বাদিবাবহার উপপদ্াতে। তথাচোক্তম্-'যত্র নান্তৎ পশ্যতি 
নান্ুচ্ছছণোতি নান্দ্িজানাতি স ভূমা” ইতি। “ত্র ত্বস্ত সর্ধমান্তৈবাভৃৎ তং কেন 
কং পশ্তেৎ” ইত্যাদনা চ, এন* পবমার্থাবস্থায়াং সর্বব্যবহাবাভাবং এন 
ব্দোস্তাঃ সর্বো | 7৮ 1২-১-০১৭ শ্হভাষ্য )। 

শঙ্কবের মতে সমষ্টি উপাধি ঈশ্বরই জগতের কাবণ। মায়! তাহাব ভাশ্রিত। 
অবশ্তঠই আমাব বস্তু আমি নঠি। যাহা আমাব তাহা আমা হইতে পুথক। 
অতএব মায়৷ ঈশ্ববের স্বরূপ বা স্বভাৰ নহে। ঈশ্বব নিত্যশ্বদ্ধ, নিতাজ্ঞান- 
স্বরূপ। তাহার মায়া আছে কি না? এ প্রশ্নেব কোন৪ সার্থকতা নাই। 
কারণ, জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে ন। যান মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়। জানেন, তাহার 
নিকট মিথ্যাব কোনও সত্ত্। নাত। জীব মিথাকে সত্য বপিয়া বোধ কাব। কিন্ত 
ঈশ্বরের নিকট মিথ্যা মিথ্যাই। বাস্তবিক আকাশ যেমন এক অথণ্ড। ঘটাকাশ 
মঠাকাশও প্রকৃত প্রস্তাবে আকাশ, ভ্রান্তিবৃদ্ধিবশেই ঘট।কাশপ্রভৃতি উপাধিপ্রদত্ত 
হয়। সেইরূপ পাবমার্থিক দৃষ্টিতে এক অথণড ব্রহ্ম । সনষ্টি উপাপ্পি ঈশ্বব ও 
থণ্ডিত উপাধি জীব। সকলই ব্রঙ্দ। জগংই জীন ও শিবেব অন্তরালে । জগংই, 
মায়া। মায়ার নিবৃত্তিতে--উপাধিব নাশে, জীব শিব অভিন্ন। শঙ্গবেব মতে 
আত্মার পরিচ্ছেদ নাই। জগৎ পবিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তবই বিনাশ হয। 
দেশ, কাণ কার্যকারণ সকলই প্রবাহরূপে নিত্য হইলেও পরিচ্ছিন্ন। সকল 
মুর্ত, তাই বিনাশীং পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহাদের সত্তা নাই । উহাবা মায়াবিজপ্তিত। 
আত্মন্বরূপের ক্ফর্তি হইলেই দেশ, কাল, কার্ধাকারণপ্রতৃতি সকল পরিচ্জেদেব 
অবসান হয়। উপাধির নাশে নিত্য একস্বরূপ জীব ও শিব অভিন্ন থাকেন। 
আগন্তক উপাধিরই নাশ হয়। আত্মন্বরূপ ন্বয়ংগ্রকাশ। তাহার নাশ, ব্যয়, ক্ষয় 
নাই। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু পারমার্থিক সতত! নাই । 

ঈশ্বর । 

» শঙ্করের মতে ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সমষ্টি-উপাধি-উপহিত 
ঈশ্বর, সর্বস্ত ও সর্বশক্তিমান্। বাস্তবিক এই সগুণভাব মায়িক। স্বস্বরূপে 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ২১ 


তিনি সর্কোপাধিবঞ্জিত। যেমন দেবদত্তের ব্রাহ্মণ, প্রোত্রিয়, যুবা, বালক, বুদ্ধ 
পিতা, বন্ধু ও লহোদন প্রভৃতি উপাধি, কিন্ত স্বস্বরূপে দেবদত্ত দেবদত্তই। সেইরূপ 
ঈশ্বব ও ব্রদ্ধ অভিন্ন। তাই তিনি বলিয়াছেন, “তবেদম্‌ অবিষ্থাত্বকোপাধি 
প্বিচ্ছেদাপেক্ষযমেবেশ্বরস্তেশ্ববত্বং সর্বজ্ঞত্বং সঙ্গশক্তিত্বঞ্চ ন পবমার্থতঃ, (২১1১৪ 
ছত্র ভাব্য)। বাস্তবিক অবিষ্ঠারপ উপাধিব দ্বধবা পরিকল্পিত ভেদ থাকাতেই 
বি্সথানীর ঈশ্বরত্ব ও প্রবিতিবস্থানীয় জীবসমুহের নিয়ম্যত্ব ঘটনা হইতে পানে। 
ব্স্থানীয় ঈশ্বর, স্বকীর উপাধিব অন্তর্গত সমুদয় মায়ৌপাধি জীবকে পালন 
করেন। 


] ঈশ্বর ও জীব । 


শঙ্কবের মতে ঈশ্বব ও জীব উভয়ই প্রতিবিবস্থানীয়। প্রতিবিষ্ববাদ 
সন্ধে আচাধ্যগণেব মতভেদ আছ্ে । বিববণকাব প্রকাঁশাত্ম ঘতিব মতে ঈশ্বব 
বিশ্ব ও জীব প্রতিবিশ্ব, কিন্তু বাঁচম্পতি গ্রভূতি আচার্য)গণেধ মতে ঈশ্বর ও জীন 
উভছই প্রতিবিশ্ব। একস্থলে বাঁচস্পতিব সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়। শীশ্বব 
সমষ্টি উপাধি, জীন বাষ্টি উপাধি। পাবমার্থিক দৃষ্টিতে সমষ্টি বাষ্টিব লমে এক 
অপ ভূমা ব্রহ্ম ই গ্রুতিভাত হন। ভেদ পাবমথিক নহে । ভেদ অপারমার্থিক। 
প্রতিবিষ্ববাদেব আভাস আামবা গৌড়পাদাচার্ধোব মাতে ইতিপূর্বে দেখিয়াছি । 
আগার্ধা শঙ্করে তাহ! আবও পরিশ্ষট হইয়াছে । গৌড়পাদেব কাবিকার ও 
উন্তবগীতার ভাযো যা! বীজরূপে ছিল, তাহাই আচার্ধা শঙ্গবে পূর্ণবকাশ 
লাভ করিয়াছে | ভীবরুত ধর্ম্াধর্মম, পাপপুণ্য কিছুই ঈশ্বরে স্পর্শ কৰে না, "নাদন্তে 
কন্তচিৎ পাপণ, নচৈব স্বুকৃতং বিভূঃ” (গীতা) । 


ঈশ্বর ও বন্ধ | 


ঈশ্বব ও ব্রহ্ম পাবমার্থিকরূপে অভিন্ন। যিনিই সগ্ুণ তিনিই 
নিগুণ।  সগুণভাব উপাধিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অখগ্ড 
নিরুপাধিক ব্রহ্মই অবস্থিত। সগুণ ভাবই লীঙলা। সগুগভাবেই সৃষটকর্তৃত্ব। 
শঙ্কব বলেন_-সাধকে ব.অন্ুগ্রহার্থ পরমেশ্বর মায়াকে বশীভূত করিয়া সৃষ্টি করেন। 
তীয় ব্রঙ্গই পাবমার্থিক | যেমন কোনও ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চ যুধিঠির প্রভৃতি সাজিলেও 
সে স্বরপতঃ যোগেন্ত্র থাকে, সেইরূপ ব্রঙ্গ স্বরূপতঃ নির্বিকার নির্ববিশেষ 
ইইয়াও উপাধিযৌগে যেন সগুণ, সবিশেষ বলিয়া! প্রতিভাত হন। আচার্য 
রামানজ, মধ, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচাধ্যগণ নিগুণ ও নির্বিশেষভাব স্বীকার 


২০২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস | 


কবেন না। মপৰাচার্যা ও গৌড়ীয় বলদে বিদ্যাভূষখ ও নিথ্ধার্ক সম্প্রনানে 
বৃ্তিকাব দেবাচার্যাপ্রভৃতির মতে নিগুণ অর্থে-অপবিসীম গুণ। অর্থাৎ যাগ 
গুণেব ইয়ত্। কবা যায় না। বামানুজাচার্ধ্য বলেন, অশেষ কল্যাণগ্ুণব নিজ 
এন্কলে আচার্ধ্য শঙ্কবের সহিত তাহাদেব মতভেদ সুস্পষ্ট । জীব ঈশ্বব সম্বন্ধ 
রামাগ্নজাচাধ্য স্বগত ভে স্বীকাথ কবেন। সঙজাভীর ও বিজাতীয় ভেদ অঙ্গীকার 
করেন নাই। তাহার মণে জীব অণু। জীব ঈশবেব দাস। বৈষঃনাচার্যাগ৭ 
প্রা সকলেই জাবকে অণু ও ঈশ্ববেধ দাগ বলিয়া! অঙ্গীকাব কবিয়াছেন। 

আচার্য ভাঙ্কব ভেনাভেদবাদী ৷ আচার্য বামানুজ বিশিইদ্বৈতবাদী | মধ্বাচাষা 
স্বতন্্রাস্বতন্তরবাদী বা দ্বৈতবাদী। আচাধ্য বল্লিভ শুদ্ধাদৈতবাদী । আচার্য নিষ্ব' 
দ্বৈতাইদতবাদী, আচার্া বনেব অটিন্তাভেবাতেরবাদী। কিন্তু শঙ্গব অভেদবাদী। 
টৈবাচার্ধাগণও বিশিষ্টা্বৈতবাদী | বাস্তনিক মধ্বসম্প্রীদায় বাততীত মকল বৈষ্ণব 
শৈবাচার্যগণই বিশিষ্টাদ্বৈতণাদী । ব্্দেব নিগুণভাব কাভাবও স্বাকত নাছ। 
ঈশ্বব সক্রিয় ও সগডুণ ইঠ| সকল ৈঞ্ন ও শৈবাচাধ্যগণেরই সম্মত ॥ শৈবাঢারগ। 
দাসত্ব স্বীকাঁর ববেন নাই | ইউবোঁপে 5.১709£৪ন প্রতিপার্দিত ঈশ্ব€ও 
সগুণ সবিশেষ । হেগেলেব মতে ০1] ১০৪] সগ্তণ সবিশেষ । বাঁমানুজা- 
চার্ষোব মতেও পুরুষোতম সগুণ ও সবািশেষ। 'বশাই শঙ্কতের চিন্তা সকল 
বিশেষ অতিত্রম করিয়া সর্প বাধাব অতীত শ্বীয় মহিমায় প্রতিটি 
হইয়াছে | 


ঈশ্বর ও জগৎ । 


জগতে বৈধম্য আছে। ঈশ্বব জগতের নি'মন্ত ও উপাদান কাবণ হইলে 
বৈষম্যনৈদ্ব্ণয তাহাতে অবণ্যন্তবী। এতছৃত্তবে শঙ্কর ব'নয়াছেন, ঈশ্বর ধর্মা- 
ধা়্াদি অপেশণ কবিয়া হুষ্টি কবিরাছেন। অতএব টা ণ্য তাহাতে 
সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তম্বরূপে শঙ্কব মেঘবর্ষণেধ উল্লেখ করিরাছেন। যেমন মেঘের 
জল নানাস্থানে পতিত হয় এ৭ং নানারূপ বৃক্ষের কটু, তিক্ত, কষায়। মিষ্ট প্রভৃতি 
নানারসের উদ্ভবের কারণ হয়। সেরূপ ঈশ্বরও ধর্মাধম্মাদির অপেক্ষা 
করিয়! স্থষ্টি করিরাছেন। দৃষ্টাস্তস্থলেও যেমন দৌষগুণ বুক্ষগত, বৃষ্টির জলের নহে, 
এস্থলেও স্থষ্টিব্ষেম্যর জন্ত ঈশ্বরের বৈষমা গভৃতি স্বীকৃত হইতে পারে না। 
আচার্য শঞ্চর বলিতেছেন--“বৈষম্যনৈত্ব ণ্যে নেশ্বরন্ত প্রপজ্যেতে, কন্াৎ 
সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং স্থষ্টং নির্নিমীতে 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য । ২০৩ 


শ্াতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈদ্বপ্যঞ্চ। নতু নিরপেক্ষস্য নির্্মাতৃত্বমন্তি । 
দাপেক্ষো ভীশ্বরো! বিষমাং স্ষ্টাং নিশ্মিমীতে ৷ কিমপেক্ষতে ইতি চে, ধর্্মীধন্মীব- 
পেতে ইতি বদানঃ।  অতঃ স্জামান প্রাণিবর্থাবর্মাপেক্ষা বিষমা সষ্টিরিতি 
নাদদাশ্য়ন্তাপরাধঃ | ঈশ্ববন্ত পর্জগ্যবৎ দর্টব্যঃ। যথাহি পঙ্জন্চো ব্রীঠ্যিবা দিশ্চাষ্টো 
দাধাবণং কাঁবণং ভবতি, ত্রীহিযবাদিবৈষমো তু তত্তদ্বীজগতান্ঠেবাসাধাবণানি 
দার্থানি কাবণানি ভবস্তি, এবমীশ্রবো বেবমনুষ্যাদিস্থষ্টৌ সাধাবণং কাঁবগং 
»বনি। দেবমন্বষ্যাদিটষমো তু. তন্তজ্জীবগতান্েবাসাধাবণানি কর্ম্মাণি 
কাবপানি ভবস্তি এবমীশ্ববঃ সাপেকত্বান। নৈষদানৈপ্রপ্যাভাং দুষাতি (২ অঃ 
১ পা ৩৭ স্তর ভাষা )। আঁচাধ্য শঙ্গবেব মতে বন্মারন্্ীকি অপেক্ষা কবিরাই 
৮ ডইরাছে। ঈশ্বর স্্টিব সাধাবণ ক!ল্ণ। ঘঙ্মাধার্মেৰ ফদ্দেই সংশার 
গবাত চলতেছে অবধ্যই সংসাহগ্রবাহ আঅনার্ধি। 


বঙ্গ । 


আগার শঙ্কধের মতে ব্রদ্ধ নিগুণ, নির্বিশেষ, সব্বোপাধিনিণ বন্ড, নিতাক্দ্- 
নন কক্ঘভাব | তূবীয়ই ব্রন্মেব স্ববপ। সমস্ত পেদাস্বেব প্রতিপাঘ্ধ অধ 
'নব্রিশেষ রক্ষপ্রতিপাদনই শ্রুতি তাৎ্পর্য্য | তৈভ্তিরার উপনিষদেধ “পঞ্চ, 
কোশ” শ্রুতির ব্যাথার নিক্বিশেষ বন্গগ্রতিপন কর্য়িছেন। রি পুচ্ছং 
প্রাত£1 ইতি,” এই শ্রুতির বলে নির্বিশেষ ব্রঙ্ধট কানের আবধাবরাপে নিণথাত 
হইঘাছেন | বঙ্গস্থত্রেব প্রথম আধাায়েব গ্রগম পার্দেব ঘ্বাদণ হর ভইতে উনবিংশ 
হত পর্যন্ত আনন্দমরাধিকরণ। সেহ আধিকবণেব তাৎপর্দা আচাধ্য শঙ্গবের 
মে নির্বিশেষ ব্রন্ষে। এম্ততে আচান্য শঙ্কব ও বামানুনের বিরোধ আছে । 
বাগানুগাচাধ্য সগ্ডুণ ও সনিশেষ ব্রহ্গবাদী। তিনি আনন্দমরক্ইে পরম ব্রঙ্গরূপে 
গ্রচণ কবিয়াছেন। শঙ্কর বলেন, আনন্দময় পরম বর্গ হইতে পাবেন না। কারণ, 
ম'ট্‌ প্রত্তামের প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিলেও প্রতিযোগীব অল্প ছূঃখ জনিথা্য। ব্রা 
পুবগ্রাম” বলিলে যেমন সেই গ্রামে অল্প অন্ত জ।তিব বাস আছে বুঝায়, সেইরূপ 
গাণন্দ প্রচুব বলিলেও অন্ন ছুঃখের সপ্ভাব অনিবার্ধ্য। কিন্তু পথমবন্ধে অজ্ঞানরূপ 
চঃখেক লেশমীত্রও থাকিতে পাঁরে নাঁ। বিশেষতঃ প্রকরণবালেও “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
্রহ্গ” ই সমাকৃষ্ট হইয়াছেন। উপসংহাধেও খাক্যমনে অগোচর ্রঙ্ধই 
নিপাদিত হইগ়াছে। “যতে। বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপা মননা সহ। আনন্দং 
বঙ্গণে বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন” ॥ শ্রুতি এই গ্রোকদ্বারাই নির্বিশেষ বাত্যনের 


পাস 


২০৪ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


অগোচর পরম ব্রদ্ের নির্দেশ কবিয়াছেন। নিুণ নির্বিশেষ ব্রঙ্গই আগা 
শঙ্করের সম্মত। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্য জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম এই শ্রতিবাকা 
ব্যাথ্যা প্রসঙ্গেও সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তরূপ ব্রহ্মই নিষ্পাদিত ইইয়াছেন। 
আচার্য শঙ্কর বলেন শ্রুতিতে যে সকল সগ্তণভাববেধক বাক্য আছে, সে গদি 
গপাধিক। কেনোপনিষদেব “্যস্তামতং তন্ত মত' মতং যন্ত ন বেদ স। 
অবিজ্ঞা তং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতা ম্‌, বৃহদাবণ্যকের “অস্থুলমণন্বমূ” ইা? 
তি বলে নিগুণ বরহ্গই নির্দিষ্ট হয়েন। মাও ,ক্পনিষদের “নাস্তঃ প্রজ্ঞং। ইসা 
শতিও নির্ধিশেষ ব্রদ্দেরই দ্যোতক। “তবে ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদঘুপাঁপপ্ে' 

( কেন)! “অশবামম্পর্শমূপমনায়ম্” প্রস্তুতি শ্রতিও নিগুণ, লিল্লিন্ে 
্রহ্মই নিদ্েশ কবে । “নফলং নিক্ষিয়ং শাস্তং নিববদ্যং নিবঞ্জনম্‌" ( শ্বেতাশ্বতর । 
প্রভৃতি ঞতিও নির্বিশেষ ব্রদ্মই প্রতিপাদিত কবে । আচার্য শঙ্করের মাত ও 
ও জীব অভিন্ন। তুবীয়স্বরূপই আত্ম্বরূপ। ভেদসাধক যে সকল 
আছে, শঙ্ঈব বলেন তাহা গুপচাবিক। “তত্বমপি” প্রভৃতি মহাবাকাবলে জাৰ ? 
ব্রন্মেব অভিন্নঠাই সাধিত হয়। *সেই এই দেবদত্ত” এরূপ বলিলে দেনন এক 
দেবদত্ত পিণে সামানাধিকরণ্যবলে দেব্দত্ত বোধ জন্মে, সেইরূপ “তমা” 
বাকাথলে জীব ও ব্রদ্দেব অভিন্নতাই সাধিত হয়| *তৎ* শব্দে ঈশ্বব ও *ত্বং” শা 
জীব ও "অসি” শবে এ্রীকাই নির্দিষ্ট হয়। জতদজতলক্ষণাবলে “তৎ৯ গার « 
“ত্ব*পদার্থ শোধন করিলে নির্ব্বিশেষ, নিপু ণ পবম ব্রহ্গই নিষ্পনন হয় । তৎপনার 
সমষ্টি উপাধি ও ত্বং পদার্থের ব্যষ্টি উপাধিব বিলয়ে নিত্যশুদ্ধ ও নিরুপাঁধিক বদ 
অবস্থিত হন। 


ঈশ্বর ও অবতার । 


আচার্য্য বলেন__ঈশ্ববই মায়াবলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। সাধকেব অন্ু- 
গরহার্থ পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময়রূপ গ্রহণ করেন। তিনি বলিতেছেন 
*সাতৎ পবমেশ্বরস্তাপীচ্ছা বশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম”(১।১২ৎ সুত্র ভাষা ॥) 
গীতার তাষ্যেব উপক্রমণিকায়ও লিখিয়াছেন, ণস চ ভগবান্‌ জ্ঞানৈষবধ্যশকতি- 
বলবরধ্যতেজোভিঃ লদা সম্পর্ ্ত্গুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মুলগ্রককতিং 
বশীক্ৃত্য অজোহব্যয়ে! ভূতানামীশ্বরে! নিত্যশুদ্বুদধমুক্তত্বভাবোহপি সন্‌ শ্বমায়য! দেহ- 
বানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্‌ লক্ষাতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেইপি ভৃতানুজিস্বষরা 
বৈদিকং হি ধর্দযমঞ্জ্রনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্লায়োপদিদেশ।৮ (গীত! 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচর্্য । ২০৫ 


 ইউপক্রমণিকা ভাষ্য )। আচাধ্যের মতে অবতার দেহবানের গায় প্রতিভাত 
ঃইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেহাত্মবাদের অত্তীত। তাই তিনি বলিয়াছেন *দে্বানিব 1” 
ই ভাষ্যেব অন্যত্র বলিয়াছেন, “জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িযুঃ সদ আদিকর্তী 
নাবাধপাথো| বিষুণ তোমন্ত ব্রদ্ধণো ত্রাহ্মণত্বম্ত রক্ষণার্থং দেবক্যাং বন্থদেবাৎ 
মণণেন কষ£ কিল সম্ঘভূব।”  (উপক্রমণিকা, গীতাভাষা, )। অবশ্যই পরম 
ক্ষ পূর্ণন্ূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না । দেহবানেব স্ায় হইলেই “অংশেন"। 
এট কথ! বলিতে হইবে । কিন্ত অবতাবে ও জীবে পাথকা আছে। অবতার 
গঠঞ্জাত ভাবেই মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন। আর জীব মায়াব বশভত। 
সাধনবলে মায়।কে বশীভূত করে। একজন স্বাভাবিক ভাবেই মায়াকে বশাভৃত 
কব, আব অন্তে সাধনবলে ক্রমশঃ মার! অতিক্রম কবে । ইহাই অবতারও সাধাবণ 
জীবেৰ পার্থক্য । গীতার চতুথ” অধ্যায়ের ষষ্ঠ গ্লোকে ভগবান্‌ শ্রীক্কষ্ণ বলিয়াছেন,__ 

“আঝজোহপি সনব্য়ায্মাভূতানামীশ্ববোহপি সন্‌। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। || 

হহাব ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন--“অজো২ংপি জন্মবহিতোহপি 
মন্‌ তথ! 'ব্যয়াত্মা। অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভবোইপি সন্‌ তথা ভূতানাং ঙ্গা দিস্তত্বপর্যস্তা- 
নানীশ্বব ঈশানশীলোইপি সন্‌ প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ব্রিগুণাত্মিকাং 
যত বশে সর্ববং জগঘর্ততে য়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাস্থদেবং নজানাতি তাং 
প্রকুতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীরুত্য সন্ভবামি দেহবানিৰ ভবামি, জাতইব আন্মমায়য়া 
আত্মনো মায়য়া ন পবমার্থতে। লোকবৎ। (গীত। 81৬ শ্লোক ভাষা )। 

'আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব হইতে অবতারের পার্থক্য আছে। সাধাবণ জীব 
মাধাব বশীভূত । আর অবতার মায়াকে বশীভূত করির! অবতীর্ণ হন। প্রাণা- 
একলেব জন্যই অবতীর্ণ হন। অবতারেব সার্থকতা জীবের উপাসনার । জীব 
টপাসা বন্তকে নিকটে পাইয়া! সমন্ত জদয় দিয়! উপাসন! কবিবার সুবিধা পায়। 
আনতারের আদর্শে সামাজিক গ্লানি বিদূরিত হর ধর্মপ্রতিষ্ঠ। হয়। বাস্তবিক 
শদ্বের মতের বিশেষত্ই এই | অতীন্দরিস সাত্রাঙ্গ্েব অদ্বিতীয় সত্রাটই আবার 
হৃদয়েশ্বর । তিনিই আবার জীবের খেঙল্লাব সাথা, হৃদয়ের সখা, ম্নেহে মাতা, পালনে 
পিতা, প্রেমে পাগল এই অপূর্ব সামগ্রস্তই শাঙ্কর মতের অপূর্ব বিশেব্ব। 

ভক্তি | 

আচার্ধ্য শঙ্করের মতে ভক্তি জ্ঞানের সহকারী । বিবেক চুড়ামণি নামক গ্রে 

তিনি বলিয়ছেন-- “মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেৰ গরীয়সী”। 


০৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


মোক্ষের কারণনচয়ের মধ্যে ভক্তি গরীয়সী অথাৎ শ্রে্ঠা। শঙ্কবের মতে 
আত্মতত্বানুসন্ধানই ভক্তি। স্বস্ব্ূপেব অনুসন্ধানই ভক্তি। এজন্য বিবেক 
চুড়ামণি দরষটপ্য | শঙ্কবের ভক্তি স্বর্গরাজোব অতীত। তক্তিতে ভগবান্‌ ও জীব 
এক হইয়া যার--অভিন্ন হয়। যে বিমল বিশুদ্ধ চিত্তে বুত্তিতে ঈশ্বরের সহি, 
ভাবের অভিন্নতা বোধ জন্মে সেই বৃত্তিই ভক্তি। ইউরোপে দার্শনিক 3707704 
বলিয়াছেন €48100110661160608115 ৫০1 2, £,. 1417651150107] 10৮6 01 
৫০৭৮ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেম। এই প্রেমেও ছৈতভাব পরিস্ফুট। কিন্তু শঙ্গবের 
প্রতিপাদিত ভক্তিতে ঈশ্বর আত্মরূপে প্রকাঁশিত। জীবমাত্রেই আত্মা 
সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে । আত্মাব জন্যই সকলে প্রিয়। "মামি আমাক 
বেমন বাণবাসি, তেমন আব কাতাকেও নহে | শঙ্কবেব ভক্তি বা পরেন 
আ.স্মান্ুসন্ধান, ঈশ্বব ও আত্মার অভিন্নতাবোধ । এই ভত্তিতে বিরহ,নাই, ব্যথ 
নাই, শোক নাই, নিত্য মহামিলন। উপাসনাবলে যখন দীব স্বায় উপাধি (অং 
মনকে) ব্যাপক বিগ! সমষ্টি উপাধিতে উপহিত ঈশ্ববে অপণ কাব, তখন ভাপ ৪ 
ঈপ্বর এক হয়। ইহাই শঙ্চবেব প্রতিপাদদিত ভক্তি । দ্বৈতর্শন শঙ্চবেব মণে 
বাজসিক ও তামসিক। গীতার ১৮।২০ গ্লোকে সান্তিক জ্ঞানেব প্রসঙ্গে লিখিরাছেন, 
“তজজ্ঞানং অদৈতাত্মদর্শনং সাত্বকং সম্যগ দর্শনং বিদ্ধাত। বানি দ্বৈতদশনাগ- 
সম্যগ-ভূতানি রাজণা'ন তামসানি চেতি ন সাক্ষাৎ সংসাবস্থিতয়ে ভবস্তি (নাহ 
১৮২০ শ্লোক ভাষা )। উপসনাব ফলে চিত্ত বখন ব্যাপক ভইরা সব্বব্যাপী ঈশ্ববে 
ব্যাণ্তড হয, তখনই ভক্তিব সার্থকতা । শক্ষরেব মতে ভজ. ধাতুব অর্থ-_ 
তাকার[কাবিত হওয়া । ভজনের তাৎপর্য স্বরূপাপত্তি। চিত্তের ধন্মক্ট এই থে, 
যখন সে যার ভাবনা কবে, তখন তদীকাবাকারিত হয়। ঈশ্ববে তন্ময় ভইলে 
চিত্ত ব্যাপক হইয়া ঈশ্ববে মিলিয়৷ যাঈটবে। আকাশ ভাবিলে, সমুদ্র ভাবিণে 
যেমন চিত্ত প্রশাস্ত ও ব্যাপক হয়, সেইরূপ সর্বব্যাপী ঈশ্বরের ভাবনায় বা 
ভজনায় চিত্তপ্রশান্ত হইয়া তাহাতেই মিশিয়। যাইবে। ভক্তির সাধনেও অজ্ঞান 
আছে। কারণ, কোনরূপ অবলম্বন গ্রহণ করিয়াই উপাসনা করিতে হয়। 
শঙ্করের মতে তাই ভক্তি কর্ম্বেরই অস্তভূন্ত। 


উপাসনা । 
প্রত্যয়াস্তররহিত উপাস্তগত চিত্তই উপাসন1। শঙ্কর বলিতেছেন-__-“উপাসনং 
' মাম যথাশাস্ুপান্তসতর্ন্ত):ব্ষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগমা তৈতধারাবৎ সমান, 
প্রত্যয়প্রবাছেন বান (দাসনং তছুপাসনমাচক্ষতে '” (শ্বীত। ১২1৩ ভাষ্য )। 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্যা। ২০৭ 


উপাসনায় উপান্ত ও উপাঁসকেব ভেদ থাকে । ভেদই তজ্ঞানেব কারণ। “দ্বিতীযাত 
টব ভয়ং ভনতি 1” ভেদেই ভয়, দ্বৈতৈই ভয়। উপাসনা তাই অজ্ঞানের ফল। 
উপাদনাৰ বলে অভ্যুদয় তব, স্বর্ণ লাভ হয়। উপাসনা ক্রমমুক্তিব মোগান। 
উপাসনাব ফল-_ব্রঙ্গনোকগ্রাপ্চি। কৈধনোধ মনিকষ্ট ফললাভ উপাসনাব 
কপ। অন্বৈতাস্মবিজ্ঞান ও উপাসনাব পার্থকা আছে। আগ্বৈতাস্ঙ্জানে 
আন্মাতে আবোপের অপবাদ হয়। কিন্তু উপাপন।য় আলম্বন থাকে, আবো- 
পেব অপবাদ হর না । কিন্তু উপাসনান্্ চিত্রপদ্ধ হইয়া বন্তব স্বূপ প্রকাশ 
কৰে। চিন্ত তন্মর সটলে-__ঈশ্ববে অবগা্ন কবি নিম্মলতানিপ্ধল ভ্পনিষ্ট 
জান প্রাণ্চদারা মোক্ষলাভ হইতে পাবে। পন্ধব ব'লতেছেননং 

“ভীব্রেতন্মিঃদৈ শবিদযাপ্রকবণে অভ্যুদসাধন।নি উপাপনান্থাচ্যণ্ডেঃ কৈবলাসং- 
নিকট কণানি চ অদৈতাদীবদ্িক নরদ্ধাববা/ মিশোময়ই প্রাণশবারই এহাধানি 
ক্মুসমুদ্িদলানি চ কর্মাঙ্গনন্বন্ধনি, বহ্সানাষ্তাৎ। মনৌবৃত্তিমাঘা চি ৭ 
অদ্রতস্জানং মনোবৃত্তিমাহং। তথা প্যান্তাপাপনানি মনোবৃত্তিন্পাণি তি 
গণ্ত হি সামান্তম। কন্তছি অদ্বৈত্ৰানগ্টে।পামনানং ট বিণেনঃ £. উচ্যাতি 
স্বাডাবিকন্ত আক্মন্তক্রিতগেব্বোপিতগ্ত . কত্রািকাবকক্রিফলহেদবিগ্ানস্ত 
নদকমণ্ তবিদ্ঞানম্‌, বজ্জাদাবিব সপাদাপাবোগনক্ণ জ্ঞানত বজ্জাদিস্ববপ- 
নণ্রঃ প্রকাশনিমিত্ত, উপাসনং তু বথাশান্বপমণিত” কিঞিদাপদ্ষপন ছাদায় 
তশ্মন্‌ সমান'চন্তবৃত্তিসংভানকবণং হন্বিলক্ষণপ্রত্যগ্রান্তবিতম্-ছাঁতি পিশেষঃ। 
গাগ্ঠেতান্্যুপাসনানি সন্বশ্ুদ্ধিকবঙেন পন্ভতত্বাবভাসকতাৎ 'অদৈতগ্রানো- 
পকাবকাণি, 'আলম্বনবিষয়হাৎ শ্ুথমাধ্যানি উ।2 (ছান্দগোপনষৰ 
তীবাভূমিকা |) 

উপাসনা চিত্তনৈর্মঈলোব কীবণ। . উপাসনা -অন্বৈতাস্মান্ছানের উপক্কাঃক 
এনং আখসাঁধা ! আচার্য শক্'বব মতে উপমন। ভিন প্রকার। অঙ্গাঙগ বদ্ধ, 
প্রতীক ও অভংগ্রহ। কফোন৪ যছ্ছেব অঙ্গবিশেষে ব্রঙ্গবোধে উপাসন। 
অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসনা । কোনও অবলম্বনে--থেমন,। মনে ব্রহ্ধংবাধ, আদিত্যে 
বঙ্ষবোধ শালগ্রামশিলায় ব্র্মবোধ, প্রতিমায় বিফ্ুবোধ, পিক্গে শিববোধ উত্যাদি 
বক্ধবোধই প্রতীক উপাঁসন!। প্রতীক অর্থে অবলম্বন । হাঁ বিষয়ীকে বিষয়রূপে 
গ্রহণ করিয়া উপাসনা । অবশ্ঠই এস্থলে আরোপ অবশ্থস্তাবী, সাম্বাদি ভ্রমে যেমন 
রক্রমে আরম্ত করিলেও বন্তলীভ হইতে পারে, সেইরূপ প্রতীক উপাসনায়ও 


বন্তলাভ হইতে পারে । আবত্মপ্রতীকে উপাসনাই অহংগ্রহ উপানন1। প্রতীক 


২০৮ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


উপাসনাকে তটস্থ উপাসনাঁও বলা হয়। অহংগ্রহ উপাসনাকে পুরুষবিষ্ঠাও বল। 
যায়। (৩-৩-২৪ সুত্র ও ভাষ্ দ্রষ্টব্য )। 
আচার্ষের মতে উপাসনা নানাপ্রকার। কিন্তু উপাস্য এক। উপাস্ত এক 

হইলেও উপাসনার নানাত্বে কলেব নানাত্ব। অহংগ্রহ উপাসনার সমুচ্চ 

অসম্তব। কারণ সমূচ্চয়ে চিত্ববিক্ষেপে জন্মে। নানারূপ চিত্বের বৃভিতে 

একতান প্রত্যয় প্রবাহ হইতে পারে না । উপাসোর (ঈশ্বরাদির ) সাক্ষাৎকার 

অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব বিকল্প পক্ষই মুক্তিযুক্ত। আচাধ্য শশ্কব 

সন্ধান্তে বলিতেছেন, “তম্মাদ্‌ বিশিষ্টফলনাং বিদ্ধানামন্ততমমাদায় তৎপবঃ স্যাং 
ধাবছুপাস্য বিষয় সাক্ষাংৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তিরিতি” (৩1১।৫৯ সুত্র ভাষা। 

তটস্থ উপাসনায়ও সমুচ্চ্ন সম্ভব। অহংগ্রহ উপাসনায় ফল অবিশিষ্ট। 

কিন্তু তটস্থ উপাসনায় ফল বিশিষ্ট প্রতোকে ভিন্ন ভিন্ন। প্রসকন 
উপাসনায় সুতরাং বিকল্পকারণেব অভাব আছে। বিকল্পকাবণেব অভাৰ 

থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় (৩৩1৬০ সুত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। অক্গাঙ্গবন্ 

উপাসনায় আশ্রয়ের অনুরূপ উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনাগুলি সমুচ্চর 

অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার উত্তবে শঙ্কব বলেন, ভাহ!। হইতে পাবে 

না। কারণ, শ্রুতিতে উপাসনার সহভাবনিয়ম শ্রুত হয় না। অর্থাৎ সকলকে 

সকল উপাসনা করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম শ্রুতিতে কথিত হয় নাই৷ 

সে জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনাব সমুচ্চয় নিয়মস্বীকার অযুক্ত (৩৩৬৫ সুত্র 

ভাষ্য )। শঙ্করের দিদ্ধান্ত এই_-“তন্মাৎ যথা কামমেবোপাসনান্ঠনুঠীয়েরন" 

(৩৩৬৫ সুত্র ভাষ্য) ও “তম্মাৎ যথাকামমুপাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্প 

বেতি” (৩।৩/৬৬ স্ত্র ভাষা )। অহংগ্রহ উপাসনায় অমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আদি 
এইরূপ ধান করিবে । (51১1৩ স্থত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত 

এই-_“তম্মাদাত্মন্তেবেশ্ববে মনো দধীত ।” “আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ গ্রতিপঞ্ভবা; 
(81১৩ ভাষ্য )। কিন্ত প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবে না। কারণ, প্রতী৫ 

উপামক প্রতীককে আত্মা বা অহং বলিয়া জানে না। সেই কাবণে 

প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা সিদ্ধ হয়না । এবং এই কারণেই অহংগ্র 

উপাসন। হইতে প্রতাঁকোপাসনা ভিন্ন £ ৪1১৪ স্তর ভাষ্য)। শঙ্করেধ 
সিদ্ধান্ত এই-- “অতো ন_ প্রতীকে ঘাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে” (81১৪ ভাষ্য)। 

শঙ্করের মতে প্রতীকে ্র্বুদ্ধি স্থাপন করিতে হইবে। নিক্ষ্ট বস্তুতে উতরষ্ট 
বুদ্ধি স্থাপন করিলে তন্ধলে উৎকর্ষ লাভ হয়। কিন্ত ব্রদ্ম মন ও আদিত্য প্রন্থতি 


ভগ্বান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য । ২০৯ 


গ্রতীকবুদ্ধিতে উপাস্য নহেন। ত্রন্গ উৎকৃষ্ট । তাই প্রতীকে ব্রন্ধবুদ্ধি কর্তব্য । 
প্রতীক জড় । জড়েব উপ।সনায় লাভ কি? জড়েব উপাঁসনায় উপাসক জড়ত্্‌ 
প্রাপ্ত হর। জড়কে ব্রন্ধ ভাবিলে জড়ের জড়ত্ব লোপ পায়। জড় সচেতনের ন্টায় 
প্রতিভাত হয়। প্রতিমাদিতেই বিষ্ণবোধ কর্তব্য । বিষ্ণকে প্রতিমা মনে 
করবা দোষেবং। “ত্রঙ্গদৃষ্টিকৎকর্ষাৎ'? (81১1৫ স্থুত্র) এই হতে আচার্য 
ব্দবায়ণ ইহ নিঃদংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । থাচাঁৰা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক 
ও জড়ে[পাপক মনে কবেন, তাহাদেব এই স্থল অন্থধাবনেব যোগ্য । ধৃ্টতার 
একটা পীমা আছে। না জানিয়া সিদ্ধান্ত কবা একান্ত গছিত। 0৭1৭ 
পাতেব ততপ্রণীত [1১119500185 ০£1২০115191 নামক গ্রন্থেব ভূমিকায় যে সিদ্ধান্ত 
কবিরাছেন, তাহা যে ত্বাহাব অজ্ঞতাব ফল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
তিনি বলেন, হিন্দুধন্মে প্রতিমাপূজ! ব। জড়োপাসনাব প্রশ্রয় দে্। আমাদের 
মনে হয় উপাসনা মাত্রেই প্রতীক আবগ্তক। প্রতীকে জড়ভাব অবশ্ঠই 
আসিবে । নাম হউক, রূপ হউক নকলই জড়। খষ্টানগণ যে উপাসনা কবেন 
তাহাও জড়ের উপাসন। । অহংগ্রহ উপাসনা! ভিন্ন সকল উপাসনাই জড়ে- 
পাসনা। উপাঁসনার ভাব থাকিলেই অজ্ঞান থাকে, অজ্ঞ।ন থাকিলেই জড় আছে 
নিকষ্ট জড় বস্ততে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করায় জড়ে চৈতন্তত্ব হইল। সাধনার কোনও 
দোষ থাকিতে পারে না। (0210 সাহেবের মতবাদ প্রয়নাথ সেন খণ্ডন 
কবিয়াছেন। * 

“ব্রন্ষৃষ্টিরৎকর্ধৎণ এই স্থত্রের ভাষ্য পর্যালোচনা! করিলেই আমাদের 
বাক্যের সারবত্| প্রতীত হইবে। 

আচধ্য শঙ্করের মতে উপাঁসনার আবও মুখ্য দ্ই প্রকার ভে আছে, যথা__ 
সগ্ুণ ও নিগুণ উপাসন1। আচার্য্েব মতে সগুণব্রদ্ষোপাসকগণ বিদ্যার ফলে 
মুক্তিলাভ করিলে স্থজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্ঠ শশ্ব্ধ্য গাভ করেন, অর্থাৎ অপিমাদি 
অষ্ট এরশ্বর্যা লাভ হয়। সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেব কার্ধ্য। সেই কার্ষ্য 
জীব অনধিকৃত ও অসন্িহিত। শঙ্কর বলেন “জগদুৎপত্যাদিব্যাপাবং বজ্জয়িত্বা 
অ্ঠদণিমাদ্যাত্মক মৈশ্ব্যং মুক্তানাম্‌ ভবিতুর্মহতি। জগদ্ধাপাবস্ত নিত্য সিদ্ধস্তৈবে- 
্বেব্ত।” (8181১৭ সুত্র ভাষ্য )। সগুপব্রদ্ষোপাসক নিরস্কুশ এরশ্ব্য্য লাভ 
করিতে পারে না । তাহার মতে সগুণবিদ্যাবলে সমুদ্ায় মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের 
পারা ারিরটা রা 
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২১০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


সগুণ উপাসকের তাহ। প্রাপ্ত হন নাঁ। শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগ্ডণরূপ ও 
নিগু ণরূপ এই দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। সগুণ উপাসক পরমেশ্বরের নিগুণভাব 
প্রাপ্ত হন না। সগুপরূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করেন, নিরক্কুশ শ্বধ্য লাভ 
করিতে পারেন না। ক্রুতিতাৎপধ্যে পাওয়া যায় যে সগুণব্রহ্মোপাকদিগের 
কেবল মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান। ঈশ্বর যাহা যাহ! বা যেরূপ ফের 
স্থথভোগ করেন, ঈশ্বর প্রাপ্ত উপাসকও সেইন্প স্বখভোগ করেন। সগ্ুণব্ঙ্গ প্রা 
যোগীর এরবর্য ঈশ্বরাধীন। ম্ৃতরাং নিরস্কুশ নহে। (818১৭ ুত্র হইতে 
২২ পর্ধ্ত্ত ভ্রষ্টব্য)। আচার্য্য শঙ্করের মতে সগুণব্রহ্ষবিদেরই পুনর্জন্ম ব৷ 
আবৃত্তি হয় না। নিগুণ ব্রহ্গবিদের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধই। তাই ভিনি 
বলেন, “সম্যগ দর্শনবিধ্বস্ততমসাস্ত নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তি;।” 
(৪18২২ শৃত্র ভাষ্য)। ভগবান্‌ ও গীতায় বলিতেছেন-_ 
“যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পযু্পাসতে। 
সর্বআগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ঞ্বং ॥ 
ংনিয়ম্যোন্দরিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্র,বস্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতাঁঃ ॥৮ গীতা ১২৩৪ 
গতে প্রাপ্রবস্তি মামেব” ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন_“যে এবংবিধা: 
তে প্রাপ্ন,বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। নতু তেষাং বক্তব্যং কিঞিনম্মাং তে 
্রাপু বস্তীতি, জ্ঞানী ত্বাত্মৈৰ মে মতমিত্যুক্তমূ। নহি ভগবংশ্বরূপানাং সতাং যুক্ত 
তমত্বমযুক্ততমত্বং বা! ৰাচ্যম্‌” শ্রুতি জ্ঞানী ব৷ নিগণ উপাসকের সম্বন্ধে বলেন, 
শবিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে”  শঙ্করের মতে; জ্ঞানীর উতক্রমণ নাই, কিন্তু উপাসকের 
উৎক্রমণ আছে। শঙ্করের মতে নির্বাণ প্রাপ্ত জ্ঞানী সর্ববাবস্থায়ই ব্রহ্গ প্রাপ্ত, তাহাব 
আবার গমনাগমন কি ? 
“শকুনিনামিবাকাশে জলে বারিচরস্ত চ। 
পদে! যথ| ন দৃশ্ততে তথ! জ্ঞানবতাং গতিঃ ॥ 
ইহাই শঙ্কয়ের অভিমত। 
রামানুজাচার্ধ্য প্রভৃতি আচাধ্যগণ নিগুণ ব্রঙ্গোপাসনা স্বীকার করেন না। 
অহংগ্রহ উপাসনাও তাহাদের সম্মত নহে। তাহার! বলেন, উপাসনার ফলেই 
মুক্তি। ভক্তিই মুক্তির সাধন। গৌড়ীয় আচা্ধ্য জ্ঞানকে ভক্তির গৌণ সাধন 
বলেন। ভেদেই উপাসনা, ইহ! সকল বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণেরই সিদ্ধান্ত । শঙ্কর এ স্থলে 
তাহাদের প্রতিপাদিত মুক্তিকে ত্বর্গ-বিশেষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। শঙ্কর 


ভগ্ববান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য । ২১১ 


নিগুপ উপাসনার সম্বন্ধে একটা অতীব মনোজ্ঞ প্রকরণ লিখিয়াছেন। এস্থলে 
আমরা পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি । 


নিগুণ মানসপুজা | 
শিষ্য উবাচ-_ 


অথণ্ডে সচ্চদানন্দে নির্বিকল্লেকরূপিনি। 
স্থিতেহ দ্বিতীয়ভাবেহপি কথং পুঁজ বিধীয়তে ॥ ১ 
পর্ণন্তাবাহনং কু সর্বাধারস্ত চাসনম্‌। 
প্রচ্ছস্ত পাগ্যমর্থ্যঞ্চ শুদ্ধশ্তাচমনং কুতঃ ॥ ২ 
নির্মলস্ত কুতঃ স্নানং বাসো বিশ্বোদরস্ত চ। 
অগোত্রস্ত ত্ববর্ণন্ত কুতস্তস্তোপবীতকহ্‌ ॥ ৩ 
নিলেপিস্ত কুতে গন্ধঃ পুষ্পং নির্বধাসনস্ত চ। 
নির্ববিশেষস্ত কা ভূষ! কোহলংকারো নিরাকৃতেঃ| ২ 
নিবপ্রনন্ত কিং ধূপৈ দীপৈর্বা সর্বসাক্ষিণঃ | 
নিজানন্দৈকতৃপ্তস্ত নৈবেগ্কং কিং ভবেদিহ ॥ ৫ 
বিশ্বানন্নয়িতুন্তস্য কিং তাম্ুলং প্রকল্পতে। 
স্বয়ংগ্রকাশচি্রপো যোইসাবর্কাদিভাসকঃ ॥ ৬ 
গীয়তে শ্রুতিভিস্তস্য নীরাজনবিধিঃ কুতঃ। 
প্রদক্ষিণমনন্তস্য প্রমাণোহদ্বযবস্তনঃ|| ৭ 
বেদবাচামবেদ্াযস্য কিং বা স্তোত্রং বিধীয়তে। 
অন্তর্বহিঃ সংস্থিতস্যোত্বাসনবিধিঃ কুতঃ ॥ ৮ 
শ্রীগুরুরুবাচ-_ 
আরাধয়ামি মণিসনলিভমাত্মলিঙ্ং মায়া পুবী হৃদয়পন্কজসনিবিষ্টম্‌। 
শরদ্ধানদী বিমলচিত্ত জলাভিষেকৈ নিত্যং সম।ধিকুস্থমৈরপুনর্ভবায় |॥ ৯ 
অয়মেকোইবশিষ্টোহম্্ী ত্যেবমাবাহয়ে স্থিবম্‌। 
আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাৎ স্বপ্রতিষ্টাত্মচিন্তনম্‌ ॥॥ ১০ 
পুণ্যপাপরজঃসঙ্গো৷ মম নাস্তীতি বেদনম্‌ । 
পাদ্যং সমর্পয়েদ্‌ বিদ্বান্‌ সর্বকল্মষনাশনম্‌।| ১১ 
অনাদিকল্পবিধৃতমূলাজ্ঞানজলাঞ্ুলিম্‌। 
বিশ্বজেদা্বলিঙ্গস্য তদেবার্থ্যসমর্পণম্‌ ॥ ১২ 


১২ 


বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


ব্রঙ্মানন্দান্ধিকল্লোল কণকোট্যংশলেশকম্। 
পিবস্তীক্্রাদয়ঃ ইতি ধ্যানমাচমনং মতম্‌ ॥ ১৩ 
্রহ্মানন্দজলেনৈব লোকাঃ সর্ক্ব পরিপ্রতাঃ | 
অচ্ছেগ্োহয়মিতি ধ্যানমভিষেচনমাত্মনঃ ॥ ১৪ 
নিরাবরণচৈতন্তং প্রকাশোহম্মাতি চিন্তনম্‌। 
আত্মলিঙ্গস্ত সদন্ত্র মিত্যেবং চিন্তয়েনুনিঃ [১৫ 
ত্রিগুণাআ্সাশেষলোক মালিকা স্ত্রমন্থ্যহম্‌। 

ইতি নিশ্চয়মেবাত্র হপবীতং পরং মতম্‌। ১৬ 
অনেকবাসনাম্শ্র গ্রপঞ্চোয়ং ধৃতে ময়! । 
নান্তেনেত্যনুসাধন মাত্সনশ্চন্দনং ভবে ॥ ৯৭ 
রজঃ সন্তমোবৃত্তি ত্যাগরূপৈস্তিলাক্ষতৈঃ | 
আত্মলিঙ্গং যজেন্িত্যং জীবনুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৮ 
ঈশ্বরে! গুরুরাজ্মেতি ভেদত্রয়বিবর্জিতৈঃ | 
বিববপত্রৈরদ্ধিতীরৈ রাত্মলিঙ্গং বজেচ্ছিবম্‌॥ ১৯ 
সমস্তবাসনাত্যাগং ধূপং তন্ত বিচিন্তয়েৎ। 
জ্যোতি্শয়াত্মবিজ্ঞানং দীপং সন্দশয়েদধ ধঃ ॥ ২০ 
নৈবেদ্যমাত্মলিন্ন্ত ব্রন্মাগ্ডাথ্যং মহোদনম্‌। 
পিবানন্দরসং স্বাছু মৃত্যুরস্যোপসেচনম্‌ ॥ ২১ 
অজ্ঞানোচ্ছি্করন্য ক্ষালনং জ্ঞানবারিণ|। 
বিশুদ্ধস্যাস্মলিঙ্গস্য হস্ত প্রক্ষালনং ম্মরেৎ ॥ ২২ 
রাগাদিগুণশুনসা শিবস্য পরমাত্মনঃ | 
সরাগবিষয়াভ্যাস ত্যাগস্তানুলচর্ব্বণম্‌ ॥ ২৩ 
অজ্ঞানধবাস্তবিধ্বংস প্রচগ্ডমতিভাস্করম্‌ । 
আত্মনে। ব্রহ্মতাজ্ঞানং নীরাজনমিহা আ্বনঃ 8 ২৪ 
বিবিধ-্রঙ্গসংদৃষ্টি মালিকাভিরলক্কৃতম্‌। 
পূর্ণাণন্দাত্মতাদৃষ্টিং পুষ্পাপ্লিমনুম্মরেৎ ॥ ২৫ 
পরিভ্রমস্তি ব্রহ্গাণড সহত্রাণে ময়ীশ্বরে । 
কুটস্থাচলরপোহহমিতি ধ্যানং প্রদক্ষিণম্‌ ॥ ২৬ 
বিশ্ববন্ব্যোংহমেবাণ্মি নাস্তি বন্দে মদন্যতঃ | 
ইত্যালোচনমেবাত্র স্বাত্মলিঙ্গস্য বন্দনম্‌ ॥ ২৭ 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচাধ্য | ২১৩ 


আশ্মনঃ সংক্রিয়। প্রোক্তা কর্তব্যাভাবভাবন1 । 

নামরূপব্যতীতাত্ম (চন্তনং নামকীর্ভনম্‌ ॥ ২৮ 

শ্রবণং তস্য দেবদ্য শ্রোতব্যাভাবচিস্তনম্‌ । 

মননং ত্বাত্মলিঙ্গস্য মন্তব্যাভাবচিন্তনম্‌ ॥ ২৯ 

ধাতব্যাভাববিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনমাত্মনঃ। 

সমন্তভ্রাপ্তিবিক্ষেপ রাহিত্যেনাত্মনিষ্ঠতা ॥ ৩০ 

সমাধিরাত্মনে! নাম নান্তচ্চিতস্য বিভ্রমঃ। 

তত্রৈব ব্রহ্মণি সদ! চিত্তবিশ্রাস্তিরিষ্যতে ॥ ৩১ 

এবং বেদাস্তকল্পোক্ত স্বাত্মলিঙগ গ্রপুজনম্‌। 

কুর্ধবন্নামরণং বাপি ক্ষণং বা স্থুসমাহতঃ ॥ ৩২ 

সর্বছূর্বাসনাজীলং পদপাংস্মিব ত্যল্ে। 

বিধুয় জ্ঞানদুঃখৌঘং মোক্ষানন্দং সমগশ্সতে'? ॥ ৩৩ 

এই নিগুণ উপাসনাই শঙ্করেব অনুমোদিত। বাস্তবিক চিন্তার ও 

ভাবেব গভীরতায় এই পুজা সর্বশ্রেষ্ঠ । শঙ্করের মতে জ্ঞানস্হককৃত কম্মীর 
দেবধান পথে ব্রঙ্গলোক প্রাপ্তি হয়। কেবল কর্ধীব পিতৃষান বা ধুমযান 
গতি হয়। সগুণ উপাসক দেবযান পথে গমন করে। উহাও স্বর্গবিশেষ। 
নিগুণ উপাঁপকের গমনাগমন নাই। উতক্রান্তি নাই, নিগুণ উপাসকই 
গক্কৃত জ্ঞানী । বিচারই তাহার সাধন । 


কন্ম । 


শঙ্গব নিষ্কীমকর্মাৰাদী। তাহার মতে কেবল ঈর্বরার্থ কর্ম্মুই নিফাম কর্ম। 
কোনও.আঁশ1! আকাঙ্খা নাই। কোন পিপাসা নাই, কেবল ঈশ্ববার্থ অনুষ্ঠিত 
কম্মই নিফাম কম্ম। তাহার মতে “কেবলমীশ্বরার্থং তত্রা পীশ্ববে। মে তুষ্যাত্বিতি 
আসঙ্গং ত্যক্ত।1” ( গীতাভাষ্য ) কর্ম করিতে হইবে। প্রথমে ঈশ্বরের প্রীতির জন্ত 
কর্ম, তৎপরে ভক্তির প্রগাঢ়তায় ঈশ্বরার্থ কর্ণ অনুঠিত হইবে। নিষ্ধীম কর্মের 
ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা ; জ্ঞাননিষ্ঠ| জ্ঞানপ্রাপ্তি, জ্ঞানপ্রাপ্তিতে 
মোক্ষ। কর্ম জ্ঞানের সহকারী, মুক্তির পরম্পরারূপে কারণ । জ্ঞানই মুক্তির কারণ, 
কম্ধ জ্ঞানের গৌণ কারণ। শঙ্করের মতে কেবল জ্ঞানই পুরুষার্থের হেতু । ব্রহ্গস্থত্রে 
(৩ অঃ, ৪ পা১ সুত্র) আচাধ্য বাদরায়ণ স্প&ই জ্ঞানে মুক্তি বলিয়াছেন। 
সত্রটী এই--পপুক্রষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণ+” (৩৪১ুত্র)। 


২১৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শঙ্কর এই হুত্রের দিদ্ধান্তে বলেন,__“ইত্যেবঞ্জাতীর়কা! শ্রুতিঃ কেবলায়া; 
বিস্তায়াঃ পুরুযার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি।” € ৩1৪১ সুঃ ভাঃ)| জ্ঞান পুরুযার্থের 
হেতু হইলেও কর্মসহকারী। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,_ 

“অভ্যুদয়ার্থোহপি ষঃ প্রবৃত্তিলক্ষণে! ধর্শো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিপ্ত বিহিতঃ স চ 
দেবাদিগ্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ীশ্বরাপণবুদ্ধযাংনুীয়মানঃ সবশ্তদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধি- 
বর্জিত; ॥ শুদ্ধসত্বদ্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্ডিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতৃত্বেন 
চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্মপি প্রতিপদ্যতে ৷ £ গীতা ভাষ্য )*। 

শঙ্করের মতে কাম্যকর্্দে অভ্যুদয় হয়, ইহলৌকিক ও পাঁরলৌকিক উন্নতি 
হয়। কিন্ত নিষ্কাম কর্মে ফলাভিসন্ধি থাকে না। ফলাভিসন্ধি না াকিলে 
চিত্তের নৈর্দল্য জন্মে । চিত্ত নির্বল হইলে জ্ঞাননিষ্ঠ। সম্ভব হয়। অবশ্ঠই 
শঙ্করের মতে কাম্যকর্শ জ্ঞানের বিরোধী । কিন্তু নিষ্কাম কর্ম পরম্পরাক্রমে 
জ্ঞানের উপকারক। শঙ্কর, জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় স্বীকার করেন 
না। তিনি ক্রমবাদী। তাহার মতে জ্ঞান ও কর্মের সমুষ্ঠয় অসম্ভব । গীতা 


তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে তিনি সমুচ্চয়বাদেব নিরাস করিয়াছেন। তাহার 
সিদ্ধান্ত এই-_ 


“অম্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্মমনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাৎ 
জ্ঞানকন্মনোঃ সমুচ্চযান্থুপপত্তিঃ । তম্মাৎ কেবলাদেৰ জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেযোইর্থো 
নিশ্চিতো! গীতাস্ছ সর্ববোপনিষৎস্থ চ” € গীতা ৩অঃ ভাত্য, উপক্রমণিক| )। 

শঙ্করের মতে জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের কোনও আবশ্ঠকতা নাই। জ্ঞানীব 
ভেববুদ্ধি উপমদ্দিত হইলে ক্রিয়! কারক ও ফলপ্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না। 
শঙ্কর বলেন--শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্বান মুমুক্ষু 
সর্বকর্মসংগ্ঠাসের বিধান রহিয়াছে । যথা £__- 

“বুুখায় অথ তিক্ষাঁচধ্যং চরস্তি। তন্মাৎ সংন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ। 
স্তাসঃ এবাত্যরেচয়েৎ। ন কর্ণ! ন গ্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেহমুতত্বমানশুঃ। 
ব্রহ্মচর্য্যা্দেব প্রব্রজেৎ |” | 

এই সকল শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানেব কর্মসংস্তাসের বিধান দিতেছে । 

“ত্যজ ধর্মমমধন্দ্ং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ । 
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত1 যেন ত্যজসি তত্যজ”। 
ংসারমেব নিঃসারং বনিযারং দু সারদিৃক্ষয়া। 


* গীতাভাব্যে অন্যত্র বলিয়াছেন-_“অসক্তো হি যল্্াৎ সমাচরন্‌ হি যল্্াৎ সমাচরন্‌ ঈশবরার্থং কর্ম কুর্বন মোক্ষম্‌ 
আপ্পোতি পুরুষঃ সত্বশুদ্ধিদ্বারেণ ইত্যর্থ১।' ৩1১৯ প্লোক ভাষ্য। 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্্য। ২১৫ 


প্রব্রজস্তাকতোদ্বাহঃ পরংবৈরাগ্যমা শ্রিতা:” (বৃহস্পতি )। 
কর্মণা বধ্যতে জন্তিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। 
তন্মাৎ কর্ম ন কুর্ববস্তি যতয়ঃ পারদশিনঃ। ( শুকানুশাসন )। 
ইত্যাদি শ্বৃতিও কর্্ীভাব প্রদর্শন করে। ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন__ 
পসর্বকর্মীণি মনসা! সংন্যস্য'* ইতি । 
আবও বলিয়াছেন 
“যস্তআবরতিবেৰ স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সত্তষ্ স্তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে” ৷ ৩১৭ 
ইহার ভাঁষ্যে শঙ্কর বলেন_-“এতমাত্মানং বিদিত্বা' নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সস্তো 
বাঙ্গণা মিথ্যাজ্ঞানবন্টিরবগ্ঠংকর্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যে। ব্যুত্থ্যায়থ ভিক্ষা্য্যং 
শবীবস্থিতিমাত্র প্রযুক্তং চবস্তি, ন তেযামাত্মক্ঞাননিষ্ঠীব্যতিবেকে ণান্তৎ কার্ধ্য- 
মন্তাত্যেবং শ্রত্যর্থমিহ গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদয়িষিত মাবিস্কূর্বন্নাহ ভগবান্‌-.. 
স্থিতি । (গীত ২অঃ ১১ স্থন্ত্র ভাষ্য |) 
অতএব শঙ্কবের মতে জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচচয় হইতে ্ 
পাবে না | এমন্বদ্ধে তাস্করা চার্যয প্রভৃতি শঙ্করের বিবোধী। তীহারা বলেন__ 
জ্জান ও কর্মের সমূচ্চনন হইতে পাবে এবং তাহাই হ্ত্রকাবের অভিপ্রেত। 
ভাস্কবাঁচার্য্য (দশম শতাব্দী ) তৎকৃত ভাষ্যে শঙ্কবমতখণ্ডনের জন্য গ্রাথম স্তরের 
ভাষ্যে লিখিতেছেন-_-প্যৎ তাবছুক্তং ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি ত্রহ্মজিজ্ঞোসোপ- 
পত্তেরিতি তদযুক্তমূ। অন হি জ্ঞান কর্শসমুচ্চমান্মোক্ষপ্রাপ্িঃ স্ত্রকারস্যাভিপ্রেত।” 
( ভাঙ্কবীয় ভাব্য-চৌঃ সং সি ২পৃ)। টা 
আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষও জ্ঞানকর্ম্নের সমুচ্চয়বাদী। ত্তাহাব মতে বাহা 
কর্ম না থাকিলেও আন্তরিক কর্ম থাকে। (বিজ্ঞনভিক্ষুক্কত বেদাস্তদর্শনের 
বিজ্ঞানামৃত ভাষা দ্রষ্টব্য। ১1১১ স্ুত্রভাষ্য ; ৪--১৯ পৃ; চৌসং সি)। 
রামানুজ প্রভৃতি আঁচার্ধ্যগণও সমুচ্চয়বাদী। কেবল শঙ্করই ক্রমবাদী।” 
শঙ্করের ক্রমবাদই স্ুুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, স্পন্দন জড়ের ধর্্ম। 
স্পন্দনই ক্রিয়া । ক্রিগ্জ। থাকিলেই দুঃখ অনিবাধ্য ॥ জ্ঞানীরও যদি ক্রিয়া গাকে। 
আর তাহ হইলে দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব, মুক্তিরও কোনও সার্থকতা থাকে ন|। 
অধিকারিবাদেও শঙ্করের মত শোভন। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে 
মানবের মন নীত হয়। শ্রুতিও শঙ্করের মতের অনুকূল বলিয়াই বোধ হয়। 
একত্ববোধে কর্ণের অবসরও থাকে না। শঙ্করের মতে নিষিদ্ধবর্জনপূর্ববক 


টা বেদীস্ত দর্শনের ইতিহাঁস। 


প্রথমে কাম্যকর্ম, তৎপরে কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুবঃসব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম 
ও উপাসনাদি করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ন করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইবে। 
চিত্ত নিম্মল হইলে জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা জন্মিবে। জ্ঞননিষ্ঠার ফলে দন্ন্যাম 
সাধিত হইবে এবং জ্ঞানীর সর্ধকন্মত্যাগ হইয়। যাইবে। 

চৈতন্যে চঞ্চলতা৷ নাই, স্পন্দন নাই, ক্রিয়া নাই। যখন চৈতন্তস্বরূপ 
অধিগত হইবে তখন কর্ম থাকিতে পারেনা। শঙ্করের মতে কেবল 
বু্ধর সাহায্যে কর্ম হইতে পারে না। চিত্ত ও বুদ্ধির- শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সমাক 
মিলন চাই) এবং সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম, যাহাতে সমকালে ব্যষ্টির ও 
সমষ্টির__ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। এসম্বন্বে আমাদেব প্রণীত 
পকর্মৃতত্ব দ্রষ্টব্য । কর্মক্ষেত্রে প্রেম ও বুদ্ধিব মিলন না হইলে প্রকৃত কক্দ 
সাধিত হইতে পারে না। ইহাই শঙ্করের অভিপ্রেত। 


সন্ধান । 
শঙ্করের মতে সন্যাসের প্রাধান্য স্থপরিস্ফুট | তবে অধিকারী নির্দেশ কবায় 
সকলের পক্ষে সন্যা সঙ্গত নহে বলিফাই বিবেচিত হয়। সন্নাসীব 
পক্ষে বেদান্ত অনুশীলন প্রশস্ত। তাহার মতে কর্রত্যাগীই বেদান্তেব 
গ্রকৃত অধিকারী। শমদমাদিসাধনসম্পন্ন সন্যাপী বেদান্তশ্রবণেব 
অধিকারী হওয়ায় নিম্নাধিকাবীর সন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


ব্রহ্মবিষ্ভার অধিকার | 

আচাধ্য শঙ্করের মতে ব্রঙ্গবিদ্থায় ব্রাহ্গণেরই বিশেষ অধিকাব। 
মুণ্ডকোপনিষদের ১ম মুণ্ডকের ১২শ শ্রুতির * ভাষ্য শঙ্কর বলিতেছেন-- 

“্ব্রাহ্মণঃ ব্রাঙ্গণস্যৈৰ বিশেষতো৷ ইধিকারঃ সর্বত্যাগেন ব্রহ্গবিদ্যায়ামিতি 
ব্রাহ্মণগ্রহণম্‌ ॥৮ 

শঙ্করের মতে ত্রাঙ্গণ মুখ্যাধিকারী। শূদ্র সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন--তীহাবা 
ইতিহাসপুবাণাদির সাহায্যে সে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বেদে তাহাদের 
অধিকার নাই। শঙ্করের সিদ্ধাস্ত এই__ 

*যেষাং পুনঃ পূর্ধবক্কৃতসংস্কারবশীৎ বিছ্রধর্্ব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ 
তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ গ্রতিবদ্ধ ২, জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ। শরাবয়েচতুরো 


« ক্রুতিট এই. 
“পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্দমচিতান্‌ ব্রাহ্মণে! নির্ব্েদমা য়ান্নাস্তযকৃত:কৃতেন । 
তথিজ্ানার্থং স গুরুমেবাতিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রক্মনিষ্ঠম্‌ & 
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র্ণানিতি চেতিহাসপুরাপাধিগমে চাতুর্ব্যািকারল্মরণ[ৎ। বেদপূর্ববক্ত নাস্ত্য- 
(ধকাঁরঃ শূদ্রাণীমিতি স্থিতম্ঠ” । (১৩1৩৮ সত ভাষ্য)। 

অর্থাৎ শুদ্রের বেদাধিকার নাই। অতএব বেদপুর্ক তাহাদের ভান 
গ্রনিতে পারে নাঁ। কিন্তু ইতিহাসপুরাণাদির সাহাষ্যে তাহাদের জ্ঞানোদয় 
হইতে পারে । আচাধ্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত অন্তান্ত আচাধ্যগণ অপেক্ষা 
উদার। কারণ, বামান্ুনধ প্রভৃতি আচাধ্যগণ শূড্রের অনধিকারই নির্দেশ 
কবিয়াছেন। কেবল বিজ্ঞানভিক্ষু 1 শঙ্কবেব মতেব অন্গুসবগ কবিয়াছেন। 
বাস্তবিক শঙ্করের সিদ্ধান্ত উদাবতার নিদর্শন। তিনি একটা কথা বড়ই সুন্দৰ 
বলিয়াছেন --“জ্ঞানস্যৈ কান্তিকফলত্বাৎ”। জ্ঞান কাহারও একচেটিয়। সম্পত্তি 
নাহ। উহা! প্রমাণজন্য । এস্থলে শঙ্কর আপনার মহান্‌ হৃদয়েবই পবিচর প্রদান 
কবিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতিব সিদ্ধান্ত অপহৃব না কবিয়া যেরূপ শামস 
কবিয়াছেন, তাহ তাগাব প্রতিভাবই দ্যোতক। শঙ্ষবেব মতে দেবতাদিগেবও 
তত্বজ্ঞানে অধিকার আছে, (১1৩/২৬)। 


কম্মফলদাতৃত্ব 


পূর্বমীমাংসকগণের মতে বর্ম বা কর্মই ফলদাতা। কর্মের জন্য অপূর্ব 
উদ্বব হয় সেই অপূর্বই ফল প্রদীন কবে, ইগাই মীমাংসকেব সিদ্ধান্ত। 
শহ্ব বলেন__ঈশ্ববই ফলদীতাঁ। কাবণ, কর্ম্দ জড়, কথন কোন ফল ফলিবে 
গাচা নির্ণর করা জড়ধর্্ী কর্ণের পক্ষে অসন্তব। শ্ুতিনলেও ঈশ্ববকেই 
কম্মফলদাত। বলিয়। জান| বায়, অতএব ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব্ট উপপন্ন (৩1৯৩৮ 
--৪১)। ইশ্বর স্থষ্টির করণ। কর্মফল প্রদান তাহার পক্ষেই সম্ভব। অচেতন 
কন্ম কখনই ফল্দাতা ভইতে পাবে না। 


_ শশা শিপ ও প্পাপি ও ৯ ৩ একশ ২ টিন ০ প্পীিিতিশিস 





1 বিজ্ঞানামূত ওাধ্য ১/৩1৩৪-_-৩ সুত্রভাষ্ দরষ্টঘা। চৌঃ সংসিঃ ২৮২৩২ পৃষ্ঠ । 

1 [“শৃদ্রের ইতিহাস ও পুরাণপূর্ববক ক্রক্গবিদ্থায় অধিকার আছে, আটার্ধোর এই কথা 
হইতে প্রকারান্তরে বেদপুর্বক অধিকাবও পাঁওয়। যায়। কারণ, স্বয়ং বেদ পড়িলে বা উপনীত 
নাহইয়। গুরুর নিকট বেদ পড়িলে তাহা৷ বেদ পাঠ হয় না, উহ! ইতিহাসপুব।ণপঠেরই তুলা 
হয়। যেহেতু উপনীত হইয়। গুককর্তৃক উচ্চারিত বেদের উচ্চারণ গুকর মত করিয়া বেদগ্রহণ : 
করিলে বেদপাঠ হয়; নচেৎ তাহা বেদপাঠ হয় না। আর ইতিহদ পুরাণে বেদবাক্যই অনেক 
গুলে অতিঅল্প পরিবর্তন করিয়। লিখিত। স্বয়ং বাঁ অনুপনীত হইয়| পড়িলে এতাদৃশ শাস্ত্রীয় 
বেদপাঠ হয় না, কিন্তু বেদবাক্যের অর্থাবগতিতে বাধ। ঘটে ন| বলিয়া উহ প্রকারান্তরে বেদপাঠই 
বলিতে হইবে । এইরূপ বেদপাঠে জ্ঞানের কোন প্রভেদ হয় না, কেবল বিধিপূর্ববক পাঠের 
ফল যে পুণ্যবিশেষ তাহাই জন্মে না _ এই মাত্র। বস্তুতঃ এই শাস্্ীয় বেদপাঠ আজ বহু ব্রাঙ্মণেরও 
প্রায়ই হয় না। মাধ্বমতে স্ত্রীগণ অধিকারিণী হইলে তাহাদের অধিকার আছে। সং] 
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গতি | 

আচার্য শঙ্কর পূর্বজন্ম ও পরজন্মবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহার মতে 
জ্ঞানীর আর জন্ম নাই। অবিদ্যাই জন্মের কারণ। অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ হনে 
আর জন্ম নাই। তীহার মতে গতি তিন প্রকার ও জ্ঞানীর গমনাগমন নাই। 
বাহারা নিষিদ্ধ আচরণ করে, তাঁহারা নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা কেবলমাত্র 
কর্মসংসক্ত, অর্থাৎ যাহার! জ্ঞানসহকত কর্ধানুষ্ঠান করে না, তাহার! চন্তরলোক 
প্রাপ্ত হয়। ইহাই পিতৃযানগতি। কর্ম করে কিন্তু দেবতার স্বরূপজ্ঞান নাই, এট 
জন্তই এই কর্ণের ফলে পিতৃলোক বা চন্দ্রলেধক লাভ হয়। তথায় কিছুকাল 
স্খভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১০ থণ্ডে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষঠ অধ্যায়ে 
২য় ব্রাঙ্গণে গতিসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন । তিনি বলেন--যাহার! দেব 
জ্ঞানের সহিত কর্ম কবে, তাহার! ব্রদ্দলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাই দেবযান- 
গতি। শঙ্করেব মতে ইহাও আপেক্ষিক মুক্তি । ইহাতে অনাবৃত্তি নাই। 
কিন্ত সাধন আছে। অতএব সামানা অজ্ঞান আছে। প্রকৃত মুক্তি ইহা 
নহে। চন্দ্রলোকেব সুখ ভঙ্গুর। কিন্তু ব্রঙ্গলোকের সখ স্থায়ী। খন বর্ষ! 
পরমব্রদ্দের সহিত কল্পাস্তে মিলিত হন তখন ব্রন্দলোকবাসী জ্ঞানীগণও পরম 
ব্রন্মে মিলিত হন। সগুণ উপাসকের ব্রহ্গলোক প্রাপ্তিই পুরুষার্থ। বন্গস্থতরের 
চতুথ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সগুণ উপাঁসকেব গতি ও জ্ঞানীর নির্বঁণের বিষ 
আলোচিত হইয়াছে। ৪1৩।১৪ স্ৃত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রতিপন্ন :কবিয়াছেন__ 
জ্ঞানীর গমনাগমন নাই। জ্ঞানী জীবনুক্ত। জ্ঞানী সর্বদাই বহ্াত্মস্বরগে 
অবস্থিত। অতএব তীহার আবার গমনাগমন কি? শ্রুতি ও যুক্তির অনুসরণ 
করিলে শঙ্করের দিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আচাধ্য রামান্ুজের মতে 
ব্হ্মলোকপ্রাপ্তই পরমপুরুযার্থ। শঙ্কর ইহাকে আপেক্ষিক মুক্তি বলেন। 
বৈষ্ণবাচাধ্য সকলেই এ সম্বন্ধে শঙ্করের বিরোধী । কিন্তু সগুণ উপাসকের নিত্য- 
নিবতিশয় মুক্তি অসম্ভব। গুণ থাকিলে অজ্ঞান আছে। ক্রিয়া থাঁকিলেই ছুঃখ 
অনিবাধ্য। সপ্তণ উপাসকেরও গমনাগমন আছে। বিশেষতঃ আচার্য্য 
রামানুজপ্রভৃতি ভেদ স্বীকার করেন। ভেদ থাকিলেই ক্রিয়া অনিবার্ধা হয়। 
শঙ্করের মতে ভেদ মাই। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। রামাগুজাচার্য্য প্রভৃতির 
মুক্তি জন্যবস্ত। কারণ, উহ! সাধনলত্য। জন্যবস্ত বিনাশশীল। ইহাতে মুক্তি 
অনিত্য হইয়া পড়ে । শঙ্করের মতে মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। উহা! ক্রিয়ার ফন 
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দূত হয় ন!। ব্র্ধাত্ববোধই মুক্তি। অবিদ্যার অস্তই যুক্তি। স্বস্থরূপে 
অবস্থিতিই মুক্তি । উহা নিত্য নিরতিশয়। মুক্তি উৎপাদ্য নহে। মুক্তি 
বিকার্ধ্য নহে। মুক্তি সংস্কার্্য নহে। মুক্তি আপ্য নহে। মুক্তি নিত/সিদ্ধ। 
দ্রীবগত অবিদ্যার জন্যই জীব জাপন ব্রঙ্গাতমস্বরূপ পরিজ্ঞাত নহে। অবিদ্যার 
বিনাশেই জীব বরহ্গাতবস্বরূপে অবস্থিত হয়। জীব সর্বাবস্থায়ই যুক্ত, কিন্ত বোধ 
নাই। “নিফলম্‌ঠ “নিক্রিয়ম্” “শাস্তম্ “নিরবদ্যম” “নিরঞ্জনম্ঠ | ব্রঙ্গস্বরূপে 
অবস্থিত হইলে গমনাগমন সম্ভব কি প্রকারে ঃ সর্বগত আত্মস্বরূপে অবস্থানে 
আবার কল্লাস্তেব অপেক্ষা কি? ধাহাবা মনে করেন_ জীবের জীবত্ব নষ্ট হইলে 
আমার কি লাঁভ হইল? আমার আমিত্ব নষ্ট হইল৯ তাহাদের গৌড়পাদা- 
চার্যের কারিকা স্মরণ কর! উচিত। 
'অল্পর্ণযোগে! বৈ নাম ছু দির্শঃ সর্বযোগিণাম্‌। 
যৌগিণো বিভ্যতি হাম্মাদভয়ে ভয়দশিনঃ 0 

বাস্তবিক উৎক্রান্তিগতিবজ্জিত ব্্গাতবস্বরূপতাই প্রকৃত মুক্তি। “বহ্ষবিদ্‌ 

বরা্দব ভবতি |” 
সাধন। 

শঙ্করের মতে নিষ্ষাম কর্্ম জ্ঞানের গৌণ সাধন। নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, 
ইহা মুত্রফলভোগবিরাগ, শম্দমাদি ষ্ট্পম্পত্তি ও মুমুক্ত্ব ইহাব1 প্রধান সাধন। 
রঙ্ষবস্তুই নিত্য ও অন্যান্য সকলই অনিত্য--এই বোধই নিত্যানিত্যবস্তবিবেক। 
ইহলৌকিক যাঁবতীয় ভোগ ও পারলৌকিক যাবতীয় ভোগে বিরক্তিই ইহামুজ্রফল- 
ভোগবিরাগ । অস্তরিক্দ্রিয় মনের সংযমই শম। "স্বপক্ষে নিয়তাবস্থা মনসঃ 
শম উচ্যতে' (বিচু,)। জ্ঞান ও কর্দেন্ডরিয়ের সংযমই দম। প্রতীকারের 
চেষ্টা না কবিয়। সকল চিত্ত! ও বিলাপ না করিয়া দুঃখ সহা করাই তিতিক্ষা। 
কণ্ধ হইতে উপরমই উপরতি, অথব| বিষয় হইতে নিগৃহীত মন পুনরায় বিষয়াতি- 
মুখী হইলে তাহাকে প্রত্যাহত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে প্রমারূপ 
আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা, এবং পরমগ্ুরু পরমেশ্বর একাস্ত অন্থরক্তিই সমাধান। 
এই ছয়টা সাধন সম্পৎ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামৃত্রফলভোগবিরাগ এবং 
তীব্র মুমুক্ষুত্ব না হইলে জ্ঞানের অধিকার জন্মে না। জ্ঞানের মুখ্য সাধন 
এই চতুষ্টয়। আসনাদি যোগের সাধন সন্ধে যথাভিমত সুখাসনকেই প্রশস্ত 
বলিয়াছেন। যাহাতে একাগ্রত| জন্মে তাহাই করণীয়। দিগ্দেশকাল প্রভৃতির 
বাধাবাধি নাই। যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে তাহা করিলেই হইল। আসীন 
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ব্যক্তিরই ধ্যান উপাসনাদি সম্ভব, (ব্রক্গস্ত্র ৪1১/৭-১১ হ্র)। শঙ্কবের মতে 
বাজযোগে দেশকাল ও বায়ুরোধপ্রভূৃতির আবশ্তকতা৷ নাই। * অবস্ রাজযোগ 
বলিতে তিনি ব্রহ্গাত্সৈক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কবের প্রতিপািত রাজযোগ 
এক অপুর্ব জিনিষ । তীহার মতে যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কান 
আসন, মুলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধান, 
সমাধি প্রভৃতি রাজযোগের অঙ্গ । (অপরোক্ষানুভূতি ১০২--১০৩ শ্লোক । ) 

শঙ্গরের মতে ব্রন্মন্ধপে স্থিতিই যম, নিয়ম। তিনি বলেন-সকলই বর্গ 
ইহ] জানিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামসংঘত হইলে যাহা তয় তাহাই ধম। বিজাতীয়গ্রবা 
রুদ্ধ হইয়। সজাতীয় প্রবাহরূপে আনন্দমআোত চলিলেই তাহা নিয়স। 
চিদাত্মার সাক্ষাৎকারে প্রপঞ্চত্যাগই ত্যাগ। বাক্য ও মন বাহাকে না পাইয়া 
নিবর্তিত হয়, তাহাই মৌন। এই মৌনই সহজ। মৌনবাক্‌ হওয়া কেবল 
অল্পজ্ঞের লক্ষণ। আদি, অস্তে ও মধো যেস্থানে জন বা লোক নাই, যাহাদ্বাৰা 
সকল পরিব্যাপ্ত তাহাই দেশ। নিমেষে ধিনি ত্রক্মা্দি সর্ধভূতের কল্পনা করেন, 
সেই অখণ্ডানন্দ অদ্বৈত ব্রহ্মই কাল। যে অবস্থায় স্থখে অজস্র ব্রক্গচিন্তন হয় 
তাহাই আসন। এতপ্িন্ন অন্ত আসন স্ুখাসন নহে, উহ! শ্বখনাশন । যিনি 
সর্ব ভূতবপ্তর অধিষ্ঠান, ধিনি নিত্যসিদ্ধ, তাহাতে অবস্থানই দিদ্ধাসস। ঘিণি 
সকল ভূতগ্রামেব মুল, যিনি চিত্তবন্ধনের মুল, তাহাতে স্থিরভাবে অবস্থানঃ 
মূলবন্ধ। সমরস ব্রন্মেতে লীন হওয়াই অঙ্গ সকপের সমত।। এতত্তিন্ন শরীবের 
খজুতা ও সমত। শুকাষ্ঠের ন্যায়। 

নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃর্টিই প্রকৃত যৌগিক দৃষ্টি নহে। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই 
বহ্মময় সন্দর্শনই পরম উদার দৃষ্টি। যেস্থনে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের নিবৃত্তি হয় 
তাহাই দৃকৃম্থিতি । চিত্তাদি সর্বতাবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনায় যে সর্ববৃত্তির নিরোধ 
হয়, তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রপঞ্চের নিষেধই রেচক প্রাণায়াম। আমিই 
ব্রহ্ম এই বুভিই পূরক। ইহার ফলে যে বৃত্তির নিষ্পন্দন হয় তাহাই বুস্তক। 
বিষয় সকস আত্মরূপে দর্শন করিয়া মন যখন চৈতন্ে নিমজ্জিত হয় তখনই 
প্রত্যাহার সাধিত হইল। যেখানে যেখানে মনের প্রচার সেই সেই স্থালেই 
্রহ্মদর্শনই ধারণা । ব্রক্ুই আমি এই জ্ঞানে যে নিবানম্বন স্থিতি লা হয 





* যোগতারাবলীতে বলেন-_ 
“ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চ চিত্তবন্ধে! ন দেশকালৌ ন চ ৰায়ুয়োধঃ । 
ন ধারণাধ্যানপরিশ্রমো। ব৷ সমেধমানে নতি রাজযোগে ॥ ”' 
( বাঁ, বি, স, ১৬ শ, ১৪ শ্লোক, ১২, পৃষ্ঠ) ) 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচাধ্য । ২২১ 


তাহাই ধ্যান। নির্বিকার ্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্ির নিবৃ্তিই সমাধি। 
( অপরোক্ষানুভূতি ১০৪--১২৪)। শঙ্কর, সাঙ্য ও যোগদর্শনেব বে অংশ 
আবদদিক ও অযৌক্তিক তাহাই নিরাকরণ কবিয়াছেন। প্রধানকারণবাঁদ 
নহতত্ব ও অহঙ্কীরতত্বেৰ নিরাস করিয়াছেন। সাঙ্ঘোর বহুপুকষবাদ, ভোতৃত্ব- 
বাদ নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু সাঙ্ঘের পুরুষেব অসঙ্গতা ও অকর্তৃত্ব প্রভৃতি 
অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। যোগের সাঁধনাংশও তাহাব স্বীকৃত। (২১৩ 
সব্রভাষ্য )। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই-- 

“যেন ত্বংশেন ন বিরুধ্যেতে তেন ইষ্টমেব সাংখ্যযে।স্থত্যোঃ সাবকাশত্বম্‌ 
তর যথা-_অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ইত্যেবমা দিশ্রুতি প্রসিদ্ধমেৰ পুকষস্ত বিশ্তদ্ত্বং 
নিগ্ডণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈরভ্যুপগম্যতে । তথা চ যৌগৈবপি, অথ পরিক্রাট 
বিব্ণবাসা সুগ্ডোহপরিগ্রহা ইত্যেব্মাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেবক  নিবৃত্তিনিষ্টত্বং 
প্রবজ্যাদ্যপদেশনানুগম্যতে 1৮ (২১৩ স্থত্রভাষ্য )। 

তাহার মতে যোগের দাধন তত্বজ্ঞানের উপকারী, তবে বেদাস্তবাক্যবলেই 
ততজ্ঞান অধিগত হয়। শঙ্করদর্শনের ইহাই বিশেষত্ব । যাহা অশ্রোত ও অযৌক্তিক 
তাহাই খণ্ডিত হইয়াছে 'এবং যে অংশে বিরোধ নাই তাহাই বৃত হইয়াছে। 


বেদের নিত্যত্ব। 

আচ।ধ্য শঙ্করের মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। অবশ্ঠই বেদ 
আপেক্সিক নিত্য ও প্রবাহরূপে নিত্য । কারণ, এঁকাত্মাজ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্বেরও 
সার্থকতা থাকে না। বেদ প্রবাহরূপে নিত্য । সমস্ত জাগতিক ব্যবহার 
গ্রথমে বৈদিক শব্ধ লইয়াই হইয়াছিল। অতএব জগতেব প্রাথমিক নামবাবহাব 
বৈদিকশন্বমূশক। শব্দ অনাদি, অর্থও অনাদি এবং তছুভয়ের যধন্ধও 
অনাদ্দি। কোনওটি উৎপত্তিমান নহে। গো ব্যক্তি (আক্ৃতিবিশিষ্ট একটা 
গক) উৎপন্ন হইলেও তাহার আকৃতি অনুৎপন্ন। অর্থাৎ গোত্ব বা গোজাতি 
চিবকাই আছে ও থাকিবে। সুতরাং গোত্ব, গোজাতি বা গবাক্কতি 
অভিনব নহে। আকৃতিবিশি্৯ ব্যক্তিবশেষই জন্মে। আকৃতি জন্মে না। 
দ্রবা, গুণ, ক্রিয়। এ সকলের এক একটা ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়। আকৃতি ঝ 
জাতি “উৎপন্ন হয় নাঁ। জাতি বা আকৃতি অনাদ্দিকাল হইতেই আছে। 
তহ্থশিষ্ঠ ব্যক্তি জন্মিলে সে তন্নামেই প্রখ্যাত হর। অতএব সেই 
চিরনিত্য বা অনার্দি আকরুতির (জাতির) সহিতই তদ্বোধক অনাদিশৰের 
অনাদি সম্বন্ধ আবহমান কাল ধরিরা চলিয়া আসিতেছে। মৃতরাঃ শবের 


২২২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ নহে। শঙ্করের মতে জাতি (9785) নিত্য 
9196৫15 অনন্ত, অতএব উহা নিত্য নহে। ব্যক্তি অনস্ত। তৎকাবণে 
ব্ক্তিতে সঙ্কেত গ্রহণ অসম্ভব । “গো” এই শব কোন্‌ গো-ব্যক্তির বোৌধক এবং 
মূলে কোন্‌ গো-ব্যক্তিতে এ শব সঙ্কেতিত হইয়াছিল, তাহ! জ্ঞানগমা হয় না। 
স্থতরাং ব্যক্তিশক্তিবাদ হইতে জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করাই সমীচীন। অতএব 
শব্দের সহিত জাতির সম্বন্ধ অনাদি। বৈদিক শব্ের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। 
অতএব বৈদিক শব স্বতঃগ্রমাণ। বৈদিক শব, অর্থ (বস্তু) ও তছুভয়ের সম্বধ 
নিত্য ও অনার্দি। সেই হেতু বৈদিক শব্ধ সকলের অথপ্রত্যয়-উৎপাঁদন-বিষে 
অন্তের অপেক্ষা নাই। যেহেতু অনপেক্ষ, সেই হেতু প্রাণ, স্বতঃপ্রমাণ। 
'জগতের প্রতি ব্রহ্ম যদ্রপ কাবণ, শব্ধ তদ্রপ কাবণ নহে। ব্রহ্ম-উপাঁদীনকাবণ, 
শব্দ--ব্যবহারব্যপ্রক নিমিত্তকারণ। শব্দের ঘারাই শাব্বব্যবহারযোগ্য পদার্থের 
ব্যক্তভাব জন্মে, অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি ও স্থৃতি উভয়েই শব্দপৃর্বিকা সথ 
বলিয়াছেন । যিনি যে কোনও বস্ত প্রস্তুত করুন, তাহাকেই অগ্রে তাহার বাচক 
শব্দ মনে করিতে হয় বা মরণ করিতে হয়, পশ্চ[ৎ তাহ! প্রস্তত হয়, সম্পন্ন হয়। 
শব ও অর্থ মনে ন। থাকিলে কেছই কিছু করিতে পাবেন না, ইহাই 
প্রত্যক্ষসিত্ধ। সৃষ্টিকর্তা প্রঞ্লাপতির মনেও সেইরূপ বৈদিক শব্ধের আবিভাৰ 
হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সে সকলের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রুতিও 
সাক্ষ্য দ্িতেছেন। শব্ধ নিত্য বলিযাই বেদ স্বতঃপ্রমাণ ও নিত্য । [বেদান্তমতে 
বেদ অপৌরুষেয় ও বটে। উহ। ঈশ্বরবৎ নিত্য । ঈশ্বরও উহ! রচনা! করেন না। সং] 
্গ শবের রূপ । 

কেহ কেহ বলেন স্ফোটই শব্দ। স্ফোটাতআ্সক শব্দই নিত্য। সুতরাং 
স্ষোটই ব্যবহারের নিমিত্তকারণ | তাহাদের মতে বর্ণের উতৎপত্তিবিনাশ হয়। 
বর্ণের উচ্চারণের বিভিন্নতা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণ বিভিন্ন । উচ্চাবণ- 
কর্তা দৃষ্ট না হইলেও ধ্বনির দ্বার! তাহার উচ্চারিত বর্ণের ভিন্নতা প্রতীত হইয় 
খাকে। বর্ণ অরথবোধের কারণ--ইহাও বল! যায় না। কন্মিন কালেও এক 
একটা বর্ণকে অর্থবোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। বর্ণসমষ্টিও অর্থবোধের কাৰণ 
নহে। কারণ, তাহাতেও ক্রমের অপেক্ষা! আছে । এইরূপ নানা'কারণ শ্কোটবাদী 
উত্থাপিত করেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার স্ফোটবাদী। তিনি বিভৃতিগা্ে 
১৭শ স্তরের :( শব্ধার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগসংযমাং 
সর্ধব তরুতজ্ঞানম্) ভাষ্য ক্ফোটবাদের সমর্থন করিয়াছেন। আচাধ্য শঙ্কর স্ফোটবাদের 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ২২৩ 


নিরাফরণ করিয়াছেন। তিনি এন্থলে আচীর্ধ্য পাণিনির গুরু ভগবান্‌ উপবর্ষের 
অনুদরণ করিয়াছেন ৷ শঙ্কর লিখিয়াছেন “বর্ণ এব তু শব্দা ইতি ভগবান্থুপবর্ষঃ 
(১৩২৮ সুত্র ভাষ্য)। উপবর্ষের অনুদরণ করিয় শঙ্কর বর্ণকেই শব্ধ বলিয়াছেন ও 
ক্ফোটবাদকে অপ্রামাণিক বপণিয্াছেন। যেহেতু “সেই শব্ধ এই" “সেই বর্ণ 
এই” এরপ প্ররত্যতিজ্ঞ। হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তিবিনাশ 
নাই। স্ফোটবাদীর যুক্তি তিনি খণ্ডন কাঁরয়াছেন। আন্ুপুর্বাক্রমে বিস্তস্ত বণ- 
সমূহের দ্বারা ব্যক্তভাব্প্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্মবিশেষেব নাম স্ফোট। 
কোনও শব্দের ধ্বনি হইলে তাহাহইতে প্রতিধ্বনির স্তাঁয় অন্ত একটা নিঃশব্দ শব 
জন্মে, তাহাই কোন বস্তজ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই জ্ঞানময় শব্দই স্ফোট। ইহাই 
নিত্য। ইহারই সামর্যে কোনও বস্তবিশেষের প্রতীতি হ্ইয়! থাকে । শঙ্গরের 
মতে নিঃশব অন্যশবের কল্পন। করা কেবল কল্পনাগৌরব। তীহার মতে বর্ণ, 
ব্যক্তি এক। তাহার ভেদ গপাধিক, এবং তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, 
ধ্বনির বিভিন্নতার উদাত্বা্দি ভেদ হয়। কিন্তু তাহাতে বর্ণের কোনও ভেদ 
নাই। শঙ্কব তাই ৰলিয়াছেন "বর্ণেভাশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনা- 
ইনর্থিকা।” বর্ণদবারা অর্থপ্রতীতি সম্তব হইলে স্ফেটকল্পনা অনর্থক (১1৩২৮ 
সুত্র ভাষ্য |) নৈয়ারিকগণের মতে বর্ণ অনিত্য, তীহারা স্ফোটবাদ স্বীকার 
করেন না। 


আত্মা ও মন। 

শঙ্করের মতে আত্ম। নিষ্রিয়। নির্বিশেষ, নিরাকার, সখ, চিৎ, আনন্দ ও 
অনস্তত্ববূপ। মনই সায়। বুদ্ধির ধন্মন অধ্যবসায়। চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধান । 
অভিমানাত্মিক। বৃত্তিই অহঙ্কার, এবং সঙ্বল্পবিকল্প|ঝ্মিকা মন। এই সকলই মন 
বা অস্তঃকরণ। ক্রি! মনের ধর্ম । নি্রিযন আত্মার সাক্ষিত্বে মনের প্রকাশ, চেন 
আত্মার সান্নিধ্যেই মনের প্রবৃত্তি। জীব মনের ধন্ম আত্মায় আরোপিত 
কিয়া কর্তা ও ভোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে । যখন আত্মস্বরপের বোধ 
ইয়। তখনই মন মিথ্য। ব্লিয়। প্রতিভাত হয় ও মনের লয় হয়। মন জড়। 
আত্মা প্রকাশস্বরূপ। আত্মার প্রকাশে মন সব্ব রজঃ ও তমো গুণময়। 
ইউরোপীয় মনোবৈজ্ঞানিক 10171701776) [7961176 এবং ৬+111175 এই তিন 
বা্ততে মনকে বিভক্ত করেন। শঙ্করের মতেও অধ্যবসার, অনুসন্ধান 
ও সঙ্কল্লবিকল্প এই তিন বৃত্তিই প্রধান। অভিমানাঁত্বক! বৃত্তির বিশেষত্ব 
নাই। কারণ, অহংপ্রত্যয়ই বু্ধিপ্রভৃতি বৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়া অভিমানরূপে 


২২৪ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


প্রতিফলিত হয়। শঙ্কবের প্রতিপাদিত আত্মা ইউরোপীয় দীর্শনিকগণেধ 
5০0] নহে। কারণ, ইউরোপীয় 5০৪] অধ্যস্ত। আত্মা ও মনকে 
তাপদাত্্য সন্বন্ধীবচ্ছিনরূপে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাভাদের £0০ও বেদান্তেক আত্ম! নহেন। তাহাদের 12৫0০ অহংপ্রত্ত। 
মাত্র। উহা নিঃসঙ্গ, নিপিপ্ত, নিষ্ষিয় আত্মা নহে । শঙ্ধবের মতে মনেব প্রধান 
তিন ভাগের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবুত্ত ও মানপিকবৃত্তিব--পর্যায়ক্রমে নিশ্চয়াত্বিক। 
বৃত্তি অন্ুসন্ধানাক্মিকা বৃত্তি ও সঙ্ক্নবিকল্পাস্মিকা বৃত্তিব_সহিত ইউরোপীর 
017175 0০91705 ও ৬/111175 এর সাদৃশ্ত আছে। শঙ্করের মতে মন জড়। 
ইউরোপীয় মতে মন চেতন । এস্থলে শঙ্করের সিদ্ধান্তই শোভন ও সমীচীন। 


মন্তব্য | 

আচার্য্য শঙ্কবের মত মায়াবাদ হৃদয়ঙ্গম কর! স্থকঠিন। মিথাটী প্রতীতিকালে 
সৎ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সত্যবোধ জন্মিলে মিথ্যাবোধ থাকে না। 
বাস্তবিক মিথা। বা মায়ার নির্বচন অসম্ভব । জীবগত মায়া বা অজ্ঞান সর্বজনের 
প্রত্যক্ষ । সমস্ত ব্/বহারই মায়ার বশে চলিতেছে । জীবসমষ্টিই ইঈর্বব। 
ঈশ্বরেও মায়ার অধিষ্নীন ত্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্কব প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
-জ্ঞীনে অজ্ঞান বা মাঞ্া বা মিধ্যাজ্ঞান কোনও কালে ও কোনও দেশে নাই । 
ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। অতএব অজ্ঞান বা মায়া তাহার স্বরূপ বা স্বভাৰ হইতে 
পারে না। তাই শঙ্কর বলেন_ মায় পরমেশ্বরাশ্রয়া । [নরধিষ্ঠান ভরমও হইতে 
পারে না । ভ্রমের অধিষ্ঠান চাই । অধিষ্ঠানই জ্ঞান, তাহাই সং। ভ্রম প্রতীতি- 
কালে মাত্র আছে, জ্ঞানে নাই। জ্ঞান আশ্রয় হইলেও জ্ঞানে উহ! নাই। শঙ্কর 
তাই বলিয়াছেন-_ 
/ “অবিদ্যাজ্সিকা হি সা! বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্তা পবমেশ্বরা শ্রয়া মায়াময়ী 
মহান্ুযুপ্তিঃ বদ্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ (১1৪৩ 
সুত্রভাষ্া )। 

 মায়াই জগতের বীজশক্তি, এবং পরমেশ্বরাশ্রয়।। কিন্তু মায়াকে নির্দেশ 

কর! যায় না। “অব্যক্তা হিসা মায় তত্বান্যত্বনিরূপণন্যাশক্যত্াং” (১18৩ 
সুত্রভাষ্য)। পারমাধিক দৃষ্টিতে এক অদ্ধিতীয় ব্রঙ্গই আঙ্ছছন। মায়াও 
নাই, জগৎও নাই। ব্যবহারের মায়! সর্বজন প্রত্যক্ষ । তাই মায়! সদসদ্‌ বিলক্ষণ, 
অতএব অনির্বচনীয়। | 

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উচ্চ সাধকের পক্ষেই উপযোগী । অসাধক ও অগরিণত 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ২২৫ 


বদ্ধিব নিকট অদ্বৈতণাদ সর্বনাশের হেতু । অতীন্ধরিয় জ্ঞান সাধারণ মানবেব 
উপভোগা নহে। শঙ্করদর্শন সাধারণেব জন্ত নহে । অবপ্তই আদর্শরূপে শঙ্কর 
ন্শন সর্দবর্শনের শিরোমণি। কর্মক্ষেত্রেও নিষ্কাম কর্্মযোগ শঙ্করমতের 
মেরুদণ্ড । শঙ্করের ভক্তি উপাদেক্ বস্ত। শঙ্চরদশনে প্রাণের তৃষ্ণা, হৃদয়ের 
আবেগ নিধারিত হয়। বুদ্ধির প্রলন্নতা, চিত্তের +স্বর্যয সাধিত তয়। শঙ্করের 
মায়াবাদ ও ইউবোপীয় [0621150॥ এক জিন্ষি নডে। শঙ্কব ব্যাবহারিক 
স্গতের অস্তিত্ধ স্বীকার করায় কর্মেখ অবকাশ রহিগ্াছে। গৌড়পাদদাচার্যয 
াঙঠা দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ কবিয়াছেন, শঙ্কব তাচাই প্রপঞ্চিত কবিয়াছেন। অদ্বৈত 
বাদ্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। শঙ্কবের মহীয়সী শক্তিব ফল। পবৰর্তীকালে শঙ্কবের মতের 
প্রচাবে সমস্ত ভারত তন্মতপবিব্যাপ্ত হইয়! হিন্দুব ধর্ম বেদান্তেব ধন্মরূপে পর্যবসিত 
ইইয়াছে। শঙ্করের জীবনেও তাহাব দর্শন প্রতিফলিত ' কাপালিকেব খড়গ- 
হলে সমাধিস্থ, কর্্মযোগীব অপূর্ব নিদর্শন, প্রেমিকেব পুর্ণ অভিব্যক্তি । শঙ্কাবব 
জীবনে তাই শঙ্গবর্শন পূর্ণরূপে প্রকট। 

শ্ধরের সময়েও ভারতে পাঞ্চরাত্র ও মাহেশ্বব মত বিগ্ধমান ছিল। 
পাঞ্চবাত্র বা ভাগবতমতের যাহ শ্রুতি ও যুক্তির সহিত অবিরুদ্ধ তাহ 
গ্রহণ কবিয়া যাহা অযৌক্তিক তাহাই নিবাস কবিয়াছেন। ভাগবতমতে 
বাস্্দেন হইতে সন্বর্ষণ, সন্র্ষণ হইতে প্রদায় ও প্রত্যয় হইতে অনিরুদ্ধেব উদ্ভব 
ইয়। শঙ্কব বলেন, উৎপত্তি স্বীকাব করিলে অনিত্যাদি দোষেব উদ্ভব 
অনিবার্ধ্য। জীব নশ্বর হইলে__অনিত্যস্থভাব হইলে--ভগবংপ্রান্তিরপ মোক্ষ 
গতে পাবে ন]। কারণের বিনাশে কার্যে বিনাশ অবশ্তন্তাবী। 
বিশেশতঃ কর্তা হইতে করণেব উৎপত্তিব দৃষ্টান্ত নাই। কর্তা কখনও 
ঘা প্রভৃতি কবণেব উৎপত্তি স্থান নহে। (এ সথ্থন্ধে ২২1৪২-৪৫ শুর 
ভ'বা ডরষ্টন্য। | 

মাহেশ্বর মতে কার্য, কাৰণ, যোগ, বিধি ও ছুঃথাস্ত এই পাচ পদার্থ 
পশ্টুপতিকর্তৃক পশুগণের বন্ধনচ্ছেদাথ” উপদিষ্ট হইয়াছে । পশ্ুপতি শিব এই 
জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্ত। ও নিমিত্তকাঁবণ। * এই মাহেশ্বব মতের সহিত 
নাকুলীশ পাশুগীত মতের (সর্বদর্শনসংগ্র্ উষ্টবা) সহিত সৌসাদৃশ্ঠ বর্তমান । এস্থলে 
শৈবাচাধ্যগণেব মতে ইশ্বর একটা পৃথক্‌ তত্ব ও জগতেন নিমিত্কারণ মাত্র । 


* “মাহরাম মন্যস্তে_-কার্যা-কারণ-যোগবিধি-ছুঃখাস্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পত্তপতিনেশ্বরেণ 
পশুপাশবিমোক্ষায়োপপিষ্টা£, পণ্ুপতিরীরো নিথিত্তকারণমিতি বর্ণরস্তি' | (২11৩৭ সুত্র 
ভাষ্য ডষ্টব্য )। 


১৫ ৮ 





২২৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শঙ্করের মতে ঈশ্বর যখন শ্বতত্ত্রপ্ভাব, তখন তাহার পক্ষে হীন, মধাম, উত্তম 
প্রাণী স্থষ্টি কর! বিষমাচারিত্বের নিদর্শন হইয়া! পড়ে। অসমান স্থষ্টি করায় 
তাহারও রাগছেষাদি আছে--ইহা অনুমান করা যায়। তাহা হইলে ঈর্বর 
আমাদের স্তায় অনীশ্বর হইয়া পড়েন। এ সকল কারণে মাহেশ্বর মতের 
অযৌক্তিকত৷ প্রমাণ হয়। (২।২।৩৭-৪১ শুত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। শৈৰ ও 
পাঞ্চরাত্র মত অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিস্তাব লাভ করিয়াছিল। 
শঙ্করের সময়ও এই সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল। ইতিহাসে অশোক্কে শৈব 
দেখিতে পাই। মহাভারতার্দি গ্রন্থে পাঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ রহিয়াছে। এই 
সকল মতেব নিরসনপ্রসঙ্গেও দেখিতে পাওয়া! যায়--শঙ্কর যে যেস্থল অযৌক্তিক 
ও শ্রুতিসিদ্ধান্তের বিরোধী তাহাই পবিহাব করিয়াছেন, এবং এই সকল মতেৰ 
যাহ! গ্রা্থ তাহাই সাদবে গ্রহণ করিয়াছেন। দার্শনিক ক্ষেত্রের এই উদাবতা 
তাহার কর্মক্ষেত্রেও প্রকটিত। তিনি অনাচাবীর অনাচার নিবারণ করিয়াছেন, কিন্ত 
কোনও দেবদেবীর পুজাপদ্ধতি বা মন্দিব ধ্বংদ করেন নাই। যাহা অনাচার 
তাহাই নিবারণ করিয়াছেন। যাহ! আচার তাহা সধত্রে রক্ষা করিয়াছেন। 
রামানুজাচার্য্যের জীবনে শৈব্মন্দির বিষুমন্দিবে পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত আছে। 
কিন্তু শক্ষরের জীবনে সমদর্শিতাই পরিস্ফুট, কোনও সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। শঙ্করপর্শনের বিশেষত্বও সাম্প্রদায়িকতার অভাব । শ্হরদর্শন তাই 
আকাশের স্তায় নির্মল, সমুদ্রের সায় উদার । শঙ্কর খোৌদ্ধমতেব বাঠার্থান্তিত্ 
বাদ ও বিজ্ঞানবাদ ২২।১৮-৩২ সুত্রের ভাষ্যে নিবস্ত করিয়াছেন। সর্বশ্ন্ 
বা্দের সম্বন্ধে বপিয়াছেন, সর্ধপ্রমাণবি প্রতিষিদ্ধ বলিয়া! উহ! নিরাকরণের কোন 
ও আগ্রহ নাই।1+ অর্থাৎ সর্বশূৃন্ঠবাদ সর্বপ্রমাণের বিরোধী । জাপানী 
পণ্ডিত ইয়ামাকামীর মতে শঙ্কর যে বৌদ্ধমত নিবাস করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধগণের 
অনতিপ্রাচীন কোনও গ্রন্থে পাওয়! যায় না। শঙ্করের খ্রীঃ পুর্বে আবির্ভাবের 
ইহাও অগ্ততম কারণ। শঙ্কর ২২।৩৩-৩৬ হুত্রের ভাষো জনমত খণ্ডন 
করিয়াছেন। জৈনদিগের সপ্তভঙ্গী স্টার, অযৌক্তক বলিয়া শঙ্কর নিরসন করিয়াছেন। 

সপ্তত লী ন্যায় এই---“স্যাদন্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাঘবক্তব্য, স্য।দস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদন্তি 
চাব্যক্তব্যশ্চ, সান্নাস্তি চাব্যক্তব্যশ্চ,স্যাদন্তি নাস্তি চাব্যক্রব্যশ্চেতি।” শঙ্কর বলেন-__ 
ইহা! অযৌক্তিক । কোনও বস্ত মুগপৎ সৎ ও অসং ইত্যাদি বিরুদ্বধর্মাক্রাস্ত হইতে 
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11৮" + *শ্হ্যবাদিগখস্ত' সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্বঃ ইতি তন্গিরাকরণার নাদরঃ ক্রিয়তে,”' (২1২৩১ 
হৃত্রের ভাষ্য। 
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পারে ন৷। ধনমতে পুদ্দগল নামক পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথিবী প্রভৃতির উদ্ভুৰ 
স্বীরূত। ইহাঁও অযৌক্তিক; কারণ, পরমাণু জড়। জড় হইতে বিচিত্র রচন। 
অসম্ভব । এন্থলে জৈনমতের সহিত বৈশেষিক মতেব পরমাণুকারণবাদের 
সাদৃশ্ত আছে। জৈনমতে আত্মা মধ্যমপবিমাণ, বা শরীরপবিমাণ। শঙ্কর 
বলেন, তাহা হইলে আত্মা পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ হন। পরিচ্ছিন্ন হইলে আত্ম! 
অনিতা হইয়৷ পড়েন । শঙ্কবেব প্রধান প্রযত্ব অবৈর্দিকবাদ নিরাকরণ। তিনি 
যে ভাবে বৌদ্ধ ও জৈনমত 'নরাস কবির়াছেন তাহাতে যাহারা তাহাকে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ + বলেন তাহাদের বাকা নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন । উহ সঙ্গীর্ণতার 
ফল। বিজ্ঞানতিক্ষু সাঙ্খগ্রবচনভাষ্যে পদ্মপুবাণেব প্রক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধার 
করিয়া মায়াবা্কে অনৈদিক বলিতে উদ্প্ত হউয়াছেন। $ পদ্মপুবাণের এ বাক্য 
যে প্রক্ষিপ্ত তদ্িষয়ে সন্দেছ নাই । কোনও সন্গীর্ণমনা বিচাবধুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
পর্মপুধাণে এরূপ অপাব ও অশোভন বাকা পিখিরা বাঁখিয়াছে বলিগ়্াই প্রতিভাত 
হর। মারাবাদ কখনই প্রক্ষ্ন বৌদ্ধবাদ ভইতে পাবে না। শঙ্কবের মতে বা 
শাবনে কোথাও বৌদ্ধবাদেব ভায়া দেখিতে পাওয়া যার না। সন্ন্যাসের 
প্রাধান্ত দে'খয়! বৌদ্ধবাদন প্রভাব স্বীকাবৰ কবাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
শন্ধর সন্যাসেব যেরূপ অধিকাঁবী নির্ণর কবিঘ্বাছেন তাহাতে বৌদ্ধসন্ন্যাসেব 
কোনও সাদৃগ্ত নাই। পক্ষান্তবে নিষ্কাম কণ্মযোগের বাবস্থা প্রদান 
কবার কন্মর্সন্ন্যান কেবল উচ্চাধিকাবীব পক্ষেই সম্ভব। নিম্নাধিকারীর পক্ষে 
কাম্যকন্মের ব্যবস্থাও রহিয়াছে । সাংখামতে কন্ম দোষবুক্ত বলিয় ত্যাজ্য। 
পর্বমীমাংসার মতে যজ্ঞ, দানপ্রভৃতি কর্ম কখনও ত্যাজ্য নহে। চিরকাল 
অন্ুষ্ঠানই মামাংসকের সম্মত । শঙ্করেব মতে যজ্ঞ দানা কর্ম ফলাভিসন্ধিবজ্জিত 
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| বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলেন । 

$ সাঙ্্যপ্রবচনভাষ্যেব ভূমিকা মধ্যে এইকপ আছে 
মায়বাদমসচ্ছান্তরং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমেব চ। 
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাঙ্গণবপিণ। ॥ 
অপার্থং শ্রৃতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগহিতম্‌। 
কর্মমন্বরূপত্যাজ্যত্ব মত্র চ প্রতিপ ্যতে ॥ 
সর্ব্বকর্মপরিভ্রংশা নক্ষন্ন্যং ত চোচ্যতে। 
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাগ্যতে ॥ 
ব্রহ্মণোহন্ত পরং রূপং নিগুণং দশিতং ময়া। 
সর্বস্ত জগতোংপ্যস্ত নাশনার্থং কল যুগে ॥ 
বেদার্থবন্মহাশান্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম। 
ময়ৈব কধিতং দেবি ! জগতাং নশাকারণাৎ ॥দ্মপুরাপ। 


২২৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


হইয়া অনুষ্ঠান করাই সঙ্গত। সাঙ্যমতের সহিত বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য আছে। 
কিন্তু শঙ্করের সহিত কোন সানৃশ্ত নাই । শঙ্করের মত গীতাঁয় ভগবানের মতের 
অনুরূপ। ণ্যজ্ঞো দানং তপশ্চৈৰ পাবনানি মনীষিণাম্‌,, (গীতা ১৮২)। 
বাস্তবিক শঙ্কবের মতে ও জীবনে কোথাও বৌদ্ধপ্রভাব দেখিতে পাওয়৷ বায 
না। শঙ্করেব জীবন বেদাস্তমতের পুর্ণ অভিব্যক্তি । শঙ্করের মতে অধিকাঁধি 
বারের প্রতিষ্ঠা থাকায় কোনও রূপে সন্নযাসের বাতিক .সমাজশরীরে প্রাঃ 
হইতে পাবে না । বিশেষতঃ যাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির এবং ব্যক্তি ও সমাজের 
কল্যাণ মমকালে সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত কম্ম। এইরূপ মতবাদ প্রপঞ্চিয 
থাকাতে সন্ন্য।সের বাতিক প্রবেশ করিতে পারে না। খ্রীঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে 
শঙ্করের অভ্যদর। সেই সময় হইতেই ভারতীয় দর্শনরাজ্যে এক অভিনব 
জীবনের সঞ্চাব হইয়াছে । শঙ্করেব সাধনা, তপস্ত। ও জ্ঞানগবেধণার ফল আজ 
বিশ্বদর্শনেরও অমূল্য সম্পত্তি । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত যে সকল 
তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল তথ্য ক্রমশঃ শাঙ্কর মতের অনুকূলে পোষক 
প্রমাণরূপে শাঞ্কর মতের মহিষা উদ্বাষিত করিতেছে । ইউরোপীয় কোনও দার্শনিক 
মতের সহিত শাঙ্কর মতের সামা নাই। গ্রেটার মনোময় জগৎ সতা, অতএব 
তাহার মতের সহিত শাঙ্কর মতের সাৃশ্ত নাই। ক্যাণ্টের অব্যক্ত জগৎ সং। এই 
মতের সহিতও সারৃশ্ত নাই । হেগেলের পুরুষোত্তমই জগদ্রূপে পরিণত হ্ইয়াহেন। 
অতএব এই মতের সহিতও সাম্য নাই। সোপেনহৌবেব মত বৌদ্ধমতের 
অন্থুরূপ। বার্কলির মতও সেইরূপ। ইহাদের মতেব সহিতও সাম্য নাই। 
আদর্শরপে শঙ্করের মত বিশ্বমানবের চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। এরূপ অপূর্ব 
সামঞ্জন্ত আর কোথায়ও দেখতে পাওয়! যায় না। বেদান্তদর্শনেব গ্ভায় দর্শন 
ষে দেশে প্রপঞ্চিত হহয়াছিল, সে দ্েশেণ সভ্যতা যে কতদূর অগ্রসব হইয়াছিল 
তাহা সহজেই অন্থুমেয়। উপনিষদের যুগে এই অপূর্ব মতবাদের প্রসাৰ 
হইয়াছিল। সেই ঘুগেব বহুপূর্ধেই ভারতীর সভ্যতা ক্রমবিকাঁশেব ফলে পূর্ণতা 
পাভ করিয়া অতীন্র্িয় রাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সেই প্রতিহাসিক 
ধারাই নানারূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভিতর দিয়া আজিও বিশ্বের বিশ্ম 
উৎপাদন করিতেছে । 


ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। হি 
অদ্বৈতবাদ । 


( খ্রীঃ পৃঃ ১ম শতাব্দী হইতে ১ম শতাব্দী )। 
(বিক্রম সংবৎ ১ম শতাবী ) 


আচার্য্য শঙ্করের তিরোভাবের সহিত সমস্ত ভারতে বেদীস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
আরম্ত হইল । চারি প্রান্তে চাবিটা মঠ ধর্মপ্রতিষ্ঠার কেন্ত্রৰপে শাঙ্কর দর্শন 
প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছে । শঙ্করের জীবিতকালেই তীাহাব প্রধান শিষ্যদ্ধয 
তাহার মতবাদের ব্যাখ্যাকল্পে নানা প্রকবণ ও নিবন্ধ লিখিয়াছিল্নে। পন্মপার্দা- 
চাধ্যের পঞ্চপাঁদিক গ্রন্থই শঙ্করের গ্রন্থের পরবর্তী প্রথম গ্রন্থ । পুর্নমীমাংসা মতের 
আচার্য্য ভট্ট কুমারিল শ্বীঃ পৃঃ দ্বিতীক শতাব্দীর শেষভাগে ও শ্রীঃ পৃঃ প্রথম 
পতাব্দীব প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তাহা মনীষীয় বেদোক্ত 
কর্মকাণ্ডের প্রসাব প্রতিপত্তি চলিতেছিল। মণ্ডন মিশ্র তাহার শিষ্য বলিয়াই 
পবিচিত। ভট্ট কুমারলেৰ প্রযত্বে পূর্বমীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইতেছিল | সেই সম- 
সময়েই শাঙ্কব দর্শনের গ্রচীর ও প্রসার আরম্ভ হয়। ভট্রমত ও শাঙ্করমত 
পাশাপাশি মর্ধ্যাদারক্ষাঁর জন্য অগ্রসর হইয়াছে। প্রাভীকর মত দক্ষিণ ভারতে 
প্রবল ছিল। কিন্তু ভট্টমত ও শাঙ্কবমতের প্রসারে প্রাভাকবমত হীনপ্রভ 
হইতে লাগিল। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে পদ্মপাদাচার্য্যে মাতুল প্রভাকরমতাবলম্বী 
ছিলেন এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া ফার। তিনি পদ্মপাদাচার্যেব গ্রন্থ অগ্নিতে 
নিক্ষেপ বা গুহদ্াহের বাপদেশে নষ্ট করিয়াছিলেন। শঙ্কবমতের প্রচারে ভীত. 
হইয়াও এরূপ করা স্বাভাবিক। শঙ্কর তাহার ভাষ্যে শবরস্বামীর নাম উদ্নেথ করিয়া- 
ছেন। * শবরস্বামী উপবর্ষের পরবর্তী । উপবর্ষ পূর্বমীমাংসারও বৃত্বিকার। তাহার 
মত অনুসরণ করিয়াই শব্রস্বামী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শবরস্বামীর ভাষ্যের 
উপরই ভট্ট কুমারিলের বৃত্তি। ভষ্ট কুমারিলও স্থানে স্থানে শবরম্বামীর মত 
খণ্ডন করিয়াছেন, উপবর্ষের সময় হইতে পূর্ব্মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের বিচার 
বিশেষ ভাবেই চলিয়্াছে। ভর কুমাবিলে পূর্ববমীমাংসার ও শঙ্করে ব্রহ্মমীমাংসার 
পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । উভয়ে প্রায় সমসামগ্ধিক। এই সময়ই ভারতীয় দর্শনের 
নবযুগ। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। ইতিবৃত্তে জানিতে পারি তিনিই 
চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য। খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন। বুদ্ধদেরের 
* “ইত এবাকুষ্যাচীধ্যেণ শবরস্বামিনা। প্রমাণলক্ষণে ব্িভম্” | (রঃ হৃঃ অঅৎ৩ শৃত্রভাহা) 
1 শঙ্করের ভাষ্য ৩৩1৫৩ সুত্র ভরষ্টব্য 


২৩০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


পূর্ব্বে পাঁণিনির অত্যুদয়। উপবধ পাঁণিনির সমসামরিক | বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেই 
বেদান্ত ও পূর্বমীমাংসার উপব বৃত্তি প্রভৃতি রচিত হইয়াছে । অন্ততঃ শ্বীঃ পৃঃ ৭ম 
ব1 ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই দার্শনিক চিন্তা নানাদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। 
সেই চিন্তা খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবীতে মূষ্ঠিমান বিগ্রহরূপে প্রকট হইয়াছে। 
বৌদ্ধমতনিরাকরণে তট্টপাদ ও শঙ্কর উভয়েই ব্যাপৃত্ত হইয়াছিলেন। এই 
উভয় মতই বেদমূলক। উভয় মতই বেদের শ্বত:গ্রামাণ্য শ্বীকার করিয়াছে। 
উভয় মতই সমকালে পাশাপাশিভাবে ক্ষর্তি পাইয়াছে। শঙ্করমত তাহাব 
তিরোভাঁবের পর তৎশিষ্য প্রশিষ্যগণদ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। হীঃ পুঃ গ্রথম 
শতাবীর অস্তভাগে ও প্রথম শতাব্দীব প্রথম ভাগে আচার্য্য পন্মপাদ ও আচার্য্য 
স্থরেশ্বর শঙ্করমতেব প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রন্থনিচয প্রণয়ন করিয়া দারশনি+ ধাবা 
রক্ষা করিয়াছেন । 


আচাধ্য পদ্মপাদ । 
(জীবন) 


আচার্য্য পন্মপাদ শঙ্করের প্রথম শিধ্য। ইহার অন্ত নাম দনন্দন। ইনি 
দাক্ষিণাত্যের চোল গ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গুরুভক্তি অসাধারণ ছিল। 
নদীর পরপার হইতে গুরু আহ্বান করিলে, নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হন। 
তৎকালে প্রতিপাদবিক্ষেপে পন প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তাহাতে ভর করিয়া পদ্মপাদ 
নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শঙ্কর যখন উগ্রভৈবব নামা কাপালিকের খড়গতলে 
সমাধিস্থ ছিলেন, তথন পদ্মপাদীচার্যই কাপালিককে নিধন করিয়াছিলেন। 
শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে শঙ্করের অনুমতিতে পন্সপাদ তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন। 
তিনি তৎকালে স্বীয় রচিত ভাষ্যবান্তিক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পদ্মপাদের মাতুল 
প্রাভাকরমতাবলম্বী ছিলেন। পদ্মপাদ মাতুলগৃহে গ্রন্থখানি রাখিয়া! রামেশ্বরে 
গমন করেন এবং মাতুল গৃহদাহের ব্যপদেশে গ্রন্থথানি নষ্ট করেন। প্রত্যাবর্তন 
কালে পদ্মপাদদ জানিতে পারেন তাহার রচিত গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়ান্ধে। পর্মপাদ 
আবার তাদৃশ গ্রন্থ লিধিবেন শুনিয়। মাতুল বিষগ্রয়োগে পন্মপাদকে পাগর- 
প্রায় করিয়া দেন। তিনি ছুঃখিতান্তঃকরণে গুরুর নিকট আসিয়া দমন্ত 


আর্যচায পন্পপা্থ। ২৩১ 


নিবেদন করেন। গুরু গ্রন্থখানি একবার শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 
তুমি লিখিয়া লও, আমি বলিতেছি আমার সকল ম্মরণ আছে। পন্মপাদ 
সকল লিখিয়! লইলেন। (শঙ্কর বিজয় ১৬৭-১৭* শ্লোক )। আচার্ধ্য শঙ্কর 
পদ্মপাঁদকে পুরীর গোবর্ধন মঠে স্থাপন করেন, শঙ্করের পরেও ইনি জীবিত 
থাকিয়। শঙ্করমতের প্রচীর করেন। 
গ্রান্থের বিবরণ | 

পদ্মপাণাঁচার্যাপ্রণীত উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ পাওয়। যাঁয়। তাঁগাব নাঁম “পঞ্চ- 
পাদিকা |” পঞ্চপার্দিকা কাশী “বিজয় নগব সিরিজে” ছাপা হইয়াছে /১৮৯১)। 
আচার্য্য শঙ্কবেব আদেশে পন্মপাদ শাবীবক ভ।ষোব ব্যাথা! প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, 
পঞ্চগাঁদিকায় কেবল চতুঃহ্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকাশাত্ম রর 
পঞ্চপার্দিকাব বিববগ নামক টীকা! প্রণয়ন করিয়্াছেন। তিনিও চতুংস্ত্রী অং 
উপরই টীকা করিয়াছেন। শঙ্ষরবিজয় গ্রান্ে লিখিত আছে-_পদ্মপাদের 
টীকাব প্রথম অংশ পঞ্চপাদিকা ও শেষ অংশটী বৃত্তি। * কিন্তু শেষ অংশ পাওয়া 
গায় না। পঞ্চপািকা নাম শুনিলে মনে হয় ইভাঁতে পাঁচটী পদ থাকিবে, কিন্ত 
এক্ূপে এ গ্রন্থ পাওয়া যায় না । পঞ্চপার্দিকাব উপরে পঞ্চপা্দিকাবিবরণ 
নামক প্রকাঁশাত্মযতিক্কত যে টীকা আছে তাহার উপব অথপ্ডানন্দমূনিরূত 
“তত্বদীপন” নামক টীকা আছে । উভয় গ্রস্থই কাশীতে গ্রকাশিত | বিববণও বিজয় 
নগব হিবিজে প্রকাশিত। তত্বদীপন বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত । 
বিববণের উপব নৃসিংহাশ্রমরূত ভাব প্রকাঁশিকা নামক টীকাও আছে, কিন্ত 
এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানিতে পাবি নাই। পঞ্চপা্দিকাঁব 
উপব অমলানন্দক্ত পঞ্চপাদ্দিকাদর্পণ নামক এক টীকা আছে। তাহাও 
ত্াঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। বিগ্াসাগ ৯ককত পঞ্চপাদিকাঁব টীকাও 
আছে। এই গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয় নাই। 

পঞ্চপাদ্দিকায় নয়টা বর্ণক আছে দেখা যাঁয়। এই গ্রস্থেব মঙ্গলাচবণ শ্লোকে 
ভাষ্যকে “প্রসন্ন গম্ভীর” বলা হইয়াছে । * ভামতীর মঙ্গলাচরণ গ্লোকেও 
ভাষাকে “প্রসন্ন গম্ভীর” আখ্যায় আখ্যাত কবা হইয়াছে । “ভাষ্যং প্রস্ন- 
গম্ভীরং ততপ্রণীতং বিভজ্যতে।” বোধ হয় পল্মপাদই প্রথমে “প্রসন্নগন্ভীরং" 
. খাক্যে ভাষাকে অকঙ্কৃত করিয়াছেন। বাচম্পতিমিশ্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া 


্ “্যৎপূর্বভাগ: কিল কিল _ পঞ্চপাদিকা ও তচ্ছ্গো চ্ছেষগ! বৃত্তিরিতি ঠ প্রথিয়সী |”  মাধবাচাধ্যকৃত 
শহ্করবিজয় (৭*__৭১ ক্লৌক)। 


্প্ষ 


২৩২ বেদীস্ত দর্শনের ইতিহাস | 


“ ্রসন্নগন্ভীর” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পঞ্চপািক। একখানি নিবন্ধ গ্রশ্। 
চতুঃস্থত্রীর ব্যাখ্যাচ্ছলে বেদাস্ততত্ব ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। অধ্যাসভাযোব 
ব্যাখ্যায় ইহার মৌলিকতা আছে। খএঁতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রস্থ প্রমাণরূপে 
পরিগৃহীত হইতে পারে। গ্রস্থকর্ত। আচাধ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য; তীহার 
নিকটে ব্রঙ্গবিস্থ। লাভ করিয়াছেন। তাই শঙ্করমতের ব্যাখ্যায় ইহার কৃতিত্ব 
অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য। 


মতবাদ । 


পঞ্চপার্দিকাব আগ্ঘশ্লোকেই প্রতিপাগ্ভ ব্ষয়ের সারাংশ প্রদত্ত হইযাছে। 
প্রতিপাদ্য বস্তু অনাদি, অনস্ত, কুটন্থ, সচ্চিদানন্দ, দ্বৈতবিরহিত, সাক্ষিরূপ 
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম । 1 শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্য় ব্রহ্মতত্বই প্রতিপাদ্য । আঙ্কা 
ও ব্রহ্ম অভিন্ন । জগৎ মিথ্যা। কারণ, ব্রহ্ম প্রপঞ্চোপশম -_“অভূতদ্ধৈ তালার" 
বলায় প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরূপিত হঈল। ব্যাবহারিকরূপে তিনি সাক্ষিত্ববপ। 
কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব সবিষ্তাসুলক। অবিষ্ভার বিনাশে ব্র্গজ্ঞান উদিত হয়| 
্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সকল অনর্থহেতু নিবারিত হয়। প্রথম বর্ণকে আচার্য 
পল্মপাদ সমন্বয় ও সুত্রকাবেব অভিপ্রায় নির্ণয় কবিয়াছেন। তিনি বলেন,_তেন 
সত্রকারেণৈব ব্রঙ্গজ্ঞানমনর্থহেতুনিবহণং স্থচয়তা অবিদ্যাহেতুকং কর্তৃত্বভোক্ত স্ব 
প্রদর্শিতং ভবতি।” (পঞ্চ-২য় পৃ)। 

পল্সপারদ্দাচার্ধোর মতে ভাষ্যকার শঙ্কর ভাম্তগ্রারস্তে মঙ্গলাচরণরূপ কোনও 
ম্লোক না লিখিলেও সর্বোপল্লবরহিত বিজ্ঞানঘন প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম ইহা নিদ্বেশ 
করায় বিদ্বের সম্ভাবনা কোথায় ৪ বিষয় ও বিষয়ীব সব্বন্ধ প্রপঞ্চিত কবার, 
বন্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মঞ্ষলাচরণেব কাধ্য সুসম্পন্ন হইয়াছে । তৎপবে 


বিরোধ কীদৃশ-_ইতরেতবভাব কিরূপ, তাহাই তমঃ ও প্রকাশের দৃষ্টান্তে নিরূপিত 


হুইয়াছে। তমঃ অভাব নছে। নৈয়ায়িক মতে তমঃ অভাব পদার্থ। আচার 
পল্পপার্দ বলেন তমঃ-_-অভাব নহে । কারণ-. 


“দৃশ্তাতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্ন্যৎস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ ম্পষ্টম। তেন 





* “পরদাদিবৃস্তভারেণ গরিমানং বিভর্তি যৎ। ভাষ্যং গ্রসন্নগন্ভীরং তথ্বযাখ্যাং শ্রন্ধয়াইরভে । 
(পঞ্চপাদিক| বিঃ নঃ সং ১ পৃ) 


1 অনাগ্যানন্দকুটস্জ্ঞাননন্দসদাত্মনে। 
অভুতদ্বৈতজালায় সাক্ষিণে ব্রঙ্গণে নমঃ॥ 
( পঞ্চপা্দিকা ১ পৃঃ বিঃ নঃ সিঃ ১৮৯১) 











আচাধ্য পন্মপাদ। ২৩৩ 


জ্রায়তে মন্দপ্রনীপে বেশ্মনি তষপোহপি ঈষদনুবৃত্বিরিতি। তথ! ছায়ায়ামপি 
ওষ্কং তাঁবতম্যেনোপগতভ্যমানম্‌ আতপস্ত।পি তত্রাবস্থানং সথচয়তি ” (৩ পৃঃ) 

অর্থাৎ মন্দীলোকে আলোকিত গৃহ অস্পষ্টরূপ দৃষ্ট হয়, অন্তাত্র স্পষ্ট। 
ইহাতে জানা ষাঁয় মন্দ প্রদীপগৃহেও তমোরই ঈষৎ অনুবৃত্তি আছে। সেইরূপ 
ছায়ায়ও ওঞ্ট্যের তাবন্রম্য উপলব্ধি চর। ইহাতে আতপের অবস্থান অবস্ঠ 
স্বাকার্ধ্য। তমঃকে অবস্তব বলা যায় না। কিন্তু তমঃ প্রোজ্জল আণোকে নিবারিত 
হয়। বিষয় ও বিষরীব ইতরেতরভাৰ তমঃ ও গ্রকাশেব হ্টায়। অতদ্রপে তন্রপ 
আভাসই অধ্যাস, এবং তাহাই মিথ্যা)।। মিথ্যা শব্দের দুই অর্থ--অপহ্ৃব- 
বচনত। ও অনীর্বচনীয়তা | চিদেকরস বিষয়ীতে বিষয়ের অধ্যাস মিথ্যা, অতএব 
অপহৃববচন। কিন্তু ইতরেতরাধ্যাসে “আমি এই” “ম্মামি ইচা” (অহমিদং 
মমেদমিতি) এইরূপ লোকব্যবহার নৈসর্পিক। অতএব অনির্ধচনীক়। 
লোকব্বহর নৈমিত্তিক হইলেও নৈসর্ণিক ॥ * অবিদ্যানিমিত্তক হইলেও উহা 
নৈদর্ণিক। অথাৎ মায়া বা অবিদ্যা অনাদি ও সর্বজন প্রত্যক্গ। শবীবাদিতে 
অধ্যান পর্বজন প্রত্যক্ষ । অধাস স্মৃতি নহে। উহ স্মতিব ম্তায়। 1 তিনি 
বলেন পিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পাবে না। তিনি বলিতেছেন--- 

“অনাদিসিদ্ধাহবিদ্যাবচ্ছিন্ানন্তজীবনির্ভাসাম্পদম. একরসং তরদ্গেভি 
খৃতিম্থৃতিন্তায়কোবিদৈঃ অভ্যুপগন্তব্যম্‌।” $ 

অর্থাৎ ব্রদ্মই আম্পদ, অবিদ্যাবশেই জীবগত ন।ন।ত্ব, অনাদি অবিষ্ভাবশেই 
অনন্ত জীবনির্ভান। এই নির্ভাসের আশ্রয় ব্ন্দ। আত্ম। স্বয়ংপ্রকাশক 
হইলেও অবিদ্যার বশে দেহাঁদি বিকারে অহংপ্রতীতি আছে। এই প্রতীতি 
নিরস্ত হইলেও অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত। নিরস্ত হয়। আত্মা বাস্তব স্বরূপে 
চিন্মাত্র, ভোক্ত্বাদি আবোপিত--উহা ওপাধিক, বঙ্গ বিষস্তানীয়। 
জীব প্রন্তিবিষ্, “তত্র তত্বমিতি বিশ্বস্থানীয়ব্রক্গস্বরপ তা প্রতিবিষস্থানীয়স্ত 
ধীবস্তোপদিশাতে। 1 

প্রতিবিম্ববংদ আচাধ্য গৌড়প দেব সম্মত, তাহাই আচার্য শঙ্করেব অভিমত। 
পন্মপাদাচার্ধ্যও সিদ্ধান্তরূপে তাহাই গ্রশ্গণ কবিয়াছেন। প্রতিবিষ্ববাদ অ দ্বৈতবাদি- 


* “তেন নৈসর্গিকত্বং নৈমিত্তিকতেন ন বিরুধ্যতে" (৫ম পৃ) 
£ “স্থতে রূপমিব রূপমস্, ন পুন; স্মৃতিরেব পূর্ববপ্রমাণবিষয়বিশেষম্ত তথা ৬5 1” 
(৭ম পৃষ্টা! ॥) 




















১ পঞ্চপাদিক| ১৫ পৃষ্ঠা । 
+ পঞ্চপাদ্দিকা ২২পৃষ্ঠা । 


সস 


২৩৪ বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস। 


গণের অভিমত। ইহাই সারসিক দিদ্ধান্ত। অর্বিচছি্বাদ যুক্তিযুক্ত নহে 
বলিয়াই অগ্থৈতবাদিগণ প্রতিবিষ্ববাদকেই শ্রুতিমূলক প্রমাণিত করিয়াছেন। 
অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ বিশেষরূপে পরবর্তীকালে আলোচিত হইয়াছে, 
যোড়শ শতার্বীতে অপ্য়দীক্ষিত তাহার ““সিদ্ধান্তলেশসংপ্রীহে” অবচ্ছিন্ন ও 
গ্রাতিবিষ্ববাদের আলোচন! করিয়াছেন । 

মহামহোপাধ্যায় চন্ত্রকাস্ত তর্কালঙ্কাব মহাশয়ও ফেলোসিপের বক্তৃতার 
অবচ্ছিন্নবা্দ থণ্ডন কবিয়া প্রতিবিষ্ববাদের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন 
(€র্থ বর্ষ--২য় ও ৩য় লেক্চার দ্রষ্টব্য )। আচার্য্য পন্পপাদদের মতে বিষ 
ও প্রতিধিম্বের বিচ্ছেদাবভাস পারমার্থিক নহে । একত্বই পারমার্থিক। বিচ্ছেদ 
মায়াবিজ্ত্তিত। মায়াব পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। * অধ্যাসবাবহাৰ 
অনাদি। প্রতাগাত্বাই অধ্যাসেব আশ্রয়। + লৌকিক ও বৈদিক সকল গ্রবৃত্তিব 
মূল অবিষ্া। অবিদ্াধক্ত পুকাষর আশ্রয়ে লৌকিক বৈদিক সকল বাবহাব ভয়। 
অবিদ্থা অনাদি ও অনস্ত। অনস্ত হইলে তাহ! নিবস্ত হইতে পারে নাঁ। উত্তবে 
বলেন “অধ্যাস মিথ্যাপ্রতায়রূপ” | যাঁহা মিথা| তাত] জ্ঞানোদয়ে অবশ্তই নিবন্ত 
হইবে। ব্রঙ্গাত্ম্যজ্ঞান উদ্দিত হঈলেই অনর্থেব নিদান অবিদ্যাৰ নিবৃত্তি ভইবে। 
দ্বিতীয় বর্ণকে ধর্মজিজ্ঞানা বাতিবেকেই ব্রগ্ধজিজ্ঞাসা সম্ভব _ইভাই নির্ণীত 
হইয়াছে । তৃতীয় বর্ণকে বরন্জ্ঞানে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপ আশঙ্কা 
নিরাস করিয়! শাস্ত্রের 'রযোজনীয়ত! স্থাপন কবিগীছেন। ধ$ চতুর্থ বর্ণকে 
আত্মন্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে । আত্মাই ব্রহ্ম। ত্রদ্ম শব্দেব অর্থপর্ধালোচন 
করিলে একরস অদ্বৈত বস্তু প্রতিভাত হয়। নিববগ্রহথ মত্সম্পন্ন বস্তুই ব্ুহ্ধ। 
ঘিনি বৃহৎ ঘিনি নিবতিশয়। যিনি ভূমা তিনিই ব্রঙ্। যিনি কালপরিচ্ছেদ, রূপ- 
পরিচ্ছেদ, দেশপরিচ্ছেদ, বস্তূপরিচ্ছেদপরিশ্ন্ত, ষিনি প্রপঞ্চাতীত তিনিই ব্রদ্দ। 
তিনিই নিত্যতুদ্ববু্ধমক্তস্বভাব।? চতুর্থ বর্ণেকেই প্রথম ত্র পরিসমাপ্ত 


4. *“নবয়ং বিচ্ছেদাবভাসং পারমার্থিকং ক্রমঃ কিন্তেকত্বমূ। বিচ্ছ্দেম্ত মায়াবিজ্ভ্ভিতঃ। 
নহি মায়ায়ামসম্ভবনীয়ং নাম । অসম্ভাবনীয়াবভাম্দতুরা হি সা” । (পঞ্চপাদিক৷ ২৩ পৃ) 
+ “তন্মাৎ প্রত্যাগাত্মা স্বয়ংপ্রসিদ্ধ সর্বব্ত হানোপাদানাবধিঃ স্বয়মহেয়োংনুপাদেরম্বমহিগসৈবা 
পরোক্ষত্বাদধ্যানযোগ'2” (২৯ পৃ)। 
88 এতদুক্তং ভবতি ব্রহ্ষজ্ঞানকামেনেদং শান্ত্রং শ্রোতব্যম.৷ যম্মাৎ ব্রহ্গজ্ঞানমনেন শাস্ত্রে 
নিরূপাতে। তেন প্রযোজান্তাভিমতোপায়; শান্ত্রমিত্যরথাচ্ছান্ত্র্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনং কথিত্তঃ 
ভধতি | ( পঞ্চপাদিকা ৬৭ পৃ)। 


+ পঞ্চপাঁদিকা! ৭০-৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


আচার্য্য পল্সপাদ! ২৩৫ 


হ্নাছে। পঞ্চম বর্ণকে ব্রহ্মোর লক্ষণ নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে। জগতের জন্মাদি 
উপলক্ষিত ব্রন্দই শাস্ত্রের তাৎপর্য । জন্মা্দি লক্ষণ বন্দর বিশিষ লক্ষণ 
নহে। উহ! উপলক্ষণ মাত্র। আচার্য্য পন্মপাদের সিদ্ধান্ত এই--. 

“তশ্মাৎ ব্রন্মপরে বাক্যে জন্মাদিধর্মজাতস্তোপলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শাভাবাঁৎ 
সর্কাজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্থিতং পরমানন্দং ব্রন্মেতি জন্মাদি স্ত্রেণ ব্রন্মস্বরূপং লক্ষিতমিতি 
সিদ্ধম (পঞ্চপাঁদিকা ৮১ পৃঃ)। 

জগংস্ষ্টি মায়িক। ব্রদ্ধ নিত্যপ্ুদববৃদ্ধমুক্তস্বভাব। হুষ্টি মায়িক বলিয়াই 
উপলক্ষণে ব্রহ্গকে জগতের অধিঠ্নিরূপে শ্রুতি নির্দেশ কবিয়াছেন ৷ নির্বিিশেষ 
রঙ্ধকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। কেবল উপলক্ষণে তাহার 
আভাস প্রদান কর! যাইতে পাবে। ষষ্ট বর্ণকে শাস্ত্াদির ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে । শাস্ত্র ও ব্রন্দেব জ্ঞান শ্তিব নিবর্ত মার । সপ্তম বর্ণকে 
রঙ্গ শাস্ত্রপ্রতিপাঁদ্য ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে । শাস্ত্রে পলক্ষণবলে শ্রহ্গকে 
মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন কবে । অষ্টম বর্ণকে ব্র্মেব শান্সপ্রমাণত্ 
স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা সকলে জানে, তাহা জানাইনে শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে 
কেন? যাহার স্বরূপ সাধাবণে জানে না তাহা জানানই শাস্ত্রের তাতপর্য্য। 
'শান্্স্যেষ শ্বভাবো যদনবগতার্থী বোধকত্বম্‌»। (প৮৩পুঃ)। যাহা 
অনবগত তাহার গ্রদ্রশনই শাস্ত্রের স্বভাব। প্রকৃত ব্রহ্গাত্মস্বরূপ সাধাবণে জানে 
না। তাহার প্রদর্শনই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ব্রহ্গ তাই শান্ত্রপ্রামাণিক | নবম 
বর্কে বেদান্তবাকে)র ব্রঙ্গতৈে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কোনও 
বিধিবাকোর প্রসার বরহ্মজ্ঞানে নাই-_ইা শ্রুতি ও যুক্তিবলে নির্ধারিত হইয়াছে। 


মন্তব্য । 


বেদাস্তদর্শনের চতুঃসত্রী হইতেই প্রতিপাদ্যবিষয়সন্গিবিষ্ট $ চতুঃস্ত্রীব 
বাখ্যাকল্পে আচার্য্য পন্মপাদ শঙ্করমতেব প্রকৃত তাৎপর্যা উপস্থাপিত কবিয়াছেন। 
পন্মপাদাচাধ্যও গৌড়ীয় আগম উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ পূর্বমীমাংসক 
প্রভাকরের মতখওনই তাহার গ্রন্থে পরিস্ফুট। ভ্টমতের কোনও চিহ্ন তাহা 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না । তীছাব সময়েও মীমাংসকমতেব প্রীধান্ত ছিল। 

$ মধ্যাচর্্যও গোঁড়ীয় বলদেব বিদ্যাডূষণের মতে প্রথম শুত্রে হইতে একাদশ পর্ন্ত তবজঞান 
আলোচিত হইয়াছে। ইহারপরবর্তীন্থত্র সকল ইহার বিস্তার মাত্র । 

শু পঞ্চপাদিক! ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 





২৩৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


পঞ্চপাদিকাপাঠে প্রতীয়মান হয়--তৎকালে চরক, সুশ্রুত ও আত্রেশপ্রতৃতি 
বৈদ্যাচা্ধ্যগণের গ্রন্থের সবিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি ছিল।* পাণিনি ও বৃত্িকার 
কাত্যায়নেরও উল্লেখ আছে। (পঃ পাঃ ৯৭ পৃঃ)। ব্রহ্মহত্রের কোনও 
বৃত্িকার ছিলেন, তাহা পদ্মপাদাচার্য্ের গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায়। (% 
পাঁঃ ৬৪ পৃঃ) ॥ অবশ্তই এই বৃত্তিকার কে তাহা বলিতে পার! যায় ন|। এই 
বৃত্তিকাবের মত সমাদৃত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করেব শিষ্য হইতে ছুইটী শাখ 
বহির্গত হইরাছে বলিয়! মনে হয়, যথ। _পদ্মপারাচাধ্যের শাখা ও স্থবেশ্বরাচাোর 
শাথা। পদ্মপার্দাচার্যোর ও স্বরেশ্বরাচার্যের শাখাব ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে পৃথক্‌। 
যথা-_শঙ্কর অধ্যাসেব সংজ্ঞ। দিয়াছেন,_“স্বৃতিরূ্পঃ পরত্র পুর্ববদৃষ্ঠীবভাস:” | 
ইহাব বাখ্যায় পন্পাদাচার্যয ও ভামতীকার বাঁচম্পতি মিশরের নানাৰগ 
বিভিন্নতা আছে। কিন্তু মূলতঃ ভেদ নাই। পঞ্চপাদিকার মঙে 
নিবধিষ্ঠাননার্দে উক্ত লক্ষণব্যাপ্তি পরিহ্থীবের জন্য 'পরত্রঁ পদ ব্যবন্ত 
হইয়াছে; এবং স্বৃতিতে অতিব্যাপ্তিব জন্য শ্মৃতিরপ পদ ব্যবহৃত হইয়া, 
এবং স্পষ্ট প্রাতপত্তির জন্য পূর্ববদৃষ্ট পদ গৃহীত হইয়াছে । ( পঞ্চপাঁদিক! 
৬-৭ পৃ) | ভামতীকাঁব বাঁচস্পতি মিশ্রের মতে-_অবসন্ন বা অবমত আভাদই 
অবভাস, ইহাই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। "স্থৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ববদৃষ্টাবভাসঃ”। 
ইহাই বিস্তৃত লক্ষণ। শ্থাপ্রিক বিষয়ের পূর্বদর্শনের সত্তা আছে। জন্র 
থাকায় অব্যাপ্তর সম্ভাবনা নাই। প্রত্যভিজ্ঞায় ত্রমত্বব্যবহীর হইতে পারে--ইহ্বা 
নিবারণজন্ঠ “স্বৃতিরূপঃ” এই পণের প্রয়োগ হইয়াছে । আরোপবিষয়ের তাত 
সচনাএ জন্য পরত্র পদের প্রয়োগ হইয়াছে । পূর্বদর্শনের কারণতা৷ প্রদশনাথ 
ূর্বদৃষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। স্থৃতিকূপঃ এই পদদ্ধার৷ সর্বপ্রকার সংখাতি 
নিরাকরণ করা হুইয়াছে। ““পরত্র” পদদ্ধাবা অসংখ্যাতিবাদ নিরাকরণ হইয়াছে। 
ব্যাখ্যার প্রকারভেদ থাকিলেও অর্থের ভেদ নাই। উভয় ব্যাখ্যাই অর্থতঃ এক! 

কিন্তু ভামতীর ব্যাথ্যাকার অমলানন্দের (১৩ শতাব্ঁ) ব্যাখ্যায় একটু বিশেষত 
আছে। প্ররত্যভিজ্ঞায় ভ্রমত্বব্যবহার ইষ্ট, অনিষ্ট হইলেও স্বপ্রত্রমাদিতে 
অব্যান্তি হয় বলিয়! পরত্র এই বিশেষণ তাঁগের আবশ্যকতা হয়। এই আবশ্তাকতাব 
জন্ত "্থৃতিবূপঃ* এই পর্দে অধিষ্ঠানবিষমসত্তাবত্তের বিবক্ষা। হয়। অতএব 
লক্ষণটি হয় "ন্ৃতিরূপত্ববিশিষ্ট অবভাসত্*। অবঙাস পদে অসংখ্যাতি নিরাকবণ 
হইতেছে । ইহাই বিশেষত্ব। স্থলবিশেষে ভামতীকার ও পঞ্চপার্দিকার 


* পঞ্চগাদিকা! ৬৭--৬৮ পৃ ত্রষ্টব্য। | 





আচাধ্য পল্মপাদ । ২৩৭ 


্বাধ্যাকার প্রকাশাত্মযতির ব্যাখ্যাব বিশেষত্ব আছে। যথাস্থানে তাহা 
্ররর্শিত হইবে । এই রূপ বিশেষত্ব চিন্তাব ফল। দার্শনিক রাজ্যে অবাধ 
বাধীনতার ফলেই স্থলবিশেষে মতের বিশেষত্ব হইয়াছে। গতান্থগতিক ভাবে 
গ্রহণ করা দার্শনিকের ধর্ম নহে। মৌলিকতাঁই দার্শনিকের ধর্ম । পদ্মপাদাচার্য 
নৈসর্ণিক লোকব্যবহারের নৈসর্ণিকত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব নির্দেশ করিয়। দার্শনিকতাঁর 
পরিচয় দিয়াছেন । বাস্তবিক লোকব্যবহাৰ কারণরূপে নৈসগিক ও কাধ্যরূপে 
নৈমিত্তিক । আচার্ধ্য পদ্মপাদেব সময় এবং তৎপূর্েও নিধিবশেষ মুক্তিকে 
ভয়েব কারণ বলিয়া কোনও কোনও সম্প্রদায় গ্রহণ করিত। গৌড়পাপাচা্্য 
“অভয়ে ভয়দর্শিনঃবলিয় তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়াছেন। এজন্ঠ কাবিকা দ্রষ্টব্য। 
গল্প চার্য্য পঞ্চপাদ্দিকার ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন "বাগিগীতং শ্লোকমপৃযুদাহবস্তি 
অপি বুন্দাবনে শুন্তে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি। 
নতু নির্ববিষয্ং মোক্ষং কদাচিদপি গৌতম ॥ ইতি। 
এতৃষ্টে মনে হয় আচার্ষ্েব পূর্বেও নির্বিশেষ আত্মতত্ব সম্বন্ধে ভয় ছিল। 
নার্বাষয় মোক্ষের প্রতিপত্তি ছিলনা বলিয়৷ এবপ বুন্দাগনেব শুগালত্বও 
বরণীয় হইয়াছিল । পদ্মপাদাচার্যের গ্রন্থে কেবল প্রীভাকরমতকেই প্রতিপক্ষরূপে 
গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রীভাকবমতেবই তখন প্রাধান্ত 
ছল। খ্টায় প্রথম শতাব্দীতেও পুর্বমীমাংদা ও বেদাপ্তের প্রতিষ্ঠাকলে 
প্রচেষ্টার ইহা! নিদর্শন । পববর্তী আচা্ধ্যগণ পঞ্চপাদিকা হইতে বাঁকা উদ্ধত 
করিয়াছেন । ভাষ্যরত্বপ্রভাঁয় “তদুক্তং টাকায়াং” বলিয়া পঞ্চপার্দিক। হইতে 
বাক্য উদ্ধত হইয়াছে । * চিৎম্থথাচাধ্যও (১৩ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) চিৎস্খীতে 
“মানন্দ! বিষগানুভবে। নিত্যত্বং চেতি সম্তি ধর্মী ইতি পঞ্চপাঁদিকাঁচাধ্যবচনাচ্চ” 
এই বলিয় পঞ্চপাদ্িকার বচন উদ্ধত করিয়াছেন । মিথার সংজ্ঞানির্ণয়ে পঞ্চ- 
পাঁদিকাকাব বণয়াছেন “সদসদ্ভিন্নন্বং মিথ্যাতৃম্।”. যাহা সৎ ও অসব্বিলক্ষণ 
তাহাই মিথ্যা । যাঁহাকে সৎ বল যায় না, এবং অসংও বল! যায় না-_তাহাই মিথ । 
গ্রতীতিকালে সৎ কিন্তু জ্বানোদমে অসৎ | অতএব সৎ বাঁ অসৎ কিছুই বলা 
যান না। বিবধণকার প্রকাশাত্মষতি ইহাব আরও ছুইটা সংজ্ঞা! দিয়াছেন । *জ্ঞাঁন- 
শিবর্ভাত্ম্‌ সিথ্যাত্বম্‌, অর্থাৎ যাহ জ্ঞানে নিবর্তিত হয় তাহাই মিথ্যা! । প্রতিপন্নোপাধো 
ব্ৈিকালিকনিষেধ প্রতিযোগিতা মিথ্যাত্বম্‌, অর্থাৎ গ্রতিপন্নোপাধির অত্যন্তাভাবের 


পাস্পিশপপাপপা পপ পিপিপি টা পাশা শীশীপিপিদল ০ শশাশাীসী শিপন সপ পাত পাপী পপর 


+ ভাষ্যরত্প্রভায় (নঃ সাঃ সং ১৯০৯-সং ৮ পৃষ্ঠা) পঞ্চপার্দিকার “আনন্দো বিষয়ান্ুভবো 
নিত্যত্বং বেতি সস্তি ধর্দমাঃ অপৃথকৃত্বেহপি চৈতন্যাৎ পৃথক্‌ ইব অবভাসন্তে” ইত্যাদি বাকা উদ্ধত 
ইইয়াছে। উদ্ধত বাক্য পঞ্চপাঁদিকার ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । (বিঃ নঃ সিঃ ১৮৯৯ সং) 


২৩৮ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


প্রতিযোগিতাই মিথ্যা। অর্থাৎ উপাধি ত্রিকালেই জ্ঞানে নাই। পারমার্থিৰ 
দৃষ্টিতে উপাধির ত্রিকালেই অভাব। রজ্জুতে সর্প ত্রিকালেই নাই। রজত 
সর্পরূপ উপাধির ব্রেকালিক নিষেধের প্রতিযোগী মিথ্যা । মিথার সং 
নানারূপে আচাধ্যগণ প্রদান করিয়াছেন এবং মধুসুদন সরস্বত্তী অদ্বৈতসিদ্দিপর্থ 
মিথ্যার পাঁচটা লক্ষণ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 


(পপ 


স্ুরেশ্বরাচার্ধ্য ব। মণ্তনমিশ্র। 
(জীবন) 


স্থরেশ্বরাচার্ধ্যও আচার্য্য শঙ্কবেব শিষ্য । শঙ্করবিজয়ের মতে'ম্থরেশ্বর। তু 
কুমারিলের ছাত্র। মীমাংস৷ দর্শনে তাহার ক'তত্ব অসাধারণ । মাহিত্মতীনগবে 
তাহার পূর্বরনিবাস। সম্ভবতঃ মাহিম্মতীই * রাজগৃহ বাঁ রাজগিরি। অথব 
তন্নিকটবর্তী কোনও স্থান। শ্তররেশ্বরের পূর্বাশ্রমেব নাম মণ্ডনমিশ্র। প্রগনগে 
ভট্ট কুমারিনের সাহত শঙ্কবের সাক্ষাৎ হয়। ভট্ট, শঙ্করকে মণ্নমিশ্রে 
সহিত বিচার করিতে প্রবর্তন! দেন। শঙ্কর মাহিম্মতী নগরে মগণ্ডনুক 
পরাজিত করেন। শঙ্করবিজয়ের বর্ণনায় একটী আধখ্যায়িক। দেখিতে গা্যা 
যায়। শঞ্চর মণ্ডনমিশ্রের গৃহের অনুসন্ধানে কোনও দাপীকে জিজ্ঞাম। 
করিলেন, মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায় 2 উত্তবে দাসী বলিল--যে গৃহে দেখিতে 
পাইবে, পিঞ্তরস্থ শুকপক্ষী বলিতেছে_-“ব্দে স্বতঃ গ্রমাণ ? কি পরতঃপ্রমাণ? 
বেদ পৌরুষের কি অপৌরুষেয়? কর্ণাই ফল্দ্লাতা কি ঈশ্বরই কর্ফলদাত1? 
সেই গৃহই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ বপিয়া জানিবে। এততৃষ্টে মনে হয় তৎকাণে 
মগধে পুর্বমীমাংস! দর্শনের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ন্থঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের 
সগয় (১৮৪ পৃঃ -১৪৮্রীং পৃঃ) হইতে হিন্দুদিগের পুনরদ্খানের সুচনা 
হয়। অশোকের প্রচেষ্টায় (শ্রী পৃ২৭৩বা ২৭২--২৩২ বা ২৩১ ' রী 
পৃ) বৌদ্ধধন্মের প্রতিষ্ঠা হয়। যজ্ঞাদি নিবারিত হয়। পুত্যমিজরের সদ 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান মীমাংপক মতের প্রাধানোর নিদর্শন । কাঙ্বংশের বাজত 
কালেও ( ৭২ শ্রীপুংণদ্রীপৃ) হিন্দুর পুনরুখানেব চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। 
মগধে তখন কাথবংশের ও অন্ধবংশের প্রভাব। এই সময়ে হিনুধর্সের, 


* [ মাহিচ্মতী নর্দদাতীরে বর্তমান ইন্দোর রাজ্যে অবস্থিত। রাজগৃহ (রাজগির) গয় 
ও বিহারের মধ্যন্থলে অবস্থিত । সং] 





সরেশ্বরাচার্য্য বা মগ্ডনমিশ্র | ২৩৯ 


প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। পূর্বমীমাংসার বিস্ততি হইল, মগ্ডনের সময় 
ূর্বরমীমাংসার শ্রীবৃদ্ধি হিন্দু অভ্যু্থানের ফল। * 
মণ্ডনের সহিত শঙ্করের বিচারযুদ্ধের মধ্যস্থ ছিলেন মওনের পত্বী উভয়- 
ভারতী । বিছুষী উতয়ভারতীর বিগ্াবত্ব। অবশ্তই অদাধারণ। কারণ, শঙ্কর ও 
মনের ন্তায় অপাধারণ পাগুতগণেব বিচারের মধ্যস্থ হওয়। সাধারণ 
বিদ্বানের কার্ধ্য নহে । তৎকালে হিন্দু ললনাগণ যে নানাশান্ত্রে ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন, 
উভয়ভারতীর মধ্যস্থতা তাহাবই নিদর্শন। মগ্ডন বিচারে পবাজিত হইয়! 
শঙ্কবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মন্ানাশ্রম গ্রহণ করিনা শক্ষরেব সহিত 
ভারতে গমন করেন। আচাধ্য শঙ্কব শৃঙ্গেপীমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় 
নুরেশ্ববাচা্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্কববিজয়ে দেখিতে পাওয়া যায়_-শঙ্কর 
নবরেশ্বরকে ভাষ্যের বার্তিক লিখিতে বলিয়াছিলেন। অন্ান্ত শিষ্যগণ আপত্তি 
করায় শঙ্কর মণ্ডনকে অন্ত প্রকরণ গ্রন্থ ও উপনিষদেব বার্তিক লিখিতে 
আদেশ করেন। কিংবদন্তী আছে মণ্ডনমিশ্রই পবজন্মে ধাচম্পতি মিশ্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ভামতা নামক টীকা প্রণয়ন কবেন। অব্গ্তই কিংবদস্তীব 
সাথকতা কম। কিন্তু একটা বিষয় পরিস্যুট । বাচম্পাত মিশ্র সুবেশ্ববাচাধ্যেব 
মত অনুসরণ করিয়াছেন । গুরেশ্বরের “বহ্ম।সদ্ধি” নামক গ্রন্থেব উপর বা৮স্পতি 
“তত্সমীক্ষা” নামক টীক। লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই । 
মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত “বিধিবিবেকের” উপর বাচস্পতি মিশ্র ন্তায়কণিকা 
নামক টকা! প্রণয়ন করিয়াছেন। কাশী মেডিকেল হল নামক মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত 
সংস্করণ আছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় বাঁচম্পতি স্থরেশ্ববেব মতান্বর্তন 
করিয়াছেন। ন্ুরেশ্বাচার্য্যের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে শৃঙ্গেবী মঠের প্রাচীন 
লেখার ভ্রান্তি আছে বলিয়াই আমাদের ধারণ। | তিনি যোগী মহাপুরুষ, দীর্ঘকাল 
জীবিত থাকিতে পারেন ; কিন্তু ৮** শত বসব পীঠাঁধীশ ছিলেন, ইহা সঙ্গত মনে 
হয় না। ন্তবতঃ তাহাব পরবর্তী ও নিত্যবোধাচাধ্য বা সর্বজ্ঞাত্মমুনির পূর্ববর্তী 
কয়েকজন আচার্য বিবরণ প্রাচীন লেখায় নাই । ( এ বিষরে ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 
মণ্ডনমিশ্র বা স্থুরেশ্বরের প্রতিভা অসাধারণ । তিনি যে অগাধ পা্ডিত্যের আকর 
তছ্িষয়ে সন্দেহ নাই। অসাধারণ মনীযার ফলে যে সকল গ্রন্থবাঞ্জি তিনি প্রণয়ন 
করিয়াছেন তাহা বিশ্বমানবের অমূল্য সম্পত্তি। চিন্তার প্রগাঢ়তায় বিচারের 
নুশৃঙ্খলায় তীহার গ্রন্থ সর্বরজনের উপভোগ্য । স্ুরেশ্বর যে শঙ্করের উপযুক্ত শিষ্য 
তাহ। তৎপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলেই প্রতীত হয়। স্থরেশ্বরাচার্ধোর বাক্য প্রায় 


২৪০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


পরবর্থী সকল আচার্যাই উদ্ধত করিয়াছেন । চিৎস্খ, বিস্তাবণা, সদান্ন। 
গোবিন্দানন্দ, অগ্রয় দীক্ষিত, প্রভৃতি পববর্তী সকল 'আচার্ধ্যই প্রমাণরূপে সববেশ্রের 
বাকা উদ্ধার করিয়াছেন । তীষ্ার মতের সাববত্তা' এ উপাদেয়তীব ইহাই 
নিদশনি। শাঙ্কর মতের আচার্যাগণের মণ তীহান প্রাধান্য সমধিক | তিনি 
মগধের ভূষণ, কেন্ল মঙ্গধের নভে, সমগ্র ভাবতেব একটা উজ্জল বনু । 


গ্রন্থের বিবরণ । 


স্বরেশ্বরাচার্যা তিনখানি প্রকরণ গ্রন্থ, একথানি নিবন্ধ এবং তৈত্তিবীয় ও বু, 
দীরণ্যকোপনিষদের পর বৃত্তি লিখিয়াছেন। 'নৈষবন্দ্যসিদ্ধি, ব্রঙ্গপদ্ধি ও 
৮ ইষ্টসিদ্ধি বা স্বাবাজাসিদ্ধি নামক তিনখানি প্রকবণ গ্রন্থ। বিধিবিবেক একখানি 
নিবন্ধ গ্রন্থ। ইংবেজী ভাষায় 10171018191, বল! যাইতে পারে। 
বৃহদাবণাকো পনিষস্তাষ্য বার্তিক-_প্রণাব 'আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত | প্রথম 
খণ্ডে সম্বন্ধ বার্তিক। ইভা ১৮৯২ খুষ্টাব্ধে প্রকাশিত । দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহদারণ্যকের 
১ম অধ্যায় হইতে ২য় অধ্যায়েব ভাব্য বার্তিক আছে । ইহা! ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হইয়াছে । তৃতীয় থণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায় উপনিষদেব ন্ডাষাবার্তিক পবিসমাপ হষটগলাে। 
১৮৯3 খুষ্টাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । মহাদেব চিমণাজী আপটে মচোদয় 
এই গ্রস্থেব প্রকাশক | এই বার্ধিক গ্রন্থ শ্লোকাকাবে লিখিত। সম্বন্ধ বার্তিকেখ 
শেষে তিনি শ্লোকের সংখ্য! দিয়াছেন ১১৪৮, কিস্তু পাওয়া যান্ন ১১৩৬। ( পুণা 
আনন্দাশ্রমেব প্রকাশিত সঘন্ধ বার্তিকের ২৯৮ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। আদি হইতে প্রথম 
অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তাহার মতে ৪২১৫ শ্লোক আছে, কিন্তু পাওয়। বা 
প্রথম হইতে ৪০৯৭টা প্লোক। (ভাষ্য বার্ডিকের ২য় খণ্ড ৮৮৫--৮৮৬ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য )। প্রথম হইতে দ্বিতীর অধ্যায় পর্য্যন্ত মোট ৫৬২০টা গ্লোক। 
মোটের উপর প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত বার্তিকে ১১১৫১টা শ্রোক আছে।। 
শঙ্করাচার্য্যেব উপনিষদেধ ভাঁষ্যব্যাখ্যাকল্পে এই বৃহৎ বার্তিক রচিত হইয়াছে: 
এই বৃতিব উপর আনন্দজ্ঞান অনতিবিস্তুত টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। টাকাও 
আননদাশ্রমের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এতগুলি শ্লোক রচনা কবাও 
অপাঁধারণ মনীষাব লক্ষণ। গ্রন্থের সমাপ্ধিতে তাহার গুরু শ্রীশঙ্করের স্মান্ত 
পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে শহ্করকে আত্রের গোত্রসন্তৃত 
১২ ১88571510815578ি ূ 





+ ুরেশবরাচার্যের লিখিত লৌকে দেখা যায় মোট ১২*** সহস্র শ্লোক থাকিবে । ষথা__ 
““ইতি ্াদশসাহতবার্তিকানৃভমীরিতম্।” (বার্তিক ৩য় খণ্ড ২০৭৪ পৃষ্ঠা )। 


জুরেশ্বরাচারয্য বা মণ্ডনমিশরী। ২3১ 


বলিক্না নির্দেশ করিয়াছেন'।  আঁচার্ধ্য শঙ্করের যশোরবি যে সমস্ত ভারতে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাও তিন্বি আভাষে সমাপ্তিশ্লোকে পিখিয়াছেন।$ সন্বন্ধ- 
বার্তিক হইতে বিগ্ভারণ্য তাহার "বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ* নিবন্ধে প্রামাণিক বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন। * 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ভাষ্যবার্তিক-ইহাঁও শ্লোকাকারে নিবন্ধ । আনন্দজ্ঞান ইহার 
উপরেও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন । পুণা আনন্দীশ্রম হইতে এই ভাধ্য বার্তিক গ্রকা- 
শিত হইয়াছে । এই বার্তিকে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্ের তাৎপর্ধ্য প্রদত্ত হইয়াছে। 
ব্রহ্মসিদ্ধি_এই গ্রন্থ অগ্ভাপিও মুদ্রিত পাওয়া যায় নাই। ইহার উপবে 
বাচম্পতিমিশ্র “তত্বসমীক্ষা” নামক টীক! প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বিধিবিবেকেব 
টাকায় বাচম্পতিম্শ্রি ব্রহ্গসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন । “তদেতৎ ব্রহ্গসিঙ্গৌ 
€তশ্রমাণাং স্থগমমিতি নেহপ্রপঞ্চিতম্‌” ইহ1 ন্যায়কণিকা টাকার (অর্থাৎ বিধি 
'ববেকের টাকা, কাশী সংস্করণ রামশাস্ত্রীর পরিশোধিত ১৯৬৪ সংবতে প্রকাশিত ) 
৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। বিধিবিবেকের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে “অলং 
বা গুরুভিঃ বিবাদেন”। ইহার টীকা ন্ায়কণিকায় বাচস্পত্তি লিখিয়াছেন__ 
পসর্বং চৈতদ্‌ ব্রহ্মসিদ্ধ কৃতশ্রমাণাম্‌ অনায়াসসমধিগমনীয়মিতি নেহ অশ্মাভি- 
রূপপানিতম্” (২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ইহা দেখিলে মনে হয়-_বিধিবিবেকেব 
পূর্বেই ব্রঙ্মসিদ্ধি লিখিত হইয়াছিল। *তত্সমীক্ষা* টাকার ধিষয় ভামতীর 
সমাপ্তিশ্লোকেও লিখিয়াছেন। ভামতীর টীকাকার অমলানন্দও ব্রহ্মসিদ্ধির 
টাকারূপে তত্বমীক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছেন। 1 ( অমলানন্দের কাল ১৩শ 
৬ )। আনন্দমবৌধ ভট্টারকাচার্য্যও তংপ্রণীত-প্রমাণমালার় (চৌঃ সংসি 
 “যপ্রজ্ঞোদধিযুক্িশববনখজশরসবৈবসনেক- 
স্ৈধ্যস্তস্তমুমুক্ষুদুঃখিতকৃপাযত্োথবোধামৃতম্‌। 
পীত্ব। জন্মম্থতিপ্রবাহবিধুর! মোক্ষং যষুর্মোক্ষিণ- 
স্তং বন্দেহত্রিকুলপ্রহতমমলং বোধাভিধং মগ্দ,রুস্‌। 
বার্তিক ২০৭২ পৃষ্ঠা । 
ধ “আ শৈলাছুদয়াত্তথ ২স্তগিরিতো ভাম্বদ যশোরশ্মিভি- 
ব্যাপ্তং বিশ্বমনন্ধক।রমভবদ্যত্য শ্ম শি্যৈরিদম্‌। 
আরাজ, জ্ঞানগভস্তিভিঃ প্রতিহতশ্চন্দ্রায়তে ভাম্বর- 
স্তন্মৈ শঙ্করভানবে তনুমনে বাগৃভি নমস্তাৎ লদা ॥ ”" 
বার্তিক ২০৭৩ পৃষ্ঠা । 
জেরার ভোর রা নত, সং কাশী) ১ ১৩৬ পৃ ও 
৪৩৭ শ্লোক ১৬ পৃ, ১৬০ ফ্লোক ২৪৪ পৃষ্ঠার উদ্ধত হইয়াছে। 


1 “ত্ত্বসমীক্ষ। ব্রন্মসিদ্ধিব্যাথ্য।” (ত্র সু ব্যাথ্যাকল্পতরু, নি সা সং ১৯-৭-১*২১ পৃ) 
নও 









২৪২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। রি 


১ পৃষ্ঠা ত্রষটব্য ) বাচম্পতিক্কত ব্রহ্ম তৃবসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। চিংস্থাচীর্য 
( ১৩শ শতাবীর প্রথম ভাগ ) চিৎস্থখীতে ব্রহ্মসিদ্ধির বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। * 
বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহথে ব্রচ্মসিদ্ধির নামোল্লেখ করিয়াছেন। + 
তিনি ১৪শ শতাব্দীতে বর্তমীন ছিলেন। অগ্লয় দীক্ষিতও দিদ্ধান্তলেশ 
গ্রহে ধ্রক্গসিদ্ধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন।! অগ্রয় দীক্ষিত ১৫৮৭ হইতে 
১৬৬৯ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার সময় পর্যন্তও পব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থথানির 
প্রচলন ছিল। কালমাহায্মেই হউক অথবা ষে কারণেই হউক এখন গ্রন্থথানি 
আর দেখিতে পাওয়া যায় না। “ব্রহ্মসিদ্ধি* যে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ তাহা 
আচা্যগণের প্রামাণ্যস্বীকাঁর ছারাই প্রতিপন্ন হয়। $ অবশ্তই এই গ্রস্থথানি 
তাহার গ্রন্থের মধ্যে প্রধানস্থানীয় ছিল। “নৈক্বর্ম্যসিদ্ি' গ্রন্থ হইতে 
ষদ্িগু পরবর্তী আচাধ্যগণ প্রমাণরূপে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তথাপিও বুধ. 
সিদ্ধির প্রাধান্ত পরিষ্ফু২। কারণ, বাচম্পতিমিশ্রের তছপরি টাকাপ্রণয়নই গ্রন্থে 


প্রাধান্তের নিদর্শন | 
ইষ্টসিদ্ধি ব! স্বারাজ্যসিদ্ধি--ইষ্সিদ্বি নামক অন্ত একখানি প্রকবণ গ্রন্থ 


তাহার বিরচিত বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমৎ ভাঙ্করানন্দ স্বামী শ্বারাজ্যসিদ্ধির 
উপর টীকা লিখিয়াছেন। ইট্টসিদ্ধির অন্য নাম স্বারাজ্যসিদ্ধি বলিয়া প্রধিত। 
কিন্তু ভাস্করানন্দ স্বামী যে স্বারাজ্যসিদ্ধির উপর টীকা লিখিয়াছেন তাহা নুরের 
আচার্য্যের বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বেদাস্তসারপ্রভৃতির টীকাকার রামতীর্ঘ 
স্বামী বেদাস্তসারের টাকা বিদন্মনোরঞ্জিণীতে “ইষ্টসিদ্ধির” শ্লোক উদ্ধুত করিয়াছেন। 
“ইষ্টসিদ্ধাবপি' এই লিখিয়_ 
৮ “ছুর্ঘটত্বমবিদ্তায়া ভূষণং ন তু দুষণম্‌। 
কথঞ্চিদঘটমানত্বে২বিগ্তাত্বং তুর্ঘটং ভবেৎ ॥% 

এই প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । $$ এই গ্লোক ভাক্করানন্দকৃত টীকোপবৃংহিত 

স্বারাজ্যসিদ্ধিতে দেখিতে পাই না। ভাস্করানন্দ যে ্বারাজ্যসিদ্ধির টাকা 





* তথাচ রন্গসিদ্ধৌ মণ্ডনমিশ্রৈঃ “বিপর্ধযায়াভাবন্ত যুক্তোংনুমাতুং হেত্বভাবে ফলাভাব' ইতি। 
(চিৎহৃখী তন্বপ্রদীপিক| নি সা সং ১৪* পৃষ্ঠা) 

+ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ (বি ন সি সং ১৮৯৩ সং ২২৪ পৃষ্ঠা )। 

| সিদ্ধাত্তলেশ সংগ্রহ শ্রীবিদ্যা প্রেস কুস্তঘোণ সং ৪৩৪ পৃষ্ঠ! | 

8 (১) এই ব্রন্ধসিদ্ধি গ্রন্থ বরোদ! এবং মাও্রাজে ছাপিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে 
বাচন্পতির টাক! এবং নিত্যবোধঘনাচাষের| টীকা আছে। সং] 

8$ বেছাত্ত সার (0০128০১155৫. দি স 3.1. £. ১৯১৬ খঃ):১৮৯ পৃঃ । 


স্থরেশ্বরাচার্যয বা মগ্ডনমিশ্র ৷ ২৪৩ 


'থিয়াছেন, তাহ! প্রাচীন হইলেও মুরেশ্বরের যে ছুই খানি গ্রন্থ আজ কাল 
পাওয়া যায় তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। নৈষবশ্যপিত্ধি ও বিধিবিবেক এই 
নথ গগ্ধ ও পদ্ভে লিখিত। গঞ্ছে বিচার করিয়। মাঝে মাঝে কারিকারূপে 
পগ্ঘম় বাক্য লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বারাজ্যসিদ্ধিতে এন্ূপ দেখিতে পাই 
না। হইতে পারে তিনি স্বারাজ্যসিদ্ধি পৃথক রূপে লিখিয়াছেন, কিন্ত 
বামতীর্থ স্বামী যে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে না থাকায় উহা 
নুরেশ্ববের বলিয়া গ্রহণ কবিলাম না। ভাঙ্করের টীকোপবৃধাহত স্বারাজ্যসিদ্ধি 
থানি উপাদে গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচনার ভঙ্গীতে, বিষদ্নের বিন্তাসে 
তাষার সারল্যে গ্রন্থখানি প্রাচীন ও সরস বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থ 
কর্তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাঁ। ইঠ্টসিদ্ধির বিষয় অমলানন্দ স্বামীও 
বেদাত্তকল্পতরুতে উল্লেখ করিয়াছেন। থ মাধবাচার্ধ্য বিষ্তারণ্য মুনীশ্বরও 
বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহে “ইষ্সিদ্ধির” উল্লখ করিয়ছেন।* ইঠ্টসিদ্ধি আজিও 
প্রকাশিত হইয়াছে কিন! জানি না। 

নৈফর্মাসিদ্ধি__এই গ্রন্থ বোম্বাই সেপ্টাল বুকৃডিপো ও বেনারস সংস্কৃত 
'সরিজে প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহ কর্ণেল জেকব ও পঞ্জিত রামশান্ত্রীর সম্পাদনে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থের উপর শ্রীমদনুপমজ্ঞানবিভব জ্ঞানোত্বমমিশ্র 
"চন্ত্রিকা” নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন । এই গ্রন্থ হইতে পরবর্তী আচার্ধ্যগণ 
প্রামাণ্যরূপে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। বিস্তারণ্য, অগ্রয্দীক্ষিত, সদানন্দ প্রভৃতি 
মাচার্ধ্যগণ.নৈফন্ম্যসিদ্ধি হইতে প্রামাণিক বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 
গ্রামাণিকতার ইহাই নিদর্শন । এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্ধ্য গৌড়পাদ : 
ও আচার্য শঙ্করের জন্মভূমি নির্দেশ কর! হইয়াছে, 1 এবং গৌড়পাদীয় আগম হইতে 
3 আচাধ্য শঙ্করবিরচিত উপদেশসহত্রী হইতে বচন উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। 

এই অমূগ্য গ্রস্থখানি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং গঞ্ঠে ও পদ্যে লিথিত। 
গ'দ্য বিচারের অবতারণ। করিয়া! পদ্যে কারিকাদ্ধারা সমর্থন করা হইয়াছে। 
নৈষ্্যসিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম মিশ্র আপনাকে চোল দেশীয় বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। $ তিনি তাহার পিতার জ্ঞানোত্বম এই পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
তৎস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। টীকা প্রাঞ্ুল। 


ণ বেদাত্ত কল্পতরু (বিজয় নগর সংস্কৃত সিরিজ কাশী ৫১১ পৃষ্ঠা )। 

* বিবরণপ্রমেরসংগ্রং (বিজয় নগর সংস্কৃত সিরিজ ১৮৯৩ সংস্করণ, ₹২০ পৃষ্ট।)। 
1 নৈষবপদ্যসিত্ধি বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ১৯*৪, ২৮৮ পূ । | এ--১৮৬--২৮৭ পৃ। 
 নৈককপ্াসিদ্ধি বেনারস সংস্ৃত সিরিজ ১৯৪, ১ পৃষ্ঠা, মঙ্গলাচরণ ল্লোক। 





পপ 


২৪৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


,বিধিবিবেক _এই গ্রন্থ পণ্ডিত রামশান্ত্রী মানবল্লীর সম্পাদনায় কাশী 
মেডিকেল হল নামক মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । (১৯৭ সন)। 
বিধিবিবেকের উপরে বাচম্পতিমিশ্র স্যায়কণিক! টাক! প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ভাষার প্রাগ্তলতা বিচারের গভীরতায়, ন্যায়কণিকা বিধিবিবেকের উপযুক্ত টাকা। 
বিধিবিবেকের 10770157, এব ধরণের লিখা । ইহা একথানি নিবন্ধ গ্রস্থ। 

পঞ্চীকরণেব টীকা __-আতার্য্যশঙ্কররুত পঞ্চীকরণ সূত্রের উপর ন্ুরেশ্বরাচা্যেব 
বার্তিক আছে। ইহ! বোম্ায়ে প্রকাশিত। টাকাটী সর্বাঙ্গন্ন্দর | [দ্বারকায 
বর্তমান জগদগুরু শঙ্কবাচার্ধ্য ্রীশান্ত্যানন্দ সরম্বতী ইহার একটা উত্তম টকা 
সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন । আনন্দগিরি ও রামতীর্থেরও টাকা আছে। সং] 

মতবাদ । 

আচার্ধ্যসুরেশ্বরও অদ্বৈতবাদী ৷ শঙ্করের মতবাদ গ্রপঞ্চিত কবিবাব জনই 
্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি নৈষষর্ম্যাসিদ্ধিতে শাঙ্করমতবাদ অতি সুচারু 
রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নৈষ্র্শ্যসিদ্ধি থানি প্রথম প্রকরণগ্রস্থ ও চারি অধ্যায় 
সমাপ্ত । ইহাতে প্রথমে বলিয়াছেন আবরঙ্স্তস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার প্রাণীবই 
স্বাভাবিক দুঃখ আছে। ছুঃথ দূব করিবার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক । দেহধাবণস 
দুঃখের কারণ। পূর্বপূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত ধর্শীধর্মই দেহের কারণ। পূর্ববজনন 
বাদ তাহার সম্মত। বিহিতকর্ম্ে ধর্ম ও প্রতিষিদ্ধকর্ম্মে অধন্ম হয়। তাই 
ধর্মাধর্মের নিবৃত্তি নাই । রাগছেষের বশে কর । রাগদ্ধেষ শোভন ও অশোভন 
অধ্যাসের ফল। এই বস্তু রমণীয় এই বোধে যে অধ্যাস তাহা! শোতনাধ্যাম। 
এই বস্ত রমণীয় নহে এই বোধে যে দ্বেষ তাহাই অশোভন অধ্যা। অধ্যাদের 
হেতু অবিচার। দ্বৈতবস্তবোধই অধ্যাসের হেতু। স্বতঃসিদ্ধ অদ্িতীঃ 
আত্মন্বরূপের বোধমাত্র সমস্ত ছবৈতের গুভ্ডিকারজতের স্তায় নিবৃত্তি হয়। অতএব 
সবল অনর্থনিবারণের জন্য তাত্মবোধই পথ্য। ছুথের ক্ষয়ব্যয় নাই। স্তখ 
অপাত্নতর। সুখ আত্মন্বরূপ। সুখের আবরক বস্তর উচ্ছেদই অতএব পরম' 
পুরুষার্থ। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে সম্যক্‌ জ্ঞানের উদয়ে পরমপুরুতার্থ লাত*হয। 
আত্মবোধের অভাবই অশেষ অনর্থের হেতু। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি গ্রমাণ 
অধ]াসের ফল। বেদাস্তবলেই আত্মবোধ সম্ভব'। ভগবানই আত্মা তিনিই 
বুদ্ধর সাক্ষী । ব্রঙ্গাট্মৈকাবোধই অজ্ঞাননিবৃত্ির হেতু। আত্মার প্রুরণে! 
সকল স্ফুরিত হয়। আত্মার শ্ফুরণ না থাকিলে কোনও বস্তরই স্মরণ হয় না। 


অতএব 'প্রত্যগাত্মার ্বরপপর্ধ্যালোচনাই-ু্াত্থানিযপণই পরমপুরুষার্ 


স্থরেশ্বরাচার্য্য বা মগ্ডুনমিঅ । ২৪৫ 


দ্ধি। সংসার অনর্থ। অনর্থের হেতু অজ্ঞান মোক্ষই পুররযার্থ। মোক্ষের 
হেত বরদ্ধাক্ৈক্যজ্ঞান। এই চারিটী বিষয়প্রতিপাদনই নৈষ্্াসিদ্ধির প্রয়োজন। 
ইকাত্ম্যবোধ না থাকাই *অজ্ঞান। ন্বাত্মান্ুভবই অজ্ঞানের আশ্রয়। অবিদ্যাই 
তির বীজ। অবিদ্যার নাশ মুক্তি। বেদান্তবাক্যজনিত তত্বজ্ঞানে 
মোহ বিনষ্ট হয়। কিন্ত কর্মে নহে। কর্ম মুক্তির কারণ, ইহা তিনি পূর্বপক্ষত্ূপে 
গ্রহণ করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন। তীহার মতেও কর্মের হেতু অজ্ঞান। অতএব 
কর্ম অজ্ঞানকে বিদুরিত করিতে সমর্থ নহে। নিতাশ্ুদ্ধস্বরূপাবস্থান কর্ণসাধ্য 
হইতে পারে না।* একটী কর্ণ মুক্তি হইলে অন্য কর্মগুলি অনর্থক হয়। আর 
নকল কর্মগুলি মিলিত হইয়! মুক্তির ক!রণও হইতে পারে না; কাধণ প্রত্যেক 
কর্মের ফল বিভিন্ন । এক ব্যক্তির পক্ষে সমকালে সকল আশ্রমীর কর্ম্মকবা 
অসম্ভব । মুক্তি একরূপ। কর্মফল বিচিত্র । অতএব কর্মে মুক্ত অসম্ভব। 


নিত্যনৈমিাত্তক কর্মে পাপক্ষয় হুয়। কাম্যকর্ম্মে স্বর্গীদিফললাঁভ হয়। . 


যাহাদের বস্তস্বরূপ উপলব্ধি হয় নাই তাহারাই বিধি প্রতিষেধশান্ত্রে অধিকারী, 
আত্মজ্জানী নহে । শান্ত্রারিব্বহারও অবিদ্যার বিষয়। স্বতঃসিদ্ধ পরমার্থাত্ম- 
স্বর্ূপপরিজ্ঞানে অবিগ্ভার বিষয় ও অবিস্ঠা উভয়ঈ নিবৃত্ত হয়। আত্মবোধের উদয়ে 
শানত্রাদিরও সার্থকতা থাকে না। অবিদ্যার নিবৃত্তি পর্যন্তই শাস্ত্রের সার্থকতা । 
হাই তিনিই লিতেছেন-_“অবিদ্যাতছুৎপয়কাঁবক গ্রাম প্রধ্বংসিস্বাত্মোৎপত্তাবেব 
শান্বাদ্যপেক্ষতে নোৎপন্নম্‌. অবিদ্যানিবৃতৌ 1 (নৈঃ সিঃ ৩৫ গৃ) 
আত্ম নিক্িয়। আত্মশ্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ। অতএব মোক্ষ সাধ্য নছে। 
জ্ঞান প্রমাণজনিত। জ্ঞান অবাধিত। জ্ঞানই ছুংখ দূর করিবার এক মাল্জ 
হেতু। কর্ম নহে। শুভকর্মে দেবত্ব লাত হয়। নিষিদ্ধ কর্মে নরক হয়। উয়রূপ 
কর্ধে মনুষ্যলোক লাত হয়! কর্মেব ফশেই সংসার। শ্রুতিবিহিত আত্মজ্ঞানই 
অজ্ঞানবিনাশৈর হেতু । তাহাতেই কর্্মনিবৃত্তি। নিত্যকন্ম সকল আরা- 
হপকারক, অর্থাৎ নিত্যকর্্াদি চিত্বপুদ্ধি্ধার! অবিদ্যানিবৃত্তির উপযোগী, মোক্ষম্বরূপ 
নিপ্ত্তির উপযোগী নছে। তাই আচার্য বণিতেছেন “এবং নিতানৈদিত্তিক' 


কম্ধানুষ্ঠানেন-- 
| শুধ্যমানং তু তচ্চিততমীস্বরার্পিতকর্ম্মতিঃ | 


বৈরাগ্ং ব্রক্মলোকাদৌ. খ্যনক্তযথ শুনির্মলম্.&” 
(নৈঃ সিঃ ৪৪ পৃ) 


০০১১২৯৩৬০৯ 
নৈ্র্দাসিদ্ধি ১ম অথায় ২৪ কারিকা! ২৩ পৃষ্ঠা। 





৬ 


২৪৬ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


অস্ত:করণবিশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিককর্মমও শ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান 
করিবে । কর্ম জ্ঞানের পরম্পরায় সাধন।* 

নিত্যকর্ম্ের অনুষ্ঠানে ধর্দ্োৎপত্তি। ধর্মমোৎপত্তিতে পাপহানি, তাহাতে 
চিত্তশ্তদ্ধি, চিত্তগুদ্ধির ফলে সংসারের অযাথাত্মযবোধ। তৎফলে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যেব 
ফলে মুক্তির ইচ্ছা! । তদনন্তর মুক্তির উপায় অন্বেষণ, তৎপরে সর্ব্বকর্্ম ও সাধনের 
সঙ্যাস। পরে যোগাভ্যাস, যোগাভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রত্যক্‌প্রবণত| | 
তদনস্তর তত্বমস্যাদি বাক্যার্থের পরিজ্ঞান, তৎফলে অবিগ্ভার উচ্ছেদ। তখনই 
আত্মস্বরূপে অবস্থিতি। অতএব পরম্পবাক্রমে কর্ম জ্ঞানের সাহায্যকারী মাত্র। 
মুক্তি উৎপাস্থ আপ্য সংস্কীর্য্য বা বিকাধ্য নহে । জ্ঞান ও কর্ম্েরও সমুচ্চয় হইতে 
পারে না। কারণ, জ্ঞানে কর্ম নিবস্ত হয়, সাধ্যসাধনভাব থাকে না। জ্ঞান 
বাধক, কম্ম বাধা, অতএব একদেশাবস্থান অপস্ভব। অবশ্য সর্বত্রই জ্ঞান ও 
কম্মের সমুচ্চয় প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, প্রযৌজ্যপ্রয়োজকভাব বা 
নিমিত্তনৈমিত্তিকতাবের অবসর আছে। চোববুদ্ধিতে স্থাগু দেখিয়া লোক 
পলায়ন করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদ্িকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া কম্ম করে। এন্থুলে 
জ্ঞান ও কর্মের প্রয়োজ্যপ্রয়োজকভাব স্বীকার্ধ্য, কিন্তু স্থাণুর যথার্থ স্বরূপ 
জ্ঞাত হইলে আর পলায়নেব কারণ থাকে না। এস্থলে স্বরূপজ্ঞান কর্মেব অঙ্গ 
নহে। এইরূপ আত্মতত্ববিজ্ঞানও কর্মে অঙ্গ নহে। তাহার মতে অজ্ঞান 
কর্মের কাবণ। কিন্ত অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানবশে কর্ম করিলে? 
মিথ্যাজ্ঞানেব আশ্রয় বা আধার জ্ঞান। ( নৈঃ সিঃ প্রথম অঃ ৫২-_৩৩ পৃষ্ঠা) 

প্রকৃত জ্ঞানে কর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না, কেননা অজ্ঞাননিরাকরণ না 


করিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। ত্রন্দে নানাত্ব নাই। অত এব জ্ঞান ও 
কর্মের সমুচ্চয় হইত পাবে ন! | 


ভেদাভেদবাদ -_ব্রহ্ধ, ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই হইতে পারে না । " অভেববুন্ধি 
নিরাকরণ ন! করিয়া ইহা ভিন্ন” এন্প স্বীকার করিলে পদার্থ অলৌকিক হইয় 
পড়ে, নিশ্রমাণক হয়। উভয় পথ গ্রহণ করিলেও অভেদপক্ষে ব্রদ্ধ ছুঃখী হইয় 
পড়েন। ব্রন্দের হঃখিত্ব কিন্ত নিতান্ত অসঙ্গত। 

নিয়োগ-ব্রহ্গজ্ঞানে নিয়োগের অবএব নাই। কারণ, জ্ঞানপুরুষতন্ত্র নহে। 
বন্তযাথাস্ম্যবোধ ব্যাপারতন্ত্র নহে আত্মার উপাসনাদম্বন্ধে ' শ্রুতিবাকা 
সফলও অপূর্বাধিধির দ্যোতক। নহে আচার্য দৈমিনি বশিয়াছেন_শ্রুতির 


০ 
ওর? রর জার... 


* নৈসিঃ৬পৃ ১ম অ)৫* কারিকা। 


স্থরেশ্বরাচার্যা বা মণ্ডনমিশ্র। ২৪৭ 


অর্থ ক্রিয়াপর। এ স্থলে আচার্ধ/ জৈমিনি "'আয়ীক়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাদ” এই স্থত্র বিধির 
অধিকারে ছত্রিত করিয়াছেন, প্রত্যগাত্মাধিকার়ে নহে । জৈমিনির অভিপ্রায় 
এই যে, বিধিবাক্য সকলের স্থার্থমাত্রে প্রামাণ্য । অন্ত কিছুতে প্রামাণ্য 
নাই। সেইরূপ এঁকাত্মাবাকা সকলেবও অনধিগত বন্তৃপবিচ্ছেন সামাবলে 
প্রামাণ্য । | অন্ত কিছুতে প্রামাণ্য নাই ৷ অশেষ শরীর যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে 
তাহাব পক্ষে কর্ম[ধিকার কখনই সম্ভব নহে। তাহার প্রবৃত্তিও হেতু 
নাই। তত্বমন্তরাদ বাক্যবলে এঁকাক্ম্যজ্ঞানই পরম পুকরুঘার্থ। একাত্ম্জ্ঞানই 
মুক্তি। তাহাতেই সর্বসংসারনিবৃত্তি। মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানে অবিস্তাব বিনাশ 
হইলেই স্বতঃপসিদ্ধ মুক্তি। আত্ম নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুত্ত, আত্মাই ব্রঙ্গ। 
কর্ম পরম্পরা ক্রমে মুক্তির সাধন। প্রথম অধ্যায়ের ইহাই তাৎপর্য । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তবমস্তাদি বাক্যের বিচার কর! হইয়াছে । একাত্মযজ্ঞানেব . 
প্রতিবন্ধক অপনয়নের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়। দেহ আত্মা নহে । ইন্জিয়াদি আত্মা 
নহে, মন আত্ম! নহে, বুদ্ধি আত্মা নহে। যাহার বৈরাগ্য না জন্মিয়াছে তাহার 
পক্ষে সংসারনিবৃত্তির ইচ্ছা হয় না। সংসারতৃষ্ণা না যাইলে মুমুক্ষুত! জন্মে না। 
মুমুক্ষু না হইলে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হয় না। গুরুসন্বন্ধ ব্যতিবেকে তত্বমন্তাদি 
বাকোর অর্থপরিজ্ঞানও অসন্ভব। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকিলেও তত্বমন্তাদি 
বাকে)র অর্থ প্রকতরূপে পরিজ্ঞান হয় না। অজ্ঞান প্রহত না হইলেও পুরুষার্থ- 
লাভ হয় না। দেহাদি আত্ম।*নহে, ইন্দজ্ির আত্মা নহে__-এইরপে স্থৃপস্থন্শরীরে 
আত্মবুদ্ধি বিদুরিত হয়। এইরূপে প্রত্যগাত্মীর অবস্থিতিলাভ হয়। পকাত্ময- 
দ্ণার রাগঘ্েষাদির অবসব নাই। দেহা,দ ঘটাদির নায় দৃপ্ত, আত্মা ভরষটা 
অতএব দেহ আত্মা নহে। দেহ অনাত্মা, অহংতাই মমতা, প্রযত্ব ইচ্ছ।প্রভতিও 
আত্মধন্ম নহে । কারণ, উহার দৃশ্ত । অতএব হঙ্গদেহ আম্ম। নহে । ডুষ্টা দৃশ্ঠ 
নঠে। আত্মা নিরংশ, আত্ম। অকর্তা। একই বস্ত সমকালে দ্রষ্টা ও দৃশ্ত বা 
গ্রাহক ও গ্রাহ্া হইতে পারে ন। “অহং ব্রহ্গ' এই জ্ঞানোদয়ে আত্মত্বের প্রসারে 
অহংবুদ্ধি নিবর্তিত হয়। অহংবুদ্ধিই মমত্বের মূল। অহংবুঞ্চি নিবৃত্ত হটলে মমত্বও 
নিবৃত্ত হয়। অহংকারাদ্দি সকলই অনাত্মার ধর্ম । ত্রান্তির বশেই অনাত্মার 
ধন্ম আত্মাতে আরোপিত হয়, এবং আত্মার ধন্মন অনাত্মায় আরোপিত হয়। এই 


অধ্যাপবশেই সকল সংসার ব্যবহার । অধ্যাসের বলেই অভিন্ন আত্মায় 
১৫১০ 


| তল্মাৎ জৈমিনেরেব অয়মভিপ্রায়; যখৈব বিধিবাকানাং শ্মার্থাত্রে পমাপােবসৈবারাবাকী; 
শামপানধিগতবন্তপরিচ্ছেদসামান্ৎ। (নৈঃ সিঃ ১ম অ৭৯ পৃ) 





২৪৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


ভেদবুদ্ধি। কাঁজত বস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্ত। অতএব কারনত বিরদ্ধ ধর্ম 
এক বস্ততে সম্ভব * 'আভাস কখনই পরমার্থ বস্ত্কে স্পর্শ করিতে পারে না। 
গরমার্থতঃ আত্মার সছিত অবিদ্া বা তৎকার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কালে বা কোনও 
দেশেই সম্ভব নহে। আত্ম নিরংশ অতএব কোনও দেশ নাই। যাঁচা কল্পিত 
তাহার সহিত 'সম্বন্ধই বা কি) আরোপের বশেই আত্মানাত্মমিথুন। এই 
আরোপের ম্মপবাদ হইতে আত্মাধ্বৈতপ্রতিপত্তি হয়। আত্মণর কর্তৃত্ব তোতৃত্ব 
প্রভৃতি সকলই অবিদ্ভাকল্লিত। বুদ্ধির পরিণাম হয়। কিন্তু কৃটস্থ আত্ম 
অপরিণামী। বিকারই ছুঃখের হেতু । আত্মা বিকারী হইলে তাহার সাক্গিত্ 
অনুপপন্ন । আম্মা! সাক্ষী, অতএব আত্মা বিকারী হইতে পারে না। 1 আত্মাব 
কখনও উচ্ছেদ হয় না। আমিবোধ' অব্যভিচরিত। আত্ম! তিন অবস্থায় সং। 
অর্থের বিভিন্নতার জন্য বুদ্ধির বিভিন্নতা হয়। কিন্তু আত্মবোধের ভিন্নতা হয় 
না। অতএব আত্মা কূটস্থ এক। কেহ মাপান্ত করিতে পারেন-_-সর্বদেহে 
একাত্মা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অক্ঞানীর দেহসম্বন্ধনিবন্ধন ছুঃথসন্ব্ধ অনিবার্ধয। 
এতদৃত্বরে আগার্ধা বলিতেছেন_জ্ঞান জন্মিবার পূর্বেই ধখন অন্ত দেহস্থ ছুঃখাদি 
আমারের হয় না, জ্ঞ(নোৎপত্তিতে তাহার সম্ভাবনা কোথায়। বিশেষত স্বগতঃ 
ছঃখও অনৎ হয়, তথন অন্টের হুঃখ জ্ঞানীতে সংসক্ত হইবে কেনঃ আচীর্ধ্ের 
মতে উপাধির ভেদে সুখছঃখ পরিচ্ছিন্ন। চৈত্রগত স্খছঃখ মৈত্রের হয় ন। 
এমতাবস্থায় জ্ঞান জন্মিলে ছঃখেব মৃলীভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইগে অজ্ঞানীর দুঃখ 
জ্ঞানীতে সংসক্ত হইবে কেনঃ অবিদ্যাই সর্ব অনর্থের মূল। তত্বদর্শনেই 
তাহার রোধ হইতে পারে। ইতরেতরাধ্যাসবশেই প্রমাণপ্রমেয় সকল লৌকিক 
ও বৈদিক বাবহার। এই অধ্যারোপের অপবাদ হইপেই তত্বজ্ঞান জন্মে । আচার্য্য 
তাই পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন-_-“অধ্যাসো! যথোক্তাত্মনি সর্বোধ্য়ং ক্রিয়াকারকফলাত্মক- 
সংসারোহহংমমত্বব্েচ্ছাদি রিথ্যাধ্যাস এবেতি সিদ্ধম্। (নৈ সিং ১৫৩ পৃ) 
শ্রুতিবাকাবলেই নিশ্চিত প্রমার উদয় হয়। তিনি বলিতেছেন-__-“তস্তাসা 
মুহুক্ষেঃ শ্রৌতাঘচসঃ স্বগ্রনিমিত্তোৎসারিতনিদ্রস্যেবেযরং নিশ্চিতার্থা প্রমা জায়তে। 
নাহং ন চ মমাহত্বত্বাৎ সর্বদানা ত্ববর্জিতঃ | 

ভানাবিৰ তমোহধ্যালোইপন্ক বশ্চ তথা মি ॥ 

_(নৈসিঃ দিঃ ১৫৪ পৃষ্ঠা )। 


* কল্িতানামবন্তত্বা ভাবেকতাপি সন্তব: |... 
কষনীয়াংগুটিঃ খ্বাধীতোকপ্তামিব ধে।ধিতি ॥ (বৈঃ সিঃ ২ অভ" কা১১৫৭ 
1 নৈঃ সিঃ ছিতীয় অধ্যায় ৭৬ কা, ১৬, পৃ। 


ক 


স্থরেশ্বরাচার্য্য বা মগুনমিশ্র। ২৪৯ 


অতএব আত্মা নি্ষল, নিক্রিয়, অকারক ও এক। ইহার পরিণাম নাই । 
ভোত্ৃত্বগ্রভৃতি গুপাধিক। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্ধ্য। এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের নাম সন্বন্ধাধায়। 

তৃঠীর অধ্যায়ে আত্মা ও অনাত্ম] নিষ্ধারিত হইয়াছে। অন্লাত্মার শ্বরূপ অজ্ঞান । 
অনায্মার অজ্ঞানিত্ব হইতে পারে না। স্বাভাবিক যে অজ্ঞান তাহার আবার 
মক্জান কি? আত্মা চৈতগ্তস্বকূপ, অতএব আত্মাও অজ্ঞানপ্বরূপ নহে। 
শান্তা কৃটস্থ, অতএব অজ্ঞানের কাঁধ্য নহে। তাহা হইলে অজ্ঞান কাহার ? 
টন্তরে বলিতেছেন--আত্মাব ৷ “ন্আত্মন এবাজ্ত্বম।” কোন্‌ বিষয় আত্মার অজ্ঞান? 
মাত্মবিষয়ে অজ্ঞান, অর্থাৎ লোকে তাহার প্ররুতম্বরপ জানেনা । অজ্ঞানের 
ন্তই আত্মবোধ নাই । অজ্ঞান বিদুরিত হইলেই দ্বৈতরূপ অনর্থের অভাব 
চয়। “তত্বমসি'' বাক্যের অর্থপরিজ্ঞান হইলেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। 
*ংপদে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং ত্বং'পনে প্রত্যগাত্মা, এবং “অসি” পর্দে উভয়ের 
মামানাধিকরণ্যই বুঝায়। আচাধ্য স্ববেশ্বরের মতেও শমদমাদিই সাধন। কৃটস্থ 
আত্মার প্রকৃত বোধ না! থাকাই অজ্ঞান। ইহাই আত্মা ও অনাস্মার সম্বন্ধ। 
কেবল অন্ুমানবলে আত্মতত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না। বরং কেবল 
মনুমান অনুসরণ করিয়! অনর্থের উত্তব হয় ।* শ্রুতি নিঃসংশয়ে নিত্য নির্ব্বিশেষ 
আত্মা প্রতিপাদন করেন। অন্ুভবও প্রমাণ। কারণ, বোধ্য বস্ততে যাহার 
অনুভব ন| হয় তাহাকে শাস্ত্র কি প্রকারে বুঝাইবে ?+ অন্বস্ন ও ব্যতিরেকবলে 
শুতিবাক্যই অবাক্যার্থরূপ আত্মাকে গ্রতিপাদন করে। অজ্ঞানপ্রধ্ংস করিয়া 
তুমিই সেই, "আমিই ব্রঙ্গ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্যজ্ঞ।নানন্দলক্ষণ আত্মাই 
ব্দ_ইহাই প্রতিপাদ্দন করে। আত্মা প্রমাণের বিষয় নছে। উহা! অপ্রমেয়, 
কারণ, উহা প্রত্যাগাত্মন্বরূপ। আত্ম! নিত্যাবগতিস্বরূপ। তাই অন্ত প্রাণের ' 
অপেক্ষা নাই | প্রমাতৃ, পরমা, প্রমেয়ব্যবহার সকলেই পরাচীন বিষয়। ইহার! 
কথনই প্রতীচীন আত্মাতে অবগাহন করিতে পারে না। তাই অন্বয়ব্যতিরেক বে 
সেই ব্রন্ধই আমি' এই প্রত্যতিজ্ঞামা্র উৎপাদন করে। কেহ আপত্তি করিতে 
পারেন-_আত্ম৷ শব্দের অবিষয়। অভিধান-অভিধেয়-সন্বন্ধ আত্মার হইতে পারে ন!। 
এমতাবস্থায় “অহ ব্রদ্ধাশ্মি' ইত্যার্দি বাক্য কি প্রকারে সমাক্‌ জ্ঞান উৎপাদন 
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* অনাদৃত্য ক্রুতিং মোহাঘতে| যোদ্ধাত্তসন্থিন;। 


আপেদিরে নিয়া ্বত্বমনুমাসৈকচক্ষুষঃ ॥ ( দৈঃ সিঃ ১৯১ পৃঃ) 
+ নৈঃ সিং ১১৩-১৯৪ পৃঃ । 


২৫০ বেদান্ত দশনের ইতিহাস । 


করিবে? তছৃত্তরে আচার্ধ্য বলিতেছেন-_-অবিদ্যা নিরাকরণমুখে আত্মস্বর্ূপ 
প্রকাশ করে। নিদ্রিত লোককে নাম ধরিয়৷ ডাকিলে যেমন সহসা প্রবুদ্ধ হয়, 
সেইরূপ প্রত্যগাত্মবোধও শবের মহিমায় উপলব্ধ হয়। ন্ুযুগ্ত ব্যক্তির দেহাদি 
অভিমান নাই, তথাপিও শবের মহিমায় আত্মবোধ জাগিয়। উঠে। জ্ঞানই 
অজ্ঞানের নিবর্তক। শর্ধের মহিমান্ন আত্মবোধ জন্মিলেই অজ্ঞান বিধ্বস্ত ভয়। 
অতএব এরূপ আশঙ্কার কোনও হেতু নাই। “তত্বমস্তাদি” বাঁকা অশেষ অবিদা! 
নিরন্ত করিয়া! আত্মবোধের প্রকাশ করে । তৃতীয় অধ্যায়ের ইহাই সারাংশ । 
চতুর্থ অধ্যায়েও আত্মা ও অনাত্ববস্তর বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। 
আত্মা দৃশ্যবস্ত নে । আত্মা সকল দৃশ্যের সান্গী। আত্মবোৌধের উদয়ে 
অনাত্ববোধ বিদূরিত হয়__জ্ঞান, জ্ঞীতা, জ্ঞের প্রভৃতির জয় হয়-এক অথও 
অবিকাবী জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আত্মজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সাধিত হয়। দ্বৈত 
প্রপঞ্চ নিবস্ত হয়। (নৈঃ সি; ২৯১ পৃষ্টা )। প্রবৃত্তি নবৃত্তির অবসব থাকে না। 
একমাত্র আত্মস্বরূপের স্ক,্তি হয়। জীবন্মুক্ত অবস্থায় দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্বপ্নদৃঃশাব 
গ্ঠায় মিথ্য! বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বেদান্তের অধিকারা সন্বন্ধে তিনি বলিতেছেন 
_-সংসারে ষাঁভার বিরাগ জন্মে নাই, যাহার বাসনার শেষ হয় 'নাই, যাহার কশ্ব- 
প্রবণত। রুদ্ধ হয় নাই, যাহার প্র হ্যগাত্মাভিমুখীন মতিব উদয় হয় নাই, তাহা? 
বেদাস্তবিদ্যায় অধিকার নাই। (নৈঃপিঃ ৩০২ ৩০৩ পৃষ্ট।)। নৈষ্ধা 
সিদ্ধিতে আচার্ষ্য শঙ্করের মতবাদই শ্রতি ও যুক্তিবলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ফলত; 
গ্রন্থথানি প্রমেয়বল। গ্রন্থের ভাব গম্ভীর এবং গ্রন্থকর্তার মনীষার গ্োতক। 
তত্বমসি মহাব!ক্যের বিচারই 'এহ গ্রন্থে বিশেষত্ব। আত্মা ও অনাত্মাব 
বিচার প্রসক্পে আচার্য্য অত্যাশ্স্ধয বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্বৈতমতের 
প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । 
বিদ্বিবেক-_-এই গ্রন্থে বিধির তাৎপর্যয অলোঁচিত হইয়াছে । প্রকরণেব 
আরম্তেই বিষয় প্রয়োজন প্রভৃতি নির্ণর করা হইয়াছে, যথা _- 
"সাধনে পুরুযার্থনা সঙ্গিরন্তে ত্রয়ীবিদঃ | 
বৌধং বিধৌ সমায়ভমতঃ স প্রবিবিচ্যতে ॥৮ 
বিধির বোধই পুরুষার্থের দাধন। বেদবাক্যের তাৎপর্ধযবলেই- 
পুরুতার্থ সাধিত হয়। গ্রন্থকার প্রথয়ে বলিয়াছেন বিধি শব্ধ নহে । বিধি 
শবের ব্যাপারও নহে। যথা “তন্মান্ন বিধিঃ শব্বন্তঘ্যাপারো! বাঃ (১৫পৃ) 
অভিধেরভাবনাও 'বিধি নহে। এ্গ্ঠ বিধিবিবে ২০ পৃ প্রষটব্য। অভিধেয়ও 


স্বরেশ্বরাঁচার্য্য বা মণ্ডনমিশ্র। ২৫১ 


বিধিনহে। (২৩পৃ)। টীকাকাবেব মতে প্রমাণাস্তরেব অগোচর শব মাত্র 
আলমঘননিয়োগেই বিধি। ইহাই াভাকাবের মত। এই মতটী বিশেষরূপেই 
থগন করিয়াছেন। নিয়োগ কোনও রূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাক্যার্থ শব্দ 
গরমাণক হইতে পাঁরে না। কারণ, অপদার্থের উদ্ভব হয়। অপদার্থ অথবা অবস্ত 
কথনই বাক্যার্থ হইতে পারে ন। | তবে পদার্থ ই শব্দপ্রমাণক হউক? না, তাহাও 
হইতে পারে না । কারণ, অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায় পদার্থত্বেব অন্ুপপত্তি 
হুয়। তবে শবই নিয়োগের প্রমাণ হউক? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, 
ইতরেতরাশুয় দোষ হয়। * অন্য প্রম'ণবলে নিয়োগ সিদ্ধ হউক বপিলে বলিব 
_না, তাহা৭ হইতে পাবে না। কেননা মানাস্তর স্বীকার করিলে সিদ্ধিব 
অনপেক্ষত্ব হয়। নিযোক্তৃব্যাপারেও নিয়োগেব কর্ত। থাকা! চাই। তাহাও 
অনস্তব। করণ, শব্দ অপৌরুষেন্ন বলিয়। অঙ্গীকৃত হয়। অতএব কোনও 
প্রকাবেই নিয়োগ সিদ্ধ করাযায় ন। কাহারও নতে প্রতভাই শবজ্ঞান। 
তাহাদের সিদ্ধান্ত এই--“অতএব প্রতিভামাত্রং বিকল্পমাত্রং বা শাব্বজ্ঞানমিতি 
বিপশ্চিত:। প্রতিভানিবন্ধনশ্চ ব্যবহাবঃ। প্রতিভাহমুগৃহীতাণি চ প্রমাণানি 
ব্যবহারালগমিতি |” (বিধবিবেক ৮৪ পৃ)। আচাণা তাহাদের মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। প্রতিভাবাঁদ স্বীকার করিলে সকল প্রবৃত্তির অভাব হয়। 

্রান্তি ও জ্ঞান-_যাহা, যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া বোধই ভ্রান্তি “অতদা- 
আনি তাদাক্ম প্রতীতিঃ ভ্রান্তিঃ।” জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও অথও । জ্ঞান অগ্ত কাহারও 
প্রকাশ্য নহে । জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বপিতেছেন-_ 

সর্বাদৃশামন্বিভ্তমিক্রিাণাং ন গোচরঃ। 
অতএব ন্‌ সর্বন্ত জ্ঞানকা্ধ্যং প্রসিদ্ধাতি। (২০৪ পৃ, বি বি) 

জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, জ্ঞান দর্বপ্রকাশক, জ্ঞান কাহারও কার্ধ্য বা প্রকাশ্ত নহে! 
নিয়োগের সার্থকতা কোনও প্রকারেই পম্তব নহে। যাহা হউক আচার্যের 
সিদ্ধান্ত এই “অতে! ন নিয়োগাহনুপ্রবেশেন বস্ততত্বং প্রকাশ্ততে। " শ্রুতিবাক্য 
কার্ধ্যার্থ প্রকাশ করে, সিদ্ধবস্তও প্রকাশ. করে। শব দ্বপ্রকার। কার্য্যাভিধায়া 
লিউ. প্রভৃতি, এবং ভৃতবস্ত-গসভিধাঁয়ী লঙ. প্রভৃতি। উপনিষদের বাক্য ভূতবস্ত 
বিষয়ক । উপনিসদের বাক্যে বিধিব অবসব নাই। তাহার সিদ্ধান্ত এহ__ 
“উিপনিষদাত্মততবং ত্বনপেক্ষবিধ্য্তবাধাক্যাৎ প্রতীয়তে”। (২৮১ পৃষ্ট বিবি) । 








* প্রমিতে হি শবেন নিয়োগে সন্বন্ধগ্রহাসতি চ তশ্মিন্‌ শব্দেন তন্য পরম । বিঃ বিঃ ৫১ পৃ 
ইহাই পূর্বোক্ত ইতরেতরাস্রয় দোষ । 


২৫২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শবভাবনা--শাববী ভাবনাই বিধি। ইহাই ভট্রপাদ কুমাবিগের সম্মত। 
শব্বভাবনাপক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। উষ্টবোধ না থাকিলে শব্দভীবনাবণেই 
শ্লোক প্রবর্তিত ভয় না । 

কামা ও নৈমিত্তিক কর্মের অধিকার ভেদ--আচীধ্য বলেন, কারধ্যনিষ্ঠত ও 
প্রয়োগনিষ্ঠত্ববলে কামা ও নৈমিত্তিক কর্মের অধিকারভেদ হইতে পারে না। 
এজন্য বিধি বিবেক ৩৪৫ পষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

ইষ্টসাধনতা--কেবল ইষ্টসাধনতাই বিধি নছে। কর্তার ই্টসাধনত| ও 
কর্তবা, অকরণে তত্বঅনববৌধ সকলই বিধির অন্ততুক্ত। সর্ববিষষ্নক 
জ্ঞানই বিধি। গীতায় ভগবান্‌ বলিগাছেন--জ্ঞানং জ্রেয়ং পরিজ্ঞাত| জ্রিবিধং 
কর্মমচোদনা” | বাস্তবিক কর্ম করিলে কি ইষ্ট লাভ হইবে? সেই ইষ্টলাতের 
সহিত আমার সম্বন্ধকি ? না করিলেকি দোষ হইতে পারে কি প্রকারে 
করিতে হইবে, করিলে ফনলাভ হইবে কি নাঃএই সকল পর্য্যালোচনাই 
বিধির তাৎপর্য । তাহাতেই বিধির সার্থকতা । 

অজ্ঞাঁনী ও জ্ঞানী-__-অজ্ঞানাই কর্মে অধিকারী, জ্ঞানী নছে। আচার্ষ্ের 
সিদ্ধান্ত এই --এষ খলু পুরুষঃ স্বভাবতো৷ রাগাগ্তাবিষ্টো৷ দৃঢ়ফলৈ রূপায়ৈ বিষয়ো- 
পার্জনে প্রবর্তমানন্তদাক্ষিগ্রমনাঃ তৎপক্ষপাতী। ন বিগলিত বিষয়প্রপঞ্চ- 
মাত্মতবমুপণিষ্টং প্রতোতুং পরিভাবয়িতুং বা অলম্‌।' ( বিধিবিবেক ৪৪১ পৃষ্ঠা )। 
স্বর্গী্দি ফল ক্ষণিক। উহাতে ছঃখেরও সংমিশ্রণ আছে। যজ্ঞের ফলে স্বর্গ হয়। 
অতএব ষল্ত জ্ঞানীর অধক্কৃত নহে। কারণ, জ্ঞানীর সন্ন্যাসই কর্তব্য । আচার্যোর 
মতে মত্মজ্ঞানাধিকারে কর্্মবিধির অবসর নাই । তীহার পিদ্ধাস্ত এই -- 
“তশ্মাাংসাধনে ধাত্বর্ধেহধিকারসিদ্ধিঃ | সাধনত্বং চান্ত বিধিরিতুক্তম্‌।'' (বিধি 
বিবেক ৪৭২ পৃ)। বিধিবিবেকের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিছাস। 


মন্তব্য| 


আচার্য্য সয়েখবরের মত শঙ্করের মতের অভিবাক্কি মাত্র। আচার্য্য শঙ্করের 
গ্রন্থে ভাটমতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া ধায় না। আটার্ধা পল্মপাদেও ভাট 
মতের ছায়! নাই। কিন্তু হুরেশ্বরের বিধিবিবেকে ভাট্ট্রমতের শাবী ভাবনার উল্লেধ 
রহিয়াছে। হুরেশ্বর পূর্াশ্রমে তট কুমারিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়। প্রসিদ্ধ 
আছে। শক্করবিজয়েও নুরেশ্বর ( মণ্ডন মিশ্র) তট্ট কুষারিলের শিষা বল্য়াই 
পরিচিত । ব্ক্ধসিদ্ধিপ্রভৃতি গ্রন্থের পরে মণ্ডনকর্তৃক বিধিবিবেক বিরচিত্ত 


স্বরেশ্বরাচার্ধ্য বা মগ্ডনমিশ্র ৷ ২৫৩ 


হইয়াছে। নৈষ্বর্শাসিদ্ধিতে প্রাভাকরমতের খণ্ডন আ.ছ। কিন্তু ভাট্মত্ের 
নুম্পষ্ট উল্লেখ বা ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না । ন্ুরেশ্বরাচারধ্য সম্ভবতঃ দীরথ- 
জীবী হইয়াছিলেন। ভাট্রমতের খগ্ডনে আচার্য পন্মপাদপ্রভৃতির কোনও 
চেষ্/ ছিল না। সেই অভাব পুর্ণ করিবার জন্যই স্থরেশ্বরের প্রচেষ্টা । 
নুরেঙ্বরের মত অদ্বৈতবাদিগণের নিকট সর্বত্রই সমাদৃত। প্রমাণরূপে পরবতী 
আচার্্যগণ স্থরেশ্বরের বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন ও তাহার মতের অনুসরণ 
করিয়াছেন। অমলানন্দ, বিদ্যারণ্য, চিৎস্ুখাচার্যা অপ্রয়দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্ধ্য- 
গণ স্বীয় গ্রন্থে স্থরেশ্বরের মত ও বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন । চিৎসুখাচার্ধ্য 
ততপ্রনীত তত্বপ্রনীপিকায় চারিস্থলে সুরেশ্বরের মত প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া 
ন। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে আট স্থলে সুরেশ্বরেব উল্লেখ কবি 
য় মতের প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্লয় দীক্ষিত দিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে 
€ুই শপে সুবেশ্বরের মত উদ্ধার করিয়াছেন। ন্রেশ্ববের প্রামাণ্যের ইহাই 
নিদর্শন । সুবেশ্বর ও পন্মপাদ শঙ্করের সাক্ষাৎ শিঘ্য। শঙ্করের মতবাদ প্রকৃত 
রূপে প্রপঞ্চিত করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব । আমরা দেখিতে পাই উভয়ই 
শঙ্করের মতের বিস্তার সাধন কবিয়াছেন। এই ছইজন হইতে ছুইটা শাখ! বিস্তৃত 
£ইয়াছে। উভগ্ন শাখার প্রতিপাদ্য এক হইলেও স্থলবিশেষে পার্থক্য আছে, 
এবং সুরেশ্বরেব প্রাধান্ট পরিস্ফুট। 


অন্যান্য আচাধ্য ৷ 


আচার্য্য শঙ্করের অন্ত কোনও শিষ্যের কোনও গ্রন্থ পাওয়া 
যায় না। কেবল কোনও অজ্ঞাতনামা আচার্ধেব একথানি বৃত্তি দেখিতে 
পাওয়। যায়। পরবর্তী আচার্যগণ উহাকে বৃত্তিকার বলিয্না অভিহিত করিয়া- 
ছেন। গ্রশ্থকর্তার নাম গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থে গ্রস্থকার 
আপনাকে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদশরিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই বৃত্তি 
কুস্তঘোণ অদ্ৈতমপ্জরী সিরিজে শ্রীবিগ্ণাপ্রেস হইতে সাম্বশিব আয়ার কর্তৃক 
১৮৯৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষা পড়িবার পুর্বে এই বৃত্তিপাঠে বোধ- 
সৌকর্ধযা হইতে পারে। বুত্তি সংক্ষিপ্ত, বিচারে বাহুল্য নাই, কিন্তু শাঙহ্কর 
সিদ্বাস্ত অতি সুন্দর ও বিশদভাবে উপন্তপ্ত আছে। বৃত্তির ভাষা গ্রাঞ্জণ, 
বশেষতঃ অতি অল্প কথায় অস্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এতস্তিন্ 
আঁচার্ধা শঙ্করের সমকালিক কোনও আচার্ধোর গ্রন্থ অগ্তাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 


২৫৪ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


্রীষ্টীয় গ্রথম শতাব্দী পর্যান্ত শাঙ্কর মতের প্রথম যুগ। অষ্টম শতাবী হইতে 
পুনরায় নবযুগের সুচনা হইধাছে। আচাধ্য শঙ্করের অন্তান্ত শিষাগণের মধ্যে 
তোটকা চাষের তোটক ছন্দে লিখত পণ্চের বিষয় শুনিতে পাওয়। যার। কিন্ত 
ইহার প্রামাণিকত| নাই । কারণ পরবর্তী কোনও আচার্য কোথাও তাহার 
উল্লেখ করেন নাই। 


অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ। 
(প্রথম শতাকঠুর উপসংহার) 
ৃটপূর্বব গ্রথম শতাব্দী হইতে খুষ্টায় ১ম শতাব্দী পধ্যন্ত অদ্বৈতবাদের অর্থাং 
' শীঙ্করমতের প্রথম যুগ। মৌলিকতাই এই যুগের বিশেষত্ব। সাঙ্খা, 
পাতঞ্জল, স্তায়, বৈশেষিক, 'প্রাভাকর ও ভাট্র, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর ও পাঞ্চরাত্র 
মত নিরসনের প্রযত্ব এই ফুগে পরিস্ফুট। পরিণামবাদ ও আরম্তবাদ 
নিরাকরণের প্রচেষ্টা সর্বোপরি । বিবর্তবাদস্থাপনেই সকল চেষ্টা প্রয়োজিত 
হুইয়াছে। জ্ঞান ও কর্েয় সমুচ্চয় অসন্তব। ইহ! প্রমাণিত করিবার জন্যই 
আচার্য্য শঙ্কর ও সুরেশ্বরের প্রযত্ব সমধিক ৷ আচার্ধ্য পদ্মপাদের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে 
বিশেষ বিচার পরিণক্ষিত হয় না। অবশ্ঠাই ইঙ্গিত আছে। প্রতিবিদ্ববাদ যে 
আচার্য্য গৌড়পাদ ও শঙ্করের সম্মত তাহাও সপরিস্ফট। সাঙ্ঘযদর্শনের প্রবলত৷ 
ও প্রাধান্য এবং মীমাংসার প্রাভাকরমতের বিস্তৃতি এই যুগের বিশেষত্ব । সাত্খামত 
নিরসনে শঙ্করের গ্রচেষ্ট। অসাধারণ। প্রাভাকরমতথগ্ডনে শঙ্কর, পদ্মপাদ ও 
নুরেশ্বর সকলেই বদ্ধপরিকর। প্রাভাকারমতের বিস্বৃতির ইহাই নিদর্শন । অতীন্ধরিয় 
ও ব্যাবহারিক জগতের মিলনই অদ্বৈতবাদের বিশেষতা । আত্মত্ের প্রসারে 
ব্ষত্বই মানবের শ্রেষ্ঠ আদশ। দেশ, কাল, বস্ত, আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে না। -জ্রানন্বরূপ আত্ম। সকল পরিচ্ছেদবর্জিত। ইহাই অহৈতমতের শ্রেঠ 
দান। আত্মবোধ জাগানই অ্বৈতবাদের সার্থকতা । এই মতে ছূর্ববলতার 
স্থান নাই। তামসিকতার স্থান নাই, রাজসিকতার স্থান নাই, সাত্বিকের স্থানও 
(নিয়ে গুগাতীত নির্বিশেষভাবই এই মতের শ্রেঠ আদর্শ। মানবের 
ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। আদর্শের উচ্চতায়, 
হৃদয়ের তৃপ্তিতে মতের শ্বাভাবিকতায় অহ্ৈতবাদ শ্রীষটীয় প্রথম শতার্বীতেই 
আকুমারিক! হিমাচল অধিকার করিয়াছিল। ভারতের প্রাণের নবষ্পন্দন . 
দার্শনিক ক্ষেত্রে নূতন আশা ও আকাঙ্ষার সঞ্চার করিয়াছিল। আমি ক্ষ 
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নহি, আমি নীচ নহি, আমি মহান্, আমি ভূমাঁ_এই উদ্লার উচ্চভাবে জাতীয় 
জীবনে এক অভিনব ব্যাপার সংসাধিত হইল। ঝৌদ্ধপ্লাবনের গতি অনেক 
পরিমাণে রুদ্ধ হইল, অশোকের প্রচেষ্টার মূলে আঁঘাত লাগিল। ভারতীয় 
জাতি আপনার সত্তা বুঝিতে পারিয়--আপনার ম্বাভ!বিকতা বুঝিতে পারিয়া__ 
'ব্দোস্তই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ইহাঅন্থুভব কবিয়া__বেদান্তকেই আপনার 
র্মরূপে গ্রহণ করিল। বেদাস্তের এই গতিব ফলেই বৌদ্ধমত হিন্দুভাবে 
ভাবিত হইল। খ্রীঃ ২য় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায় হিন্দুভাবে ভাবিত হইয়া 
গড়িল। বেদাস্তমত বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত করিয়! অন্ততঃ পৃথিবীর এক 
তৃতীয়াংশ লোকের উপরে বেদাস্তের অল্লবিস্তর ছায়াপাত করিয়াছে । পরবর্তি- 
কালে চীনপ্রভৃতি দেশে মহাযান মতা বন্তৃত হওয়ায় সেই সকল দেশেব মত- 
বাদেও বেদাস্ডের ছায়াপাত হইয়াছে। প্রাচীন কালে বেদাস্তমত যেরূপ গ্রীক 
ণিস্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, পরবস্তিকালেও সেইরূপ বোদ্ধমতকে প্রভাবিত 
করিয়া আপনার অপরাজেয় মহিম! প্রকটিত কারয়াছে। 

উউরোপীয় পণ্ডিতগণ আচার্যযশঙ্কর ও টু কুমারিলের যে কাল নিণয় 
করিয়াছেন, তাহা! সম্পূর্ণরূপে অসমীচীন। [1০ 19071] সাহেব 1715- 
(017 ০0 580510110 116180815 নামক গ্রন্থে কুমারিলের কাল অষ্টম 
শতাব্দীর শেষ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ € ৭৭৮ খুঃ) নির্দেশ 
করিয়াছেন। কুমারিল ও শঙ্কর সমসাময়িক । একই শতাবীর প্রথম ও শেষ 
তাগে আবিভূত হইয়াছিলেন। আচাধ্যশঙ্করের কাল সন্ধে আমরা ভূমিকায় : 
বিচার করিয়াছি। সর্বজ্ঞাত্মমুনি রাষ্ট্রকুটবংশী রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় 
(৭৬০-_৭০০ থু) ছিলেন। সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিগ্লোকে গ্রন্থকার সম্বন্ধে 
এরূপ নির্দেশ আছে। শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ খু হইলে তৎপুর্ব্বে সর্বজ্ঞাত্বমুনি 
সংক্ষেপশারীরক লিখিতে পারেন না।* বাস্তবিক এ সম্বন্ধে অন্ঠান্ত আচার্ধ্য 
গণের গ্রন্থ অনুশীলন না করিয়া! অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন। তীহাদ্দিগকে অনুদরণ করিয়া 110 7907611 সাহেবও ভ্রান্ত 
ধারণার আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য কুমারিল ও শঙ্করের কাল খুঃ পূর্বে গ্রহণ 
করাই শোতন ও সঙ্গত। তৃমিকায় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তাই 
এস্থলে পুনরুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। 


রর ও... 


এ [ আমাদের প্রদণিত ৬৮৬ খৃঃ হইতে "২* খ্বতে শঙ্করের আবির্ভাব হইলে এ দোষ থাকে 
শা, ইহ! আমরা পাঁদটাকায় বখাস্থানে দেখাইয়াছি। সং।] 





বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 
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নি 
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২য় শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ । 


দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত অদ্বৈতমতে কোনও 
গ্রন্থ বিরচিত হর নাই। এই দীর্ঘ সাতশত বৎসর কালে অন্তান্ত সাহিত্যের 
উন্নতি হইলেও দার্শনিক সাহিত্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম 
শতাবীতে (৬৮ থৃঃ) অন্ধ,বংশীয় হালরাজের সময় প্রাকৃত সাহিতোর উন্নতি 
হইয়াছিল! সপ্তশতক, বৃহৎকথা প্রস্ৃতি গ্রন্থ তাহার সময় বিরচিত হয়। কাত 
বাকরণও তৎকালে বিরচিত হইয়াছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে প্ 
সামাজ্যকালে পৌরাণিক অভ্যুদয় হয়। স্বৃতিশান্ত্রেব প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। 
কাব্য প্রসৃতিব বিকাশ হয়। পৌরাণিক অভয় শাঙ্করদর্শনবিকাশেব ফর 
বলিয়াই অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভীরতে ষষ্ট শঙাব্ীর মধ্যভাগ হইতে অঈঃ 
শতাব্ধীব মধ্যম ভাগ পর্যন্ত (৫৫০--৭৫০খীঃ ) চালুকা বংশের রাজত্ব কালে 
পূর্বমীমাংস৷ দর্শনের নানারূপ নিবন্ধ বিরচিত হয়। পার্থলারথিমিশ্রের প্রতিভা 
এই সময়ে বিকশিত হইয়্াছিল। তিনিই ভ্টকুমারিলের শ্লোক বাষ্তিকের 
টাকাকার। পার্থপারথিমিশ্রের স্তায়রত্বমালা! ও শান্ত্রদীপিকার জন্য পরবস্তিকালে 
অমলানন্দ (১৩ শত।বী ) প্রভৃতি খণ্ডনমানসে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব- 
মীমাংসার প্রতিপত্তি খ্রীঃ পুঃ হইতে চলিয়া আসিয়াছে । গুপ্তদিগের সময়ে সমুদ্র 
গুপ্তের অশ্বমেধ পূর্বমীমাংসার প্রতিপত্তির ফল। কিন্তু অদ্বৈতবাদদের কোনও গ্র্ 
এই সময়ে লিখিত হয় নাই । শঙ্করের ও সুরেশ্বর প্রভৃতির গ্রস্থই এই সময়ে আপনি 
প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছে । পৌরাণিক অভ্যুদয়ের ফলে বেদাস্তের মত জনসাধারণের 
ভিতরে পরিব্যাপ্ত হইল। পুরাণের প্রর্কৃত তাৎপর্ধ্য ব্রহ্গবিগ্তার শিক্ষা গ্রদান। 
পুরাণে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট। পৌরাণিক বিকাশের ফলে আর অধৈতবাদের 
নৃতন গ্রন্থ লিখিবার আবশ্তকত৷ হয় নাই। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতেই অন্বৈতবাদের বিস্তারের নব পুণ্যপ্রচষ্ট দেখিতে পাই। এই দীর্ঘ 
সাত শত বৎসরের কালে কোনও গ্রন্থ রচিত হইগ়াছে কিনা তাহা বলা যায় 
না। হয়ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বৃতির অতলতলে ডুবিয়! গিয়াছে। 
গৌড়পাদাচাধ্যের উত্তরগীতার ভাষোর ন্যায় হয়ত আরও অনেক গ্রহ 
আবিষ্কৃত হইতে পারে। ন্যায়পর্শনের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই বাংস্তায়নের 
ভাষ্যের পরে দীর্থ কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে । বাৎস্যায়ন ও চাগক্য 
' অভিন্ন হইলে অন্ততঃ কয়েকশত বৎসর পরে উদ্ভোতকরের বৃত্তি বিরচিত 
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হইয়াছে । ইউরোপে গ্রীকৃদর্শনের পবে ডেকার্টের অভ্যাদয়ের পূর্বে মধ্যযুগের 

দার্শনক ইঙিহাঁস যেঙ্গন নিবস ও অসার, সেইরূপ ভাবতে এই সাত শত 
বব অনুর্বব। প্রত্বতাত্বিকের প্রচেষ্টায় যেমন এই সময়ের রাজনৈতিক 
ইতিঙাসেব 'ভিত্তি আবিষক্কত হইয়াছে, সেই রূপ প্রচেষ্টা সাহিত্যাক্ষেত্রেও 
আবশ্তক । আমবা এ পর্যন্ত এমন কোনও দীড়াইবাব স্থান পাই নাই, যাহা 
অন্ুনলে এই সাত শত বতপবেব দার্শনিক ইঠিভাস লিপিবদ্ধ কারতে পাবি | * 
আগাদের মনে হয় পুবাণপ্রভৃঠব অভ্াদর়ে অনাবগ্কনোপ্রে নিবন্ধাদি রঙিত 
হয় নাই । যখন অগ্যান্ত মতবাদ অদ্বৈতমতেব আক্রমনে বন্ধপবিকষ হষ্রাছে, 
তথনই আঅধ্বৈতবাদে বহু গ্রন্থ গ্রণীত হইয়াছে । ষষ্ঠ শতাব্দী হইভে অষ্টম শতান্দা 
পর্যন্ত পুর্বমীমাংসাব অন্যুদয়েণ ফলে অষ্টম শতাবন্দীব শেমভানে অদ্বৈতবাদিগণ 
পুনরায় সাঠিতা-ক্ষেত্রে অবহীর্ণ হইঘাছেন। বিশিষ্টাদৈ বাদ, ভেদাভেদবাদ, দৈত- 
বাদ ও ন্যায়দর্শনেব অভুাদয়েব শঙ্গে সঙ্গেই অগ্দৈচন্ধা  আচার্যগণের 
মণীষাব স্ফাত হইরাছে। ঘাত এবং প্রতিঘাত জীবনের লক্গণ। সেই আঘাতের 
ফলেই দর্শন নিক সাহিত্যের ক্ষর্তি হইয়াছে। পূর্নীমাংসা, স্তার ও 
দ্বৈধাদের আঘাতের ফলে অবিতবাদের পুনকথ্াান হইসানে।  নৌদ্ষবাদের 
নিবসন করা অদ্বৈতবাদী আপনার প্রতিষ্ঠ। গড়িয়। তুলিয়াছিন। বৌদ্ধমতের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয। দিম! অনেক পরিমাণে বৌদ্ধবাধকে আপনার গ্রভাবে প্রভাবিত 
কবিয়া অদ্বৈতবাদ শান্তির ক্রোড়ে স্প্তিমগ্ন ছিন। পুনবান্ধ বৌদ্ধদর্শনের প্রবল 
আঘাত আবন্ত হইল। যষ্ঠ শভাবীতে বৌদ্ধদর্শন সাবণেন শ্ছ এ পাইল। নাগা 
খনেব সময় হইতে পৌদ্ধবশ ন নৃতন মুক্তিতে দখ| দিল । বোন্ধদশ নেব আঘাতে 
এখনি ভাজির। বাওয়াতে আথাব ভইুম শতাব্দাব শেবভাগ $ 
দেখা দিল । ইহাই স্বাভাবিক খলয়া মনে হয়। অঙ্টুম শতাঁবী রে টিকা 


ন 
নি 
1 
৫১ 
ক 


জা[চাধ্যগণ্বে প্রচেষ্ট। সর্ধাত্র পৰিলক্ষিত। পৌবাগিক মাহিত্যোন বি্তাবেধ ফলে 
জনসাধারণের ভিহল অদ্বৈঃমূতব সনাদব হইল । কুগভা চিষ্া গৌবাণিক 
প্খ্যানেব আবরণে সমাজের নিরন্তরেও প্রবেশ কবল। কলে মাতগ্রতি- 
পাত ন| থাকায় দার্শনিক গ্রন্থ নিখিবাব আবগ্ঠ কভ| বহিল, ন। | আন্বৈতনার্শ- 
নক ক্ষেত্রে এই পথ্েক শতানা অঙ্গ্বীর যুগ? এট কষেক শহালাতে বোন্ধবণনের 
এভায় হইতাছে, কিন্ত অটৈতরশনের প্রতিভা বিকশিত হানা | অপ্রুম পভ 
বত টৈনিছ পর্যাউক ট্উরেনসক্গ নালন্দা অধ্যাত্বশাস্্ ঘাধনন কস্ঠিঙ্ছিনেন 


পপি শীট পীপত ৮ শান 





৮২৮ হলি জি ০ শশা শী িঁীিশিতি স্পপাপপিপপপশ্পপিলাী ক 
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২৫৮ | বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


বৈদিক অধ্যাত্মশান্ত্র বলিতে বেদাস্তকে বুঝায়। অবশ্যই হিউয়েনসঙ্গ বিশেষ 
ভাবে বেদাস্তের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই সকল শশাবীতেও বেদান্তের 
বিচাব চলিত-_তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিশিষ্টাৈতবানের 
আচার্য যামুমাচাধ্য যে সকল আচার্য্যেব নাম করিয়াছেন। * তাহাব 
বেদাস্তের আচার্য । তিনি বিশিষ্টাপ্থৈতমতে ভাষাকার দ্রমিড়ীচার্য্য ও বার্তিককাব 
টক্কের উল্লেখ করিয়াছেন ।- শ্রীবৎসাঙ্কমিশও শ্রীসম্প্রদায়তুক্ত । ভর্তৃপ্রপঞ্চ 
ভর্ভৃমিত্র, ভর্তৃহরি, ব্রহ্গদত্ত প্রভৃতি আচার্ধযগণ নির্বিশেষ ত্রহ্মবাদী ছিলেন। ভর্ত- 
প্রপঞ্চ শঙ্গরের পূর্ববর্তী । অন্তান্ত আচার্ধ্যগণ শঙ্কবের পুর্ববন্তা নহেন বলিয়া 
বোধ হয়। পরবর্তী হইবাব সম্ভাবনা! সমধিক। আমরা এই সকল আচার্য্য 
গ্রন্থ এখন পাই না। হইতে পারে যামুনাচার্ধোর সময়েও ইহাদের গ্রন্থ পাঁওয় 
যাইত। যেমন স্বরেশ্বরা চার্ষে।র গ্রন্থ “ত্রহ্মদিদ্ধি” অনেক দিন পর্যন্ত পাঁওয়! যায় 
নাই, সেইরূপ এই সকল আচার্যগণের গ্রন্থও লুপ্ত হইয়াছে । অবগ্তই ইহা 
তারতের নিতান্ত ছুর্ভাগ্য বণিতে হইবে । অপ্রয় দীক্ষিতের সিদ্ধাস্তলেশ নামক গ্রন্থ 
যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে বোধ হর, সকল গ্রন্থ আজকাল 
আর পাওয়৷ যায় না। গ্রন্থান্বেষী প্রত্ুতাত্বিকগণ এই কয়েক শতাঁবীব 
গ্রন্থ আবিফার করিতে পারিলে ইতিহাসের এক নূতন অধ্যাঃ 
রচিত হইতে পারে। অর্তৃহরি “'বৈরাগ্যশনক” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। 
. তিনি খুষটায় সপ্তম শতাবীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। চৈনিক পর্যাটক 
[গাও €ইচিং) বিশ বতদর কাল ভারতে বাদ করিয়াছিলেন। 
সপ্তমশতীব্বীর শেষ ভাগে এই দেশে থাকিয়া ইচিং তৎকালীন সকল বিষয়েব 
আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি ভর্তৃছবি সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি বৌদ্ধ 
ননযাদী হই পুনরায় সংসাবী হইয়্াছিলেন। সাতবার মঠে প্রবেশ ও সাতবাবই 
সংসাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন । যামুনীচার্ধ্য ও ভর্ভূহরিকে নির্ব্বিশেষ ব্রন্ধবাদী 
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রদ্মবাদ শঙ্করের অভিমত। 
'বৈরাগাশতকে” ভর্ভৃহরি লিখিতেছেন,-“কদা শস্তো ! ভবিষামি কর্ম" 
নির্ণ লনক্ষম:।” ইহা দেখিলেও ম্প্তঃ প্রতীয়মান হয়-_ভিনি নৈফম্্াবাদের 


টাপিপসসউি 














-* এসিদ্ধিত্রয়ম্” ( ৫___৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 732072795 52151010 51155, 
+ [9776 ৬৭১ অন্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া ৬৭৩ অবে তাত্লিপ্তিতে উপস্থিত হণ, 
. এরং নালান্দায় থাকিয়! ৬৯৫ খ্বীষ্ট অন্দে চীনে প্রতাবর্তন করেন ৷ ৭১৩ অব তাহাৰ 
মৃতু হয়। হিউএন্দঙ্গের প্রত্যাবর্তনের ২৫ বৎসর পরে ভারতের জন্য তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। 
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পক্ষপাতী । ভর্তৃহরি বৈযাকরণ দার্শনিক ও কবি। সপ্তম শতান্দীর প্রথমভাগ 
ডাহার অবস্থানের কাল। তিনিও শাঙ্করমতে প্রভাবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত 
£ধ। বৈরাগ্যশতকে শাঙ্করমতের প্রভাব সুম্প্ই । শূর্গারশতক কবিত্বে পূর্ণ। 
উ্ভাতে দার্শনিকতা নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে দার্শনিক ভাব স্ুব্যক্ত। 
নৈষবদ্ধযসিদ্ধিব তাৎ্পধ্্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ । ভর্তৃহরিকে অদ্ৈতবাদী আচার্ধ্যরূপে 
গ্রহণ করাই সঙ্গত। তিনিও শঙ্করের মতে প্রভাবিত। সপ্তম শতাবীব পূর্বেই 
দে শঙ্করের অভ্যুদয়, ইহ! তাহারই অন্যতম কাবণ। ভর্ভুহবিব বৈবাগ্যশতক, 
মুগেন্্সংহিতার ব্যাধ্যাপ্রভৃতি গ্রন্থে দার্শনিকতা আছে। বৈবাগা, শৃঙ্গাব ও নীতি 
“তকপ্রন্নতি তিন খানি গ্রন্থ বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বব প্রেস হইতে প্রকাশিত হইঈয়াছে। 

ভর্ভুহবি বিখিষ্টাদ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী এ প্রসঙ্গ শ্রীকাচাধ্যেব মতবাদ 
প্রসঙ্গ আলোচ্য । শতকে শঙ্করের মত সুম্পষ্ট। বিধাতাকেও কর্মের বশবর্তী 
ধলা উপাসনাদির ফল যে আপেক্ষিক মুক্তি তাহাই সৃচিত হইয়াছে । 
এজন্ত বৈরাগ্যশতক দ্রষ্টব্য | 

বাহ! হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই কয়েক শতাব্দীতে 
মদৈতবাদের দাশনিক সাহিত্যের রচন। সমধিক হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যের 
পাবে এ কয়েক শতাব্দী যে একেবাবে নীরব তাহাও বল! যায় না। 
কাবণ শৈবাচার্যাগণেব অভ্যুর্নয় পঞ্চম ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পরিস্ফট। 
্রকগচার্য ও ভর্তৃহরি প্রভৃতির কাল ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী । বৌদ্ধদর্শন খৃষ্টায 
১ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্ধস্ত সবিশেষ স্ক £কি পাইয়াছে। বষ্ট শতাব্দী বৌদ্ধ 
দশনব স্বর্ণযুগ । এজন্য নু, [6:77 এর [51108101306 দ্রষ্টব্য । 

তর্ভহরি 75108 কর্তৃক যেরূপ চিত্রিত হইয়াছেন, তাহ! বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
[1910 ঘোর বৌদ্ধ। তাহার পক্ষে ব্রহ্মবাদী ভর্ভছরিকে ওরূপে চিত্রিত করা 
অন্বাভাবিক নহে। 16175 এর চিত্র হইতেও মনে হয়, তিনি ব্রহ্মবাদী। বিশেষতঃ 
'বিধাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার শৈবভাব স্থপরিষ্কুট, কোথাও বৌদ্ধভাব 
দেখা বায় না। ধন্মান্ধতার বশে [65175€র পক্ষেও ওরূপ করাই স্বাভাবিক | * 


পপ পাপা পাপা আক আসা ০৮ ছি 


তে ভর্তুপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ভর্তৃমিত্র ইহারা ষে পৃথক তাহা এখনও প্রমাণিত হ হয় নাই | কুমারিল 
হাব বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহারা সমসাময়িক তাহা পণ্ডিত কে বি, পাঠক প্রমাণিত 
যানেন। শঙ্কর, ভর্তৃপ্রপঞ্চের নাম করিয়াছেন । মাধবীয় শঙ্কর বিজয়ে শঙ্গরের পূর্বেবে এক 
টহবিকে দেখা যাঁয়। ইৎপিঙ্গ বলিয়াছেন তর্তৃহরি ইৎসিঙ্ষের ভারত আগমনের ৫* বৎসর পূর্বের 
'$ হাগ করিয়াছেন । এই ভর্তৃহরিই ত্রক্গবাদী। এমত্স্থলে ভর্তৃহরিকে শহ্ষরের পরে স্থাপিত 
বা সঙ্গত মনে হয় ন । নং] 


২৬০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 
নবম শতাব্দী । 


( অদ্বৈতবাঁদের দ্বিতীয় যুগ |) 


অষ্টম শতাব্ধী (৭৫৮--৮৪৮) হইতে নবম শতাকীব প্রথমভাঁগে ভন 
বাদের এক নবীন আচার্য্েব অভ্যুদয় হয়। এই আচার্যের নাম সব্জ্ঞাত্বন। 
ইহার অপর নাম নিত্যবোধাচাধ্য । শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখাছুসাধে জানি 
পার! যায় যে, তিনি ৭৫৮ খুঃ হইতে ৮৫৮ খুঃ পর্য্যস্ত পীঠাধীণ ছিলেন। 
সংক্ষেপশারীরক নামক বৃত্তি বিরচন করেন । বুভ্তিটী শ্লোকনিবন্ধ। ইচাব দম, 
হইতেই অদ্বৈতবাদের পুনরায় অভ্যখখান আরস্ত হয়। সাহিত্যিক প্রচেষ্টা £ 
সময় হতে সবিশেষ পবিস্কট। দার্শনিক গ্েত্রে সর্ববিষয়েই এই সময়ে মং 
ভাবের সঞ্চার হইয়াছে । সাজ্ঘয, পাতঞ্জল, স্তায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের টাকা 
প্রভৃতির প্রণয়ন অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে । দশম এনা 
হইতে প্রায় সকল দর্শনেরই প্রচার ও প্রসাব হইয়াছে । বেদান্ত দর্শনেবও অফ়াদৰ 
অষ্টম শতাব্দী হইতে পরিস্কট। ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ ও দ্বৈতব? 
গ্রভৃতিরও উত্থান ৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ত হইয়াছে। দার্শনিক অভ্যাদয়েব কনা, 
অদ্বৈতমতের আচীর্ধ্য সর্বজ্ঞাত্মমুনির নামই প্রথম বল] যাঁঈতে পাবে। সক্দ্রাদু 
মুনিব মণীষাই শাঙ্করমতে নৃতন আলোক প্রদান করিয়াছে । ঘাতপ্রতিঘাঃ 
হইতে শাঙ্করমতের বিশিষ্টত| রক্ষা! করিবার ওন্যই সর্কজ্ঞাত্বমুশিব পুণ্য প্রচ্টো। 
দীর্ঘকাল শাঙ্করমত সমাটেব ন্যায় ভারতে আপনার মহিম। প্রকট করিয়াছে 
প্রবল প্রতিদ্বন্দিত। এই কয়েক শতাব্দীতে দেখ যার নাঁই। সর্বত্র এই শু 
সত্তার স্ক্তি হওয়ায় শাঙ্গর মতেবও প্রাধান্য রক্ষা আবশ্তক হইয়া পড়িণ। 
শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত মীমাংদকের প্রচেষ্টা দম 
বলবতী হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে চালুক্য বংণীয় রাজগণের রাজদকা'; 
ূর্বমীমাংসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় অষ্টম শতাব্দীব শেষ ভাগে সর্বজ্ঞ সুমন 
দার্শনিক প্রতিভার স্বস্তি হইরাছে। * 


৭৯৫7 
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[* এভাবে যুগকল্পনার কারণ দেখ যাইতেছে, সামীজীকর্তৃক শক্করাগাধ্যকে গু্টীয এর 
শতার্দীতে স্থাপন । অথচ আচাধ্যকে প্রথম শতাজাতে স্থাগনেৰ পক্ষে প্রথম যে শৃষ্গেরী 5 
বাকা, ও শ্রীকঠাচা্যের মৃগেন্্র সংহিতা গ্রস্থের ভর্তৃহরিকর্তৃক টীকা প্রণয়ন, তাহারা নিলা 
অনুকুলতা করে না। এ বিষয় পূর্ব্রে ঘথাস্থানে প্রদূণশন করা হইয়াছে। সং] 








সবজ্ঞাত্বমুনি। 
(জীবন ) 


সর্দজ্ঞাত্ম মুনিধ অপব নাম নিতানোধাচার্ধয | ইনি শূঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ 

ছন। প্রাচীন শেখান্ুনারে ঠাহাব স্থিতিকাল *৫স্থী;ঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ | 
চিনি স্বকৃত সজ্ষেপশাবীরাকের সমাপ্তিশ্লোকে ঘে কালপরিচয় দিয়াছেন তাহাও 
একালের অনুষ্ধণ। সঙ্ষেপশাবীরকেব সমাপ্রিশ্নোকে লিখিয়াছেন-- 

“শ্রীদেবেশ্বরপাদপন্কজরজ£সম্পর্কপূতাঁশয়ঃ 

সর্ধজ্ঞ'স্মগিরাঞ্কিতো মুনিবব2 সঙ্ঞেপশাবীবকম্। 

চক্রে মজ্জনবুদ্ধবদ্ধনমিদং বাঁজগ্তবংশে নুপে 

শ্রীমত্যক্ষ “শাসনে মন্তুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি” ॥ 
এগুলে বাজগ্লাবংশ বাষ্টকুউবংশ। ক্ষত্রির বৃংশোদ্তব বলিয়া! মমকুলা দিত্য। 
ধাগাৰ নাম শ্রীনৎ। শ্রী শব্দে লক্ষা, লক্মীব পতি বিনি ঠিনিই শ্রীমৎ্। অর্থাৎ 
বারণ বা শ্রীকৃষ্চ | তিনি একজন বাষ্্রকুটবংণীয় ক্ষত্রিয় বাজা। এই শ্রীকৃষ্ণ যখন 
বাঙ্গহ কবিতিন তখন সক্জনেব বুদ্ধিবিকীশেব নিমিত্ত দেবেশ্ববাচাযোব উপদেশে 
পৃনটন্ত হইয়। সর্ধন্ঞাত্মুন সজ্জেপশারীব$ বচলা কবিয়াছেন। রাষ্ী 
কঃ-নংশীয় রাজা প্রথম কুষ্জ ০৬০ খ্রীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাঁবতে 
মবাশ্বব ১ চালুক্য বংশীয় বাজাকে পধাভূত কবিয়! দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকুট 
বংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। ভি: পিংহাসনচাত কবিয়া বাঞ। 
প্রথম কুঞ্ পিংহাদনে অধিবোহণ কবেন। রাজ! গ্রথম-কৃষ্ণের সময় ইলো- 
বাধ কৈলাস মন্দিব গ্রতিঠিত হয় *। রাজা প্রথম কৃষ্ণেব সনয় সর্ববজ্ঞাত্ম 
দূন সঙ্ষেপশারীরক গ্রন্থ রচনা কবেন। শৃঙ্গেবী মঠের প্রাচীন লেখার কাল 
৭৮--৮৪০ থুঃ এবং বাজ! কৃষ্ণের কাল ৭৬*--৭৮০ থৃঃ। অতএব উভয় কালের 
মলন পবিস্ষট | এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় সর্ধজ্ঞাত্মনূনি ৭৩০--৭৮০ মধ্যে 
নজ্েগশা পা রচনা! কবেন। ধাহাবা শঙ্কবাচার্ম্যের কাল ৭৮গ্রীঃ নির্ণয় 
কাবাছেন, তাহাদের ভ্রান্তি এই স্থলেই ধরা পড়িয়াছে। শঙ্করের জন্মের 
পূর্বে সর্ধজ্ঞাত্মমুনি সজ্কেপশাবীবক লিখিয়াছেন ইহ! অসম্ভব। সর্কজ্ঞাত্ব 
মুনি গ্রন্থাবন্তে জগদ গুরুরূপে শক্করকে প্রণাম করিয়াছেন | সর্বজ্ঞান্ 








* স্মিথের ইতিহাসের ২য় সংক্করণ (১৯০৮) ৩৮৬ ষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 





কি 


২৬২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাঁস। 


মুনি দেবেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য বলিয়। আত্মপরিচয় প্রনান করিয়াছেন। টীকাকাব 
মধুহ্ধন সরম্বতী ও রাম তীর্থের মতে দেবেশ্বর অর্থে স্ুরেশ্বরাচাধ্য। কি্ব 
আমাদের মনে হয় দেবেশ্বরাচার্ধ্য নামক অন্য কোনও আচাধ্য ছিলেম। তীর 
শিষ্য সর্ধজ্ঞাত্মমুনি। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। “সঙ্গ 
শারারক” ভিন্ন অন্ত কোনও গ্রন্থ ই'হাব রচিত বলিরা প্রসিদ্ধি নাই। 
ইহার জীবনেব আব কোনও বিশেষ বিববণ জান! যায়না | দাক্ষিণাতোর 
রাজার শাসনে বাস করায় মনে হয়, ইন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ও শৃক্গেবী 
মঠের পীঠাধীশ ছিলেন। এতদ্রতিরিক্ত আর কিছুই জান যায় না। * 
গ্রন্থের বিবরণ । 

“সংক্ষেপ শারীরকম্ঠ--এই গ্রন্থ শাঙ্কর ভাষ্যেব বার্তিক ও শ্লোকের আকা 
লিখিত। শারীবক ভাষ্য যেরূপ চত্ুরধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থও সেই দূ? 
চতুরধ্যায়ী। শীরীবকেব সমম্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফন! এই চারি অধ্যার। 
এই গ্রন্থেও সেই বিভাগ অন্ুন্থত হইয়াছে। সর্দবজ্ঞাত্বমুনি স্বীয় গ্রন্থকে 
ভাষ্যের “প্রকরণ বার্ক” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | প্রথম অধ্যা? 
৫৬২ শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪৮ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬৫ শ্রোক ৪ 
চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক আছে। সংক্ষেপশারীরকের দুইটী টাকা আছে। 
মধুহ্ধন সরম্বতীর টাকার নাম “সাবসংগ্রহ” ৷ বামাতীর্থ স্বমীর টাকাৰ 
নাম “'অন্বয়ার্থপ্রাকশিকা” | মধুস্দনের টাকার সহিত সঙ্ক্ষেপশারীরক কাশী 
১৯৪৪ বিক্রমাব্ষে বা ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ও রামাতীথে 
টাকার, সহিত “কাশী সংস্কত সিরিঞ্জে” ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বে ভাউ শাস্ত্রীর সম্পা 
দনায় প্রকাশিত হইয়াছে। মধুস্ধনের টীকা পাণ্ডিতাপূর্ণ ও প্রেমেয়বছল এবং 


পা পিস্পিসপ্ী শিপ শশীপিপশীজা 











পপ পাপ পন পিস ওত শপাশি 
সস 


[* “জীমৎ' হইতে কৃষ্ণতরাজাকে নির্ণয় কয়িলে বল্লানার আধিক্য হইয়া পড়ে। তি 
ভাগারকারের মতে ইনি চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদ্দিত্য। অপরের মতে অন্য ব্যক্তি' 
এবিষয় এগ্ুনও নিশ্চয় হয় নাই। সর্বজ্ঞাত্মমুনি কোন কোন মতে আচার্য্যের সমসাময়িক। 
মধুনুদনী সংক্ষেপশারীরক ভূমিকা! দ্রষ্টব্য । এবিফয়ও এজন্ স্থির হইয়াছে বলা যায় না| ৭% 
ীষ্টাব্সে শঙ্করের আবির্ভাব কাল হইলে দোষ হয়, কিন্ত ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে সে দোং 
হয় না।,” ভূমিকার পাদটিক। এবিষয়ে দরষ্টব্য। মধুহুধনসরস্বতী ও রামতীর্থের মত সাম্প্রদায়িক 
পণ্ডিতপ্রবরের কথ! অগ্রাহ্য করিবার মত প্রবল প্রমাণ এখনও আবি্র্ত হয় নাই বলিয়া 
আমাদের মনে হয়। পুনা আননদাশ্রমেও সংক্ষেপশারীরকের একটা উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে। সং] 

[ এ প্রবাদ আছে ইনিই পরে কাঞধী মঠের -প্রতি্ঠাত! ছিলেন এবং আদিত্য নামক 
চোলরাজের সমসাময়িক | ইত্ডয়ান এ্টিকোয়ারী ত্রষ্টব্য। সং ] 
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মধুদদনের মনীষার দ্যোতক। রামতীর্থ স্বামীর টাকা সরল। সঙ্ক্েপ 
শারীরকের বাক্য প্রমাণরূপে পরবন্তী আচাযণগণ উদ্ধৃত করিগ্জাছেন। অগ্নয় 
দীক্ষিত ততরত “দিদ্ধান্তলেশ সং গ্রহে” বহুস্থলে, সঙ্ফেপশীীরকের মত উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন *। রামাতীর্থ স্বামীও বেদান্তনাবেব টাকা বিদ্বন্মনোবঞ্জিনীতে 
সক্ষেপশারীরকের বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। 1 
মতবাদ । 

আচার্য শঙ্কব প্রচারিত অদ্বৈতবাদেব বিস্ত তিসাধনমানদে তন্মতের ব্যাথ্যা 
কবাই সর্ববজ্ঞাত্মমুনির সাধনা । সজ্েপশ'রীরক গ্রন্থ সজ্ষেপে অদ্বৈতবাদের 
প্রতিপাদ্য বিষয় বলিবার জন্য লিখিত। নামে স্জ্েপ হইপেও গ্রন্থথানি 
অনতি-সংক্ষিপ্ত । ইহার প্রথম চাবি শ্লোকেই প্রতিপাদ্য বিষয়েব সারাংশ প্রদান 
কবা হইয়াছে। বেদান্তরর্শনের প্রথম স্তরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী শুদ্ধ ত্বং 
পদার্থ টা জিজ্ঞাস্য ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন-ইহ। প্রতিপাদিত হইয়াছে । মুমুক্ষু 
বাক্তিবও স্বনিষ্টকর্তৃত্বাদি-অধ্যাস আছে। এই অধ্যাসরূপ বন্ধননিবৃত্তিকাম মুমু- 
ক্ুব পক্ষে ব্রদ্ধজিজ্ঞাসার কোনও আবগ্তকতা থাকে না, যদি ঘুমুক্ষু ও 
্রক্দ অভিন্ন না হন । অন্তের জ্ঞানে অন্ঠের অধ্যাপ নিবৃত্তি হইবে কি প্রকাবে 2 
অতএব জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। দ্বিতীয় সুত্রে জগতেব কাবণপ্রদর্শনব্যপদেশে 
তংপদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন । ততংপদার্থে ব্রহ্ম, তাহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ 
প্রতিপাদন করিয়। জীব ও ব্রঙ্দের এঁক্যপ্রদশনই দ্বিতীয় শৃত্রের তাৎপর্য; । 
চতুর্থ সুত্রে জীব ও ব্রদ্দের এঁকাস্তিক এক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । শাস্ত্রের 
প্রমেয়-_ত্বংপদার্থ, তৎপদার্থ ও অথওবাক্যার্থ এবং যাহ! প্রমাণ তাহা তত্বমহ্য[দি 
মহবাক্যরূপ শান্ত্র। “শান্ত্রযোনিত্বাৎ*» এই তৃতীয় স্থত্রে বঙ্গের শান্ত্রপ্রমাণকত্ত 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । সঙ্কেপশারীরকেও প্রথম তিনটি শ্লোকে প্রমেয় নির্ণীত 
হইয়াছে, এবং প্রনাণপ্রতিপানার্থ চতুর্থ শ্লেক গ্রথিত হইয়াছে । প্রত্য- 
গাত্। ও ব্রন্দেব একতৃবোধই .প্রয়োজন,*ইহ।ই উপেম্ন | উপায় দ্বিবিধ | বিষয় 
তবংপদার্থ ও তৎপদার্থ। কারণ, তৎপদার্থ অজ্ঞ।ত, এবং ত্বংপদার্থ মিথ্যাজ্ঞাত, 
অতএব ইহার। বিচারের বিষয়। আত্মা অপ্রমের, অর্থাৎ প্রমাণের বিষরীভূত হইতে 
পারেন।। কারণ প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলে আত্ম! দৃপ্ত হয় | দৃশ্য হইলেই জড়: 








সং সিদ্ধ তুলেশ ( শ্রীবিচ্য। মংল্রেণপ--২৬, ১৮৬, ২৩৩, ৩৫৯) ৪৩৩ পষ্ঠায় সংঞ্জেপ শারীও 
রকের মত উদ্ধত হইয়াছে । [চৌথাম্বার দিদ্ধান্লেশের একটা উৎকৃষ্ট সংস্করণ আছে। সং] 
1 বেদাস্তসার 001, 12000'5 27,00. ৮১566 810৫ 67, 


পি 


২৬৪ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


হয়, আর জড় হইলেই আনতা হয়। জড়ের বিকার অবগ্যন্তাবী । জীব ও ব্রঙ্গেব 
০হন নাই। তো ত্রাধবকণ। ভ্রাপ্তই খিবর্ধেব হুল । জ্ঞানে শজ্ঞান থাকিতে 
পারেন|। জ্ঞান দশ বন্ধে তাই প্রশঞ্চকালেও প্রবর্চেো অভাব, যাহা সদসদ- 
নিলক্ষ7 তাহাই শিখ, সত্ন্ঞানে নিখ্যার বোধ থাকে না। * 
ভাহ।র নতও ব্র্ধস্তানে বিবিধ অবন1 নাই । অধকাবিনিদ্গ প্রপঙে শমরমাবি 
নাধনঠহ্টনে নঘর্থন কাঁধরাছেন। তাগাব যন নিমের ব্যাখ্যা অতি মধুব। 
প্বম নিরম” সম্বন্ধে তিনি বসিতেছেন-_ 
“যমস্বরূপ। সকল! নিবৃত্তি স্তথা প্রবৃত্তিঃ নিয়মন্বরূপা। 
নিবর্তকাদত্র যমপ্রসদ্ধিঃ প্রবর্তকাৎ শ্তাল্ির়মপ্রসিদ্ধিঃ ॥ সং শা ১৮৪ 
অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাণীপীড়া ও অনুতার্দিবাক্য প্রচোগ তইতে নিবুত্তিই 
ধম। শৌচাদিরূপ প্রবৃত্তিই নিয়ম | 1হংসাদি নিবর্তৃক শান্ত্র--যম, এবং শৌচাদ 
প্রবর্তক শান্ত্রবনিয়ম। তীাহাব মতে হিংসাদিব পরিবর্জনপুর্বক শৌচা'দ 
অবলঘ্বন করিলে ব্র্গজ্ঞানের অধিকাবী হয় । শ্রবণে অধিকারী হইতে হইলে 
ষম, নিমঘ অভ্যাস কবিতে হইবে। নিবুত্তি ছুই গ্রকাব । প্রথম, বহিঃস্থিত-শরীৰ 
ও সর্ববেন্ত্িয় সংঘম। দ্বিতীর, অন্তবস্থিত--সর্বন1 কুটস্থ (চংস্বর্ূপে অবস্থ/ন। আচাধ। 
শঙ্ষব অপরোক্ষান্থভৃতিতে যমনিয়মের বেরূপ বাাধ্যা কবিরাছেন, আচাধ্য সর্ধাজ্ঞয্ব- 
মুনও তদ্রপ ব্যাথা করিয়াছেন। আত্মস্বপ্পপে অব্স্থিতিই বমনিরমেব তাৎপর্য | 
কেবল বহিরিক্রিয়ের ও মনেব সংযম হইলেই হইবে না। বহির্ব্বিষ লইয়। মন 
একাগ্র হইতে পরে, কিন্তু তাহাতে লাভ নাই। প্রতাগাত্ম প্রবণ ঠাই --আগ্ম ববপে 
অবস্থিতিই-_মন৫নংযমের প্রকৃত সার্থকতা । আচার্য শঙ্চবেব হ্যায় তিনিও নিষ্কাম 
কন্মকে জ্ঞাননিষ্ঠার সহকারিরূপে গৃহণ করিয়া নিষ্ষাম কর্্মযোগে শুধান্তঃকরণ 
মুমুক্ষু ব্যক্তিকেই বেদাস্তবিষ্ঠা শ্রবণের অধিকারী বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন__ 
“শান্ত্র্ধয়েন পরিদর্শিতসাধনেন সাধ্যম্পৃহাপরবশঃ পুরুষো মুযুক্ষুঃ। 


' শুত্রষতে গুরুমথেতাদিতঃ স চার বেদান্তবাক্যবিষর়শ্রবণাধিকারী ॥ 
সংশা১অন০প্লোক। 


পা শস্পাাাপ পাপ 





পাপী পাশপাশি পিপিপি ০৭৭ 
পি »পীাসিসীলীীীা্লকীশীী 


[+ যদি বল! হয় তবে জগৎ দেখ যায় কেন ? জ্ঞানম্বরপ্র ব্রন্মে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান 
ত থাকিতে পারে না,আঅতএব অজ্ঞান বশত: জগত প্রতীতি]হয় না। তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্মাকার-. 
বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী, ত্রচ্ম কিন্ত বিরোধী নহে। তাদৃশ বৃততিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলে 
সার বন্ধন ঘটে না তখন অুজ্ঞানশূন্ঠ ব্রহ্ম মাত্রই থাকে । অজ্ঞান জগত্ভ্রমের কারণ ন|. হইলে 
জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বিশেষ মুক্তি হয় না। ঈশ্বরেচ্ছ! প্রসৃতিকে 'কারশ বলিলে অনেক দোষ খটে। 
অঙ্বেতবাদীর বিরুদ্ধে ইহাই চরম আপতি ও ইহাই চরম উত্তর । ইহাই বন্তন্থিতি। সং] 
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যক্ঞপ্রভৃতি ফলকাজ্ফাবর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে বিবিদিষা অর্থাৎ 
রন্গচ্ছানের ইচ্ছ। জন্মে। কর্মের তাতপর্যয-বিবিদিষ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের টচ্ছা। 
বাগর। আচার্ধ্য শঙ্করকে কর্মের বিরোধী বলেন তাভাদের ভ্রান্তি এই স্থলেই ধরা 
পড়ে।' শাঙ্কবমতের ব্যাখ্যাচ্ছলেই সর্বজ্ঞাত্মমুনিৰ সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন। 
আচার্য্য স্ুবেশ্ববের মতবাদেও কম্মকে জ্ঞানেব সহকাধিরূপে দোঁথতে 
পাওয়া যাঁয়। অতএব শঙ্কব কম্মে মুলে কুঠাবাঘাত ককেন নাই, ইহ 
স্থিব। 

আটার্ধ্য সর্বজ্ঞাত্মঘূনি তংপবে গুক্শিষ্যপ্রশ্নপ্রতিবচনচ্ছলে প্রভ্যগাম্মাই ত্রুঙ্গ 
ইভা নিপ্নপণ কবিয়াছিলেন। শবেব প্রবু' ভব্ষয়ে বিচাঁব কবিয়! শবেখ প্রবৃত্তি 
বস্থৃণিষ্ঠ ইহ! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রঙ্গাস্মবস্তরনিরপণে ভন্ত গুমাণে অবসব 
নাত । কেবণ বেদান্তবাক্য অনর্থনবুত্ত বিয়া নিষেধমুখে বস্তুনিরপণ কবে। 
মতএন বেদান্ত ও অণুভুটত৪ এস্থলে প্রমাণ। ব্রঙ্গাতবোর অপ্রমেয। রঙ্গ 
গতাগাত্বস্বরূপ বলিয়া! কোনও প্রমাণের বিষয় হইতে পাবে না। গাঁভাকব মতে 
নিগ্োগঈ বাধ । ইহ তিনি খগুন কবিণাছেন । আচাধ্য সবেশ্ববও নিয়োগবাদ 
থগুন কবিরাছেন। তন্ৃমস্ত।নি বাক্যে? বিচাৰ কবিয়! লক্ষণ[বলে দর্থনঙ্গতি 9৪ তিনি 
প্রদশন কবিয়াছেন। জহঙ ও 'অজহৎ লক্ষণাগল অমর্থানষ্পত্তি হয়। তাহাতে 
*'পদ্ার্থগত উপাধি ও তৎপদার্থগত উপার্ধব বিগমে শুদ্ধনির্কি শেষ বন্ধই নিষ্পন্ন 
হশ। তাহার পিদ্ধান্ত এই যথা £-- 

'শনত্যঃ শুদ্ধো বুদমুক্তম্বভাৰঃ, সত্য; হুঙ্ঃ সন্‌ বিভূম্চা দ্বাভীয়ঃ। 

আনন্দাব্ির্ধঃ পবঃ পোহ্হমস্মি প্রাগ্ধাতুর্নাত্র সংগাতিবস্তি 1” সং, শা ১১৭৩ 

তিনি ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সন্তাব পার্থ "্য গ্রদর্শন কবিয়াছেন | 
মাকাশাদির সত্যতা পারদার্থিক | বুদ্ধিবৃত্তভিপ জ্ঞানত| গৌণ। কিন্তু প্র্ঠযগা ৭ 
জ্ঞানতা স্বরূপ। বুদ্ধিবৃত্তিক আনন্দতা আত্মানন্দেক আভাস। প্রত্যগাক্মএ 
আননাতা স্বরূপ। আকাশাদি ব্যাবহাবিক নিত্য । কিন্ত প্রত্যগাস্মা পারমার্থিক 
নিত্য। আঁকাশাদির শুদ্ধতা ব্যাবহারিক। কিন্ত প্রত্যগাত্মাব শুদ্ধতা 
প।বনার্থক। আকাশাদির অন্তত্ব ব্যাবহারিক, কিন্ত গ্রত্যগাত্মার আস্তত্ব 
পাবমার্থক। সত্য ও জ্ঞান অভিন্ন। যাহা সত্য তাহাই জ্ঞান। যাহ! 
আনন্দ তাহাই জ্ঞান। যাঁহাজ্ঞান তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন 
হইলেও আনন্দ দৃপ্ত হয়। আর আনন্দ দৃশ্য হইলে অনিত্য হয়। পূ্ভ্ঞানে* 
আনন্দের সন্ভাব থাকে না। অতএব জ্ঞানই আনন্দ । আম্মবোধই আনন । আনন্দঈ 


২৬৬ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


সং। কেবল প্রাভীকর মত নহে, আচার্য্য ভাট্টমতের শব্দভবনাও নিরাকবণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ 
“অতো! ন বেদাস্তবচঃস্থ বিগ্ভতে বিধিরিয়োগে। ন চ শবভাবনা । 
ন কর্ম্মকাণ্ডেইপি নিয়োগতোহস্ত্যসৌ যতো! নিষেধেষু ন বিস্ততে বিধিঃ ॥ 
₹ শা, ১৪৪৮ শ্রোক। 
আচার্য্য শঙ্কর ভাট্রমত নিরসন কবেন নাই । স্থুবেশ্বরাচাধ্য বিধিবিবেক গ্রন্তে 
ভাট্রমত নিবসন করিয়াছিলেন । * সর্বজ্ঞাত্মমুনির সময় ভাট্টমত প্রবল ছিল। 
তাহার পক্ষে ভাট্রমত নিরাকরণের চেষ্ট| স্বাভাবিক। বাক্যের তাৎপর্য্যবিচাবেবও 
সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধপদার্থবোধ করাইতে বেদান্তবাক্য সমর্থ । নিষ্ছি 
ব্রহ্ম প্রতিপাদনই বাক্যের তাৎপর্যয। অথগ্ডবোধ বাক্যবলেই লাভ হয় এবং 
বেদান্তবাক্য অনুসারে মুক্তিলাভ হয়। তিনি বলিতেছেন-__ 
“শক্তি সিদ্ধমববোধগিতুং চ বাক্যং শরুোতি কাধ্যরহিতং বদিতুং চ বাক্যম্‌। 
শরোত্যখগুমববোধয়িতুং চ বাক্যং শক্তি মুক্তিফলমর্পয়িতুং চ বাক্ম্‌ ”| 
সং শ। ১।৫৬২ 
, সমস্ত বেদান্তবাক্যই নিক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্গপ্রতিপাদন করে। ইহাই 
স|রসিক সিদ্ধান্ত । নির্ব্বিশেষ ব্রন্মেই সমস্ত বেদাস্তবাক্যের সমন্বয় । ইহাই সংক্ষেপ 
শারীরকের প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্। 
দ্বতীয় অধ্যায়ে অন্তান্ত মত খণ্ডন করিয়৷ অদ্বৈততত্ব নিরূপিত হইয়াছে। 





পাপ সস 








৬ শী শী শীট ৮০ শিস 


[* এলে সরেশ্বরের পূর্বেব কুমারিল ভট্ট ইহা স্বামীজীই স্বীকার করিতেছেন। সেই 
কুমারিল ভর্ভৃহরির বচন উদ্ধত করিয়াছেন, সেই ভর্তৃহরি ইৎসিঙ্গের ৫* বৎসর পুৰের 
মৃত। এক্ষেত্রে আচাধ্য শঙ্করকে সপ্তম শতাব্দীতে ন! স্বীকার করিয়া! শ্রীগ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে 
স্বীকাব করা কেন? আমর! এই প্রকার বহু প্রমাণ দেখিয়া আচার্য্যকে ৬৮৬--৭২০ খ্রীষ্টাব্দে আবি- 
তত স্থির করিয়াছি । এরূপ করিলে প্রথম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাবী পর্য্যন্ত অদবৈতবাদেষ 
্রস্থাদি রচিত না হইবার কারণ পাওয়া যায়। স্বামীজী এই কারণনির্ধারণে অসমর্থ 
হৃইয়! উদ্িগ্রভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। শৃঙ্গেরী মঠের ১৪ বিক্রমার্কান্দে শঙ্করের জন্ম এই 
কথারক্ষার জন্য স্বামীজীর নান। অস্থৰিধা হইয়াছে । এই বিক্রমকে চালুক্যবংশীয় বিক্রম 
বলিলে ত আর কোন অসামগ্রস্তই থাকে না। আচাধ্য শঙ্কর ভাট্টমত নিরদন করয়াছেন 
তীহা উপদেশ সাহশ্রী গ্রন্থে দেখা যাঁয়। (৫০৭ পৃঃ লোটাস লাইব্রেরী সংক্করণ দ্রষ্টব্যা ১৩৯ 
ও ১৪$ (৫৭১ পৃঃ) শ্লোক ও দ্রষ্টবা ) কুমারিলের উদ্ধত ভর্তহরির বাকা “'অন্তযর্থ সর্বশববানামিতি 
প্রত্যাষ্য লক্ষণমূ" বাক্যপদীয় ১২৩ পৃঃ ২য় কাও ১২১ ল্লোক, ভ্্রবার্তক ২৫১,২৫৪ পৃঃ ভ্ষটবয। 
উপদেশ সহশ্রীতে আচার্্যকতৃকি উদ্ধত ধর্মকীর্তির বাক্য “অভি্নোহপি হিবৃদধযাক্া”' ইত্যাদি । ১৪২ 
“লোক ৫৭৩ পৃঃ আননর্গিররটাক। ভরষ্টব্য। ধরপকীর্তি ও কুমারিল সমসাময়িক ইহা প্রসিদ্ধ কথ! 
রতীশ বিদ্যাতৃষণের মধ্যযুগের স্চায় শান্তর দষ্টবা 
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প্রমাণ সম্বন্ধে বিচার কবিয়া ঝবলিতেছেন-_স্বপ্রকাশ বস্তকে প্রমাণিত করিবার 


জন্য কোনও গ্রমাণেব আবশ্তকতা নাই। প্রমাণ্রমেয়ব্যবহার অবিগ্ভাকল্পিত। 


সমস্ত গ্রমাণই জড়বস্তুনিঠ। অজ্ঞাতবস্তৃজ্ঞাপন প্রমাণের অধীন নহে। অজ্ঞানীই 
বাবহারকালে প্রমাণাদিসাহায্যে লৌকব্যবহার পরিচালন করিরা থাকে। * | 

বৌদ্ধবাদের সহিত শাঙ্কবমতের কোনও সাদৃণ্ত বা সামা নাই। বৌদ্ধ 
মতে সকলই ক্ষণিক। গ্রমাণপ্রমেয়বাবহ।র অসম্ভব কিন্তু শঙ্করমতে প্রমাণগ্রমেষ 
ব্যবভাবেব ব্যাবহারিক সা আছে । বৌদ্ধ মতে জ্ঞানমাত্রই অনিত্য অস্থিব। কিন্ত 
শাঙ্গবমতে জ্ঞানস্বরূপটী নিত ও স্থিব। 

বিবর্জেব অর্থাৎ বিভ্রমেব আশ্রয়ই অখগ্ুজ্ঞান। অতএব শঙ্কর মতের গহিত 
বৌদ্ধমতেব কোনও সাম্য ঝ সাদৃগ্ত নাই। এ স্থল (২২৫_-২৭ শ্লোক) 
সর্বজ্ঞাম্মমুনি “শাকাভিক্ষু” “বুদ্ধমুনেম তমেব”” "ভদস্তমুনিনা” প্রভৃতি শব্দ 
বাব্হাব করিয়ছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে এসকল শন্দেব ব্যবহার দেখিতে পাও! 
বায় না। তিনি সৌগত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 

“ভিদন্ত" শব্দেব বাযবহাব অনতিপ্রাচীন। শঙ্কব হইতে সর্ব- 
জঞাত্মমুনি বে অনেক পববর্তা ইহা এই সকল শব্দব্যব্ারে প্রতীয়মান হয়। 
আচাধ্য ইহাব পৰে আরম্তনাদ ও পাবিণামবাণ নিবাদ করিয়া! বিবর্তবাদ স্থাপন 


কবিগ্নাছেন। তীাহাব তে শ্ৃত্রকার প্রথমে পবিণামবাদ (জন্মাগ্ন্ত যতঃ ১1১২ ), 


সত্রে অঙ্গীকাব করিয়া বিবর্তবাদই স্থাপন করেন । কাবণ, কুটস্থ নির্বিকার ব্রন্গের 
পরিণাম অসম্ভব। চৈতন্শ্বদ্ধপ ব্রহ্ম কখনই ঘটাদিব ন্যায় পরিণত হইতে 
পারেন না। অতএব কার্যকাবণভাৰ প্রতিভান মাত্র । সুতবাং বিবর্তবাদই 
স্বীকাধ্য। কণাদ আরম্তবাদী । ভস্তপক্ষ € বৌদ্ধ ) সংঘাতবাদী। সাঙ্ঘ্যা্দি 
পক্ষ পরিণ।মবাদী। এই সকল বাদ অযৌক্তিক ও শ্রুতিসিদ্ধান্তবিরোধী। 
বিবর্তবাদই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধমতে সংঘাতবাদই অঙ্গীকাধ্য। কিন্তু 
তন্মতে স্থায়ী সংহন্ত্রা কেহই নাই। কারণ, সকলই ক্ষণিক-_ইহাই তীহাদেব 
সিদ্ধান্ত। আরম্তবাদীর মতে অর্থাৎ বৈশেষিকমতে কারণেব গুণ পকল 
কার্ধ্য গুণ সকণ স্থষ্টি করে। ঈশ্বর চেতন, ঈশ্বর হইতে স্য্টি হইলে জগৎ 








্প্সপস্পাাাা শিস শী পিস 


ক "অজ্ঞাতমর্থমববোধয়িতুং ন শক্তমেবং প্রমাণমখিলং জড়বন্তনিষ্ঠম্‌। 
কিং ত্বপ্রবুদ্ধপুরুষং ব্যবহারক।লে, সংশ্রিত্য সংজনম্বতি ব্যবহারমাত্রম্‌ "1 ৯ 
সংশা ২২১ 





সি 


২৬৮ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


চেতন হইত। কিন্ত তাহা নহে, অতএব বৈশেষিক মতে স্বপিদ্ধান্তের ব্যভিচাব 
অবশান্তাবী।1+ সাঙ্ঘেব পরিণামবাদও অযৌক্তিক। কারণ, জড় প্রক্কৃতি 
এইরূপ বিচিত্র জগত্রচনায় অক্ষম। 

“বাচারম্তণং বিকারনামধেম়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” এই শ্রুনিবাক্যবলে 
বিকণ্ব মিথ্যা, ও কারণই সং-_ঈহাই প্রতীয়মান হয়। অতএব বিবর্তধাদই 
শ্রতিব অভিমত । সমস্ত জগৎ মারায় বিলাস মাত্র । তমঃ, কাবণ, ধ্বান্ত্‌, বীজ, 
অবিদ্থা প্রভৃতি শব্দ মায়ার প্রঠিশন্দ মাত্র । 

,  প্পতিবিম্ববাদ__-আচাধ্য সর্ধজ্ঞাত্মদুনিও প্রতিবিষ্ববাদী। তীহবে মতে 
অবিদ্যাম্ম চিত্প্রতিবিদ্ব ঈশ্বব এবং অভ্তঃকবণে চিৎ গ্রতিবি্ধ জীব। তাহার মতে 
জীব এক। 

কেহ আপত্তি ঞবিতে পরবেন নক্ষপ জীবে অজ্ঞান যথন এক, 
তখন. একজন জ্ঞানী হইলে সঙলে জ্ঞানী হউক। তীছাঁব। বলিফাছেন _ 
তাহা বলিতে পার না। কাবণ, বাঞ্তিব লোপ চলে জাতি বর্তমান থাকে। 
জাতি অপেক্ষাকৃত নিত্য, ব্যক্তি অনিত্য। পিদানের অঙ্কন বিদুবিত হইনেও 
অজ্ঞান থাকে । ঈ*। 

অন্ত পড় বহু অজ্ঞান স্বীকাব কবেন। অগংখা জীবও স্বীকাঁব কবেন। 
স্বরূপতঃ জীব সকল ভিন্ন ভিন (েং শা ২১৩)। এই উশুয় মতই আচার্য্য 
_অনভিমত ) তাহার *ঠে জীব এক, বু নহে। তিনি এঠ সকণ মত থণ্ডন প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_-ইহাদ্বের মত অন্ুপপন্ন। কারণ, ইচাদেব শ্তিব তাৎপর্যংবোধ 
নাই। কোন কোন মতে অজ্ঞান এক হইলেও তাঠাব কার্য বহু । কোন মতে 
আকাশে যেমন কোনও স্থলে পক্ষী প্রতীত হয়, আবাব অন্যস্থ।নে প্রীত হয় না। 
সেইরূপ শুন্ধব্রক্মে ভাবাভাব স্বীকাধ্য । অর্থাৎ অবিদ্যামুক্তই বদ্ধ, অবিদ্য।- 
'শুনাই মুক্ত । কাহাবও মতে শুদ্ধব্রদ্দই জগৎকারণ। তাহার আশ্রয়ে অবিদ্যাব 
বিলাস। তথাপিও নিবংশ ব্রন্গে যুগপৎ অজ্ঞানের ভাবাভাঁব অসম্তভব। তীহারা 








শশা তিল তিতা শেপ পি শা শপ ৮৩ শাঁ্ীটাীশিীশীটািপীশিি 


[1 কিন্তু বৈশেধিকগণ ঈদরকে নিমিত্তকারণ বলেন । নিমিত্তকারণ হইলে এ দৌৰ 
হয় না। অতএব অন্তপথে বৈশেষিক মত খণ্ডন করা আবশ্যক । সং ] 





.* অজ্ঞানং সকলত্রমোস্তবনকূতৎ পিও্ডেযু সামাম্যব- 
জ্ীবান।ংপ্রতিবিষ্বকল্পবপু্াং বিশ্বে পমে ব্রহ্মণি । 
বিদ্বাংসংপুরুষং জহাতি ভজতে বিছ্যাবিহিনং নরং 
নষ্টানষ্টমিবাক্মপিগমধূনা জ.তিস্তথৈকে জণ্ডঃ 
সংশা ২১৩২ 


সর্ববজ্ঞাত্বমুনি | ২৬৯ 


বলেন--চৈতন্যে তমেব বৃত্তিষ্ট নিয়ামক । তদ্বলেই বদ্ধমুক্তবাবস্থার সঙ্গত হয়। 
অনা পক্ষ বলেন জ্ঞানাজ্ঞানসাধ্য মুক্ত ও বদ্ধ অবস্থা বৃত্তিযুক্ত নছে। 
অজ্ঞান এক হইলেও তাহাব কাধ্া বছু। ইহাদেব নতে অজ্ঞানেব এক 
অংশের নাশ হইলেও অগ্ত অংশ থাজে। ইহার বলে বদ্ধমুক্ত অবস্থার সঙ্গতি 
হইতে পারে। . অন্যপক্ষ বলেন- অজ্ঞানব অন্যব ধু হইলে, শ্রহ্যেক 'অব- 
য়বের প্রতিবিষ্বভৃত নাঁনা জীবে সঞ্ভাব স্বাকাব কবিতে হয়। ভাজ্ঞানের নানান্ে 
জীবন।ন।ত্ব অব্য অঙ্গীকাধ্য । অন্ত মতে ঈশ্বব বদ্ধেব প্রতি মায়াগাল বিস্তাব 
কবেন, মুক্ত ভইতে অপশ্চত করবেন । এই সঙ্কোচ ও প্রসাব স্বাভাবিক । এই 
সকল মতই ভেদ স্বাধাব কবে বলিয়া আচার্ধ্য অস্ত বলিয়া তিদ্ধাবণ কবিষাছেন । 
নানাজীব্বাদ অসঙ্গত। কাংণ, আশম্ম। বিভূ প্রতিশণীবে ছির। তাহা 
হইলে এক শরীরে বহু আগ্সার সমাবেশ ভয়। ভাহাথ মণ্ে আত্মা সর্বদাই 
মুক্ত, বখন জীন আপনাকে শ্রান্তিবশে বন্ধ বিয়া মণে কবে, তখনও স্বপপতঃ সে 
মুক্ত। বদ্ধমুক্তন্যনৃস্থ। অজ্ঞানকল্িত। 
পারমার্থিকরূপে এক অথও্ড (নহা মুক্ত বর্ম আছেন ।  বদ্ধঘুক্ত প্রভৃতি 
ব্যবস্থা অবিগ্ঠাব বিলান মাত্র। অনগ্যট এস্থলে পিদ্বান্তনি- 7 কাই ভাগাব 
অভিপ্রেত। ব্যাবহাতিক ভেদনিবসন তাৎপর্য নহে। শা ।শ্য শৌড়পাদ ও 
সারপিক সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন--"ন নিরোধো ন চোংপন্তিন এন চ সাধক” 
ইত্যার্দি। এই সকল মতবাদ দেখিয়া মনে ভন আচার্ধা 711% খুন্নিব সময় 


খিশিষ্টান্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাৰ ও দ্ৈতবাদেব প্রসার ছিল যব মতে 
পাবমাধিক দৃষ্টিতে নাঙ্জা নাই । জ্ঞানে জ্ঞান নাই শিং এ এনে অঙ্ষান 


গাকিতে পাবে না। কোনও দেশে কোনও কালে অঙ্ান "2৮ দা তে পাবে 
না। জ্ঞান পরিক্ছেদশুয, বেশকালেব অতীত। অআতএন 7১৮3 দেখে বা 


কোনও কালেই অজ্ঞান জ্ঞানে থাকতে পাবে না আন 257 গাহি মাযার 
ত্রিকানেই অভাব । এই সিগ্ধা্তই যে পারদাধিক (িদাস্ত ০ ।ই বে শঙ্গরের 
অভিমত তাহা সর্বঙ্ঞাত্মমূনির সিঙ্গীপ্ত হইতে অবগত তই । ৮৭ £এবাদ কোনও 


বপেই সন্তব হইত পাবে ন| | যাভ। হ্টক ঘিপ্ব-গ্র, ব্বব*+" "৮ বস্তু এই 27 
“স্গষ্টং তমঃস্াণমন* ন তত্র তত, 
সর্বেশ্বরে তদদভ ত্র ।নাবব। 5 
বিশ্বে তমে। নিপাঁহছে গ্রতিখন ০৯০ ৃ ্ 


সস ্ 


দেহবরাঁবরেণ বঙ্জিত-চত স্বন্জণে ॥ : “158৬5 


২৭০ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


অবতারবাদ ।--আচার্যোর মতে অবতার সাধাবণ জীব হইতে পৃথক । জীব 
কর্মায়ত্ত, অবতার বশীরুতকণ্ম। ভগবান্‌ স্বেচ্ছাবশে শরীব ধাবণ করিয়া 
অবতীর্ণ হন, আব জীব কর্মের বশবন্তা হইর! শবাব পৰগ্রহ করে। এই প্রলক্ষেও 
সর্ববজ্ঞাত্মমুনিব পিদ্ধান্ত শঙ্কবমতের অন্ুরূপ। অবতাবধাদ সম্বন্ধে সং শাঃ 
২।১৭৯ ০১৮৩ শ্রেরক দ্রটব্য। 
তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনবিষয়ক বিচাব কবিরাছেন। তত্বমন্তা্দি বাকোব 
বিচারই অন্তরঙ্গ সাধন । ইহাব মতেও মজ্ঞা্দি কর্ম চিন্তশুদ্ধিব কারণ, কর্ধু 
জ্ঞানের সহকারী কারণ। তিনি বলিতেছেন _- 
“যঙ্জাদি-ক্ষপিত-সমস্ত-কম্মষাণাং পুক্রাদিত্রয়গতসংগ-বর্জিতানাম্‌। 
সংশুদ্ধে পদযূগলার্থতমার্গে, প্রারেণোস্ভবতি হি জন্মনীহ বিদ্যা ॥ 
সং শা ৩৩৪৭ শ্লেক। 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই সাধন । শ্রুতিবাক্যেব গুরুমুখ হইতে গ্রহ ণই শ্রবণ, 
সেই বাক্য মনে মনে বিচারই মনন ও তও্গ্রতিপাদ্য বস্তর ধ্য।নই প্ররুত 
নিদিধা(সন। মহাবাক্যের বিগারবলেই আত্মসাক্ষাংকাব সম্ভব। মহাবাকোব 
বিচারই অন্তরঙ্গনাধন। সন্যসীর পক্ষে বহিরঙ্গনাধন ত্যাজ্য । অন্তবঙ্গপাধন- 
বলে জ্ঞনলাভই প্রকৃত সার্থকতা । তিনি বলিতেছে ন-- 
“অন্তরঙ্গমপবর্গকাঙ-ক্ষিভিঃ কাঁধ্যমেব যতিভিঃ প্রধত্বতঃ | 
ত্যাজ্যমেব বহিরঙ্গসাধনং যত্রতঃ পত্তনভীরুভির্বেত ॥ সং শ। ৩।৩২৭ 


বহিরঙ্গনাধনও ঈশ্ববার্পিত বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ৃশ্রদ্ধির কারণ হয়। 
ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ানুষ্টান করিলে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিবে। সাঁধনসত্ন্ধেও 
তিনি আচাধ্য শঙ্করের মতেব প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আচার্ধ/, স্থরেশ্বর ও সর্বজ্ঞাত্ম 
মুনির মতবাদ আলোচনায় শাঙ্করমতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য পাওয়া গেল। 
শঙ্চর যে কর্মের মূলে আঘাত করেন নাই, তাহা এই সকল আচাধ্যগণের 
গ্রন্থালোচনায়ও প্রাপ্ত হই। তিন শঙ্করের মতেরঅনুরূপেই বলিয়াছেন, মুক্তি 
সাধনই ক্রি হইতে উপরম॥ যথ1 “মোক্ষত্ত সর্ব্বোপবমঃ ক্রিয়াভ্যঃ”। নিবৃত্তিই 
সর্ববহৃঃখ উপরমের উপায় । সন্নাসীর পক্ষে নিঃসহারতা প্রভৃতিই প্রধান আবশ্তক। 


তিনি বলিতেছেন,__ 
“নৈতাদৃশং ্রাঙ্গণন্তান্তি বিস্তং যথৈকতা৷ সমতা! সত্যতা চ। 
শীলং স্থিতির্দগুনিধানগার্জবং ততন্ততশ্চোপর্ ক্রিয়াভ্যঃ ॥” 
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চতুর্থ অধ্যায়ে ফলসন্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। সগুণবিগ্ভার ফলে ব্রহ্ষগ- 
শৌকপ্রাপ্তি হয়। সগ্পত্রহ্ষবিদ্থা। ক্রমমুক্তির সোপান। কিন্তু অন্বৈতাত্মজ্ঞানে 
উতক্রমণ নাই। জীবনুক্ত অবস্থায় অবস্থানহই নিগুণরদ্ধবিচারে ফল । 
ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত বর্ম জ্ঞানোৎপত্তিতে বিনষ্ট হয়। কেবন প্রারন্ধভোগেব 
জন্য দেহ মাত্র থাকে। বিদেহকৈবল্যে জ্ঞানী ব্রন্গন্বূপেই অবস্থিত থাকে । 
ধিনি পূর্ণাত্মন্বরনূপেব উপলব্ধি কবিক্নাছেন তীহাব পক্ষে আবাব গমনাগমন কি? 


মন্তব্য । 

আচাধ্য সর্ধজ্ঞাত্মমুনির মতের আলোচনায় শঙ্করমতেব তাতপর্ধ্য অধিগত 
হইলাম । শঙ্কবের মত প্রতিপক্ষেব আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবার জন্য ও বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করিবার জন্য তাহার প্রয়াস। তিনি শ্রুতি ও যুক্তবলে শঙ্কবের 
মত সুচারুরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে পূর্বমীমাংসার মত থণ্ডনের 
প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা অধিক । পূর্বমীমাংসাব আক্রমণ _হইতে সর্বপ্রবন্ধে শঙ্কর- 
মতের সংরক্ষণই তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়! মনে হয়। তৎকালে পুর্ববমীমাংস|র 
প্রসার ও গ্রতিপত্তিব ফলে তন্মতনিরাঁকবণ স্বাভাবিক । বিশেষতঃ তত্বমস্তাদি 
মহাবাক্যেব বিচার এরূপ বিস্তৃতভাবে পূর্বতন আচার্ধ্যগণ করেন নাই। মহা- 
বাক্যের বিচার তাহার গ্রন্থের বিশেষত্ব। শাঙ্করমতের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই 
মহাবাক্য সম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচন| হইয়াছে। সেই সকল পূর্বপক্ষ গ্রহণ 
করিয়া নিরাস কবার মনে হনব আচার্ধাশঙ্কবেব পবে অন্তান্ত মতাবলম্ষিগণ 
শাঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করিতেন। সেই সকল আক্রমণগ্রতিরোধ করিবার 
জন সর্ধজ্ঞাত্মমুনি মহাবাক্যেব বিচার সধিশেষভাবে করিয়াছেন। 

তিনি দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও নিরাকরণ করিয়াছেন ও প্রতিবিস্ববাদ 
স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকগাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। যদিও পঞ্চম যষ্ঠ শ্রভৃতি 
শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদেব কোনও গ্রন্থি বিরচিত হয় নাই বলিয়। প্রতীয়মান হয 
তথাপি ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে বিশিাদ্বৈ তবাদেব অভাদয় হইয়াছে । শৈবাটাণ্য শ্রী- 
ক তাহাব ভাষা ৬ শতাবীতে প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া অনুমতি হয়। ভরত 
ইরিও সপ্তম শতাবীর 'প্রথম ভাগে শ্রীমন্ম গেন্দ সংহিতার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। 
ভর্ভতহরি অদ্বৈতবাদী হইলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমাদের 
মনে হয় তিনি অদ্বৈতবাদী ; পরবর্তীকালে অগ্নয় দীক্ষিত যেমন অঙ্গৈতবাদী 
হইয়াও বিশিষ্টা্বৈত প্রভৃতি মতের গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, 'সেইরূপ ভর্ত হরিও 


২৭২ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শৈবাচার্ধ্যম্মত বিশিষ্টান্ধেত মতেব দিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শৈবাচাধ্য- 
গণের বিশিষ্টাদ্বৈত মতখণ্ডন সর্ধতাত্মমুনব গ্রন্থে পরিস্ষট। শৈবাচাষ, 
গণের উল্লেখ না থাকিলেও  বিশিষ্টাদ্বৈ তা, ভ্দোভেদবাদ স্ুুপরদ্দট। 
প্রীকাচা্প্রভৃতিব মতখগুনজন্যই এবপ ষেষ্টা | ্*. 

অ(চাষ/শঙ্কর শৈব ও পাঞ্চরাত্র মতেব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নাঁনাজী, 
বাদের উল্লেখ বা খগ্ডন কবেন নাই। আশ্নবথ্য ও উড লোমীপ্রত্থতিব মত টন্নেখ 
করিফা খণ্ডন কবিরাছেন বটে, কিন্তু শৈব ও পাঞ্চবাতমতের প্রসঙ্গে বিশিষ্টা্ৈ 
বাদ নিবাকরণ কবেন নই । শ্রীকঞ্ঠাচাষ্য শ্রীমন্মৃগেন্্রনংহিতার ব্যাথ্যাকলে 
অদ্বৈতমত পুর্মপক্ষব্ূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন কর্রর|ছেন। ভর্তিবি ও 
মুগেন্্রংহিতাব বাথ্যাকল্পে ন্বৈতম্ত খণ্ডন কাবয়াছেন। সর্ধজ্ান্মঘুনি এই 
সকল শৈধাচাবযগণেব মত থগ্ডন করণিবাব শ্ন্যই নানাগীববাদেব দো 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ভারতীন্ন দর্শনবাজ্যেব বিশেষত্ব এই যে পরম্পব পবম্পথের 
মত খণ্ডন করিয়৷ ও স্বীয় মতেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘাতপ্রতিথাত দি 
জীবনেব চিহ্ন হয়, তাহা ভইলে ভাবতের দাশানক জীবনকে প্রকৃত জাবন বল! 
যাইতে পাবে। যাহার| বলেন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খসতাব সহিত দার্শনিক মনত 
স্থাপিত হয় নাই, তাহারা একান্ত ভ্রাঙ্গ। প্রতিপাদ্যব্ষয়নির্ণরজন্য প্র(তিনাদাব 
মত পূর্বপক্ষৰণে গ্রহণ কথিয়া শৃঙ্খলার সহিত খণ্ডন কবা| ভাঁধতীয় সনাতনবীনি। 
বৈজ্ঞা(নক শৃঙ্খল। ব্যতীত এরূপ ভাবে পরমতখগ্ুন অসম্তৰ | 

শ্রীকগ্াচাযেঘব মতে বেদান্তবাক্য সকল কেবল ব্রদ্দপব নহে, বিধিপবও 
বটে। সব্বন্ধাম্মমুনির মত বেবান্তবাক্যেৰ তাংপব? 'অন্বিতীর ব্রন । শ্রগণের ক? 
ব্রঙ্মতাৎপধ্যানুকূল ন্যায়বিচাররূপ চিন্তবুত্ত বিশেষ । আ্রবণেব কল 
পরোক্ষ বা অপধোক্ষ জ্ঞান নহে। বেদান্তে শ্রৰণার্দিব যে বিধান আছে ভাঠ 
কেবল পুরুষেব অপবাধনিধানার্থ। শ্রুতির পদ্রষ্টব্য” ইচণদি বাক্য কেবণ স্তি 
মাত্র। ব্রদ্দদাক্ষাৎকারে লোকের রুচিজন্যই এ সকল রে।চৎ বাক্যের ব্যবহাব। 
%/ শ্রবণবিবিসন্বদ্ধে অন্বৈতবাদচ/যর্যগতংণব মতভেন আছে। গ্রকটার্থ কাবের 
মতে শ্রবণাদিৰ বিধি অপুর্ববিধি। বিবরণকাব শ্রকাশাস্সঘভির মতে নিরম- 
বিধি। বিববণনতাকনাবী একে গাব মতে শ্রবণের ফণ-_-পন্বজাত ঘির্বিচিকিত্স 
পবোক্ষ জ্ঞান । পশ্চাৎ মননান দব/াসনের কলে অপবোক্ষজ্ঞান এন্মে। কাহারও 
মতে বেদান্তশ্রধণে ব্রহ্ধনা্জাৎকার হয় না। মনেব দ্বাধাই ব্রন্দদাক্ষাৎকাৰ 
সস্তঃ। এইবপ নানা প্রকার মতে আছে, সরদজ্ঞাত্সুনির মতে ভনধ বরই 
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উপাদান। বিবরণকারের মতে সর্ধজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মায়াশবণিত ঈশ্রই &' 
উপাদান । পদীর্থতত্বনির্ণয়কারেব মতে ব্রহ্ম বিবর্তরূপে উপাদান, মায়া পরিণাম- 
রূপে উপাদান । কাহারও মতে ব্রহ্ম ব্যাবহারিক গ্রপঞ্চের উপাদান। জীব প্রাতি- 
তাসিক স্বাপ্নপ্রপঞ্চের উপাদান, স্বপ্রদরষ্ট। জীবাম্মার স্বরূপের বিচুঃতি না হইন্নাও 
বেরূপ অনেক প্রকার স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, ব্রন্দেও সেইরূপ স্বাপ্নপ্রপঞ্জের 
নার আকাশাদির স্থাট্ি। 

এইরূপ অদ্বৈতপাদা আচাধ্যগতণব মতভেন আছে। এই মতভেদ মধ্বন্ধে 
, "সিন্ধাস্তলেশকার'” অগ্নয় দীক্ষিত পরবর্তী কালে (১৫৫০_-১৬২২) 
্রন্দর যুক্ত প্রদর্শন করিনাছন॥ তিনি বলিয়াছেন, একান্স্যএরতিপাদন 
স্বন্ধে কোনও আগার্ষেরথ মতপার্থক্য নাই। সে বিষয়ে সকলেই একমন। 
নায়িক জগতের ব্যাথ্যাপ্রনন সম্বন্ধে মতভেদে বিশেষ কিছুই আসে ঘায় না। 
ম[দিক জগতেগ যেরূপ হচ্ছ।, ব্যাব॥ দিগ্নাও অদ্বৈত আসমা প্রতিপাদিত হইলেই, 
হইপ। আগত যখন মাথিক, তখন ততদঘ্বন্ধে যেরপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা দিলেও অগ্বৈতের 
কোনও ব্যানাত হয় ন|। 

,প্রতিবিদ্ববাদদ স্ধষ্ষেও নানারূপ মতভেদ আছে। সজ্কেপশারীরককারেব 
মতে অবিষ্ঠায় চিত্প্রতিএৰ ঈশ্বর; অন্তঃকরণে চিত্প্রতিবিধ জীব। প্রকটার্থ- 
বিববণকারের মতে অনাদি অনির্ধাঢা ভূতপ্রকৃতি চিন্মাত্র-সদ্বন্ধিনী মায়া। 
মাগাতে চিত্প্রতিবিদ্ব ঈশ্বর। সেই পবিচ্ছিন্ন নারাই অধিদ্য|। অবিগ্যা আবরণ ও 
বিক্ষেপ শঙ্তিযুক্ত। সেই অবিদ্যাতে চিৎপ্রতিবিষ্বই জীব। তন্ববিণেককোরের 
মতে রজন্তমোদ্বারা অনভিভূত গুদ্ধসত্বপ্রধানা শাঙ্না। তদভিভূত মলিনবত্বপ্রধানা 
অধিদ্য। মাত ও অবিদ্যার ভেদ আছে। মাগ্সাগ্রতিবিষ ঈশ্বর, অবিদ্য। 
গ্রতিবিদ্ব শীব। কাহারও মতে মূলগ্রক্কৃতি বিক্ষেপপ্রধান্তে মার৷ এবং আবরণ- 
প্রাধান্তে অবিষ্ক।। মায়। ঈখরের উপাধি, অধিষ্ঠা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি। 

বিবরণকার প্রকাশাযুষতির মতান্তবন্তিগংণর মতে বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বভাঁবেই 
জীবেশ্বরবিভাগ। উভয়ই প্রতিবিষ্ব নহে জীৰ প্রতিবিধ, ঈশ্বর বিশ্ব- 
স্থানীয়। 


বিশিষটাদ্বৈতবাদ বা শিবাদৈতবাদ । 
€ভূমিক! ) 


্ীষ্টপুর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অদ্বৈতমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। গ্রীয 
প্রথম শতাবীর অন্ত হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পধ্যস্ত অদ্বৈতবাদের 
আঁচা্যগণের মনীষা দেখিতে পাই না । কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 
বিশিষ্টাতৈতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রহ্মন্যাত্র দেখিতে পাই আচার্য আশ্বরথ্য 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈতমত বেদান্তের ক্ষেত্রে 
 প্রচলিত। আচার্য রামানুজ-_দ্রমিড়, টক্ক, গুহদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বৈষ্ণ্াচাধ্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচাধ্য শঙ্কর এই বৈষ্ণবাচার্যগণকে 
পাঞ্চরাত্র সম্প্রদ্বায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শৈবাচা্যগণকে “মাহেশ্বরা:" 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। আচাধ্য শঙ্কর, নকুলীশ পাশুপতমতও উদ্ধার 
করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতায় পাঁদ ৩৭ স্ত্রের ভাষ্যে মাহেশ্বরমত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন * সর্বদর্শনসংগ্রহে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর নকুলীশ পাণুপতমত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এ মতবাদে পাঁচটা পদ্ার্থ। দুঃখাত্তই পরমপুরুযার্থ। 
ঈশ্বরই নিমিত্বকারণ। সর্বদর্শনসংগ্রহে_ ঈশ্বর নিমিত্তকীরণঃ এই প্রসঙ্গে 
বিগ্ঠারণ্য প্র সম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। 1 আচাধ্য শঙ্করের সময় 
নকুলীশ পাশুপতমতের প্রসার ছিল ইহাই প্রতীয়মান হয়। 
॥  ভামতীকার বাঁচম্পতিমিশ্র “মাহেশ্বরা১? অর্থে শৈব, পাণ্ুপত, কারুণিক 
সিদ্ধান্তী ও কাপালিক এই চারি শ্রেণীকে গ্রহণ করিয়াছেন । (বেদান্ত দর্শন 
নিঃসাঃ সং ১৯১৭, ৫৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। ভাব্যরত্বপ্রভাকার রামানন্দ এবং 
হ্ায়াঁনর্ণয়কার আনন্দগিরিও এ চারি সম্প্রদায়কে “মাহেশ্বরা১” অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আমানের মনে হয় শঙ্কর কেবন পাশুপত সম্প্রদায়ের উদ্লেখ 
করিয়াছেন। কারন, শৈবসম্প্রদায় পাশুপতমতের নিরপেক্ষ-নিমিত্তকারণতাবাদ 


মা 











«* মাহেশ্বরান্্ব_মন্ত্তে কাযর্ণকারণযোগবিধিছুঃখাত্বাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পণুপতিনেশ্বরে 
পণুপাশবিমোক্ষণায়োপদিষ্টাঃ পণুপতিরীশ্বরে নিমিত্তকারণমিতি “বর্ণয়ন্তি |"? 
বেদাস্ত নুত্রভাষ্য ২২1৩৭ হুত্র। 
1 তছুক্ত' সম্প্রদায়বিদ্তিঃ_ 
' কর্দাদিনিরপেক্ষন্ত স্বেচ্ছাচারী যতোহায়ম্‌ । 
ততঃ কারপতঃ শাস্ত্রে স্বকারধকারণম্‌ ॥ 
সর্ধ্বদর্শনসংগ্রহ (আনন্দাখস সং ৬৫ পৃঃ) 


বিশিষীদ্বৈতধাদ বা শিবাদৈতবাদ। ২৭৫ 


বৈষম্যনৈঘৃণ্যাদি দোষছুষ্ট বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছেন। পাশুপতমতের 
গঞ্চ পদার্থ অঙ্গীকার না করিয়া শৈবসম্প্রদায় পতি, পশু ওপাশ এই 
তিন পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন । শঙ্কর .পঞ্চ পদার্থবাদী মাহেশ্বরমতের 
উল্লেখ করায় শৈবমতের উদ্ধার করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। পাশুপত 
মতের বিবরণ সর্বদর্শনসংগ্রহে দ্রষ্টব্য । আচার্য নকুলীশ, হরদত্তাচার্ধ্য প্রভৃতি 
পাণ্ততগণ এই মতের আচার্য । রাশীকরভাধ্য প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাদের মতবাদ 
প্রগঞ্চিতি আছে। পাশুপত মশ্প্রনীয়ের কোনও বেদান্তভাষ্য আছে কিন! 
জনি না। শঞ্করের সমর পাশুপত মতের প্রসার ছিল। তাহ! মতখগুনেই বুঝিতে 
পারি, কিন্তু শৈবসম্প্রণায়ের প্রসার ছিল বলিয়া বোধ হয়না। শৈবসম্প্রদায় 
একেবারে ছিল না--ইহাও বলিতে পারি নাঁ। কারণ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
শৈবসম্প্রদদায়ের মতবাদ ভারতে প্রচপিত ছিল। শ্বেতাচা্য প্রভৃতি ২৮ জন্‌ 
আচার্ধা ছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে । অগ্পয় দীক্ষিতও শিবার্কমণিদীপিকাতে 
২৮ জন আচাধ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।  শ্রীকীচাধ্যও শ্বেতাচার্ধ্যকে 
নমস্কার করিয়াছেন। মৌর্যয অশোকও শৈব ছিলেন। অবশ্তই কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
অধীন ছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না । শৈবদশ্রনায়ের মুগেন্দ্রসংহিত! অতিশয় 
প্রামাণিক গ্রন্থ । সর্বরদর্শনসংগ্রহেও মুগেন্দ্রসংহিতার বাক্য উদ্ধত ভইয়াছে। 
যুগেন্রসংহিতার উপর ভট্টনারাক়ণ, শ্রীকণ্ঠচার্যা, ভর্তৃহরি ও অঘোর শিবাণচার্ধ্য 
প্রস্থতি আচার্যগণরূত বা।খ্া ও বৃত্তি আছে। সর্ধবর্শনসংগ্রহে নারায়ণকণ্ঠ ব। 
উট্টনারারণের ও অঘোর শিবাচাধ্যের উল্লেথ রহিয়াছে । * সিদ্ধগুরু, বৃহস্পতি, 
মৃগেন্্র, দোমশত্তু, ভট্টনারায়ণ, শ্রীকণ্ঠচার্, ভর্ভুহরি, অঘোর শিবাচাধ্য, ভোজ- 
রাজ প্রভৃতি শৈব্মতের আচার্য । শ্রীমন্মৃগেন্দ্রসংহিতা, শ্রীমৎ্করণ, পোস্কর, 
তত্বপ্রকাশ, বনৃদৈবত্য, তত্বংগ্রহ, কালোতর, সৌরভেয় প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ 
আছে। সর্ধদশন সংগ্রছে এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে । আচারধ্যগণের 
মধ্যে ভর্তৃহরি ও ভোজরাজের কালনির্ণরন সহজ | চৈনিক পর্যটক ইতাসং হিউয়েন 
সঙ্গের প্রত্যা বর্তনের পঁচিশ বদর পরে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভাগতে আগমন করেন 
এবং ৬৯৫ খ্রীঃ চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। তীহার লিখিত বিবরণে ভর্তৃহরির 
উল্লেখ আছে। অতএব ভর্ভূহরি সন্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। 











* সর্ববদর্শন সংগ্রহ আনন্দা গ্রাম ১৯০৬, সং +১ পৃষ্ঠায় অঘের শিবাচাপ্রেটর এবং ৭২ পৃষ্ঠার * 
নায়ায়ণ কণ্ঠের উল্লেখ রহিয়াছে । “বিবৃতং অঘোরশিবাচাযে]ণ” (৭১ পৃঃ)। “ব্যাকৃতং চ 
শারায়ণকঠেন”' (৭২ পৃঃ)। 


২৭৬ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস । 


তিনি মুগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে বেদাস্তেব অদ্বৈতমত উদ্ধাব করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। তিনি অন্বৈতবাদ নিয়লিখিত শ্লোকে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । 
“যথা বিশুদ্ধমাকাঁশং তিমিরোপল্প্তজনঃ 
সংকীর্মিব মাত্রাভিশ্চি ব্রীভিরভিমন্ততে। 
তখৈদমমৃতং ব্রহ্ম নির্বর্বকাবমনিদায়া 
কলুবত্বমিবাপন্নং ভেদরূপে প্রবর্তীতে ৮? এবং 
“যথা হারং জ্যোতিরাত্বা বিবস্বানপো ভিন বনুবৈকো ইন্গচ্ছন্। 
উপাধিন! ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেঘে ববলোহ্রমাত্মা 1) 
এই সকল শ্লেকে অগ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়। নিবাকব্ণ কৰিয়াছেন। 
ভর্তৃহরি পাণিনির ও মহাভাষ্যেব ব্যাখ্যাকল্পে “বাঁকাপদীয়ন্‌” গ্রন্থ ধিরচন কবেন। 
সেই গ্রন্থেও তিনি অদ্বৈতমণ্তের উল্লেথ কবিয়াছেন। যথা: 
“ত্র দ্রষ্টা চ দৃণ্তং চ দর্শনং চাপি কল্পতম্। 
তস্তৈবার্থস্ত সত্যত্মাহন্ত্রযান্তবাদিনঃ |, 
অর্থাৎ বেদান্তিগণের মতে যাহাতে দ্রষটা, দৃণ্য ও দর্শন কল্পিত তীঙ্াই সত্য। 
ভর্তৃহরি শঙ্করমতের সম্পষ্ট উল্লেখ কবঞজেন। এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হর শঙ্কর সপ্তম 
শতাব্দীর পূর্ববর্তী। যারা আচার্য শঙ্করকে অষ্ঠম শতাব্দীর বলয়া প্রমাণিত 
করিতে সমুত্তক, তাহাদিগের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। শ্রীমন্ম গেনর 
সংহিতার ভাষ্যকার শ্রীকগ্ঠাচার্ধ্য, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাকাব উট্রনারায়ণ বা নারায়ণকঠ। 
তিনিও “বেদান্তেয়েক এবেতি” এই বলিয়া উপাধিভেদে নানাত্ব বৈদাপ্তিকসম্মত 
বলিয়৷ অঙ্গীকার করিয়! থগুন করিয়াছেন । ভর্ৃহ্বি ভট্টনাবাঁয়ণের পরবর্তী । € 
ভট্টনারায়ণ সন্তধ্তঃ ষঠ শতাব্দীর শেষত!গে বর্তমান ছিলেন। ভটন্বারায়ণের 
পূর্বে শ্রীক্ীচারধ্যের আবির্ভাব। শ্রীকণ্াচার্ধ্য অতএব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রথম 
ভাগে অথবা চতুর্থ শতাবীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনিও আচার্য 


পপ 


৮৮ পাস 


[1 অদৈতবাদ বাস্যায়নও স্য।য়ভাষ্যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাই বলিয় কি শঙ্কর বাংস্ঠায়নের 
পূর্ববর্তী? বস্তুতঃ এরপ যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। সং] 


[$ ভর্তৃহরি যে ভট্টনারায়ণের পরবর্তী তাহার প্রমাণ আবশ্যক, ইহা এখনএ পর্যান্ত প্রদত্ত 
ইয় নাই। ভর্তৃহরি মূলগ্রন্থের টাকাকার হইতেও পারেন । 
.. উপরে স্বামীজীর “তিনি (ভর্তৃহরি) মৃগেন্্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে" এই বাক্যে এবং “ৃগেন্রীসংহিতার 
ভায্কার শ্রীকণাচার্য্য'” এই বাক্যে এইরূপ অনুমান হয় । এই গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । তথায় 
ভর্তৃহরি যে ভটনারায়ণের বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ। স্বামিজী দেখান নাই । সং] 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা শিবাদ্বৈতবাদ । ২৭৭ 


নঞ্করের মত নিরাকরণ করিয়াছেন বপিয়া অনুমিত হয়। গ্রীকগ্ঠাচাধ্য ব্রঙ্গস্যত্রের 
ভাষাকার। তিনি ভাষ্যের প্রারস্তে লিখিম্নাছেন-_- 
“ ব্যাসহ্থত্রমিদং দেত্রং বিদ্ষাং ব্রহ্ম দর্শনে । 
পূর্বাচার্ধ্যেঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাস্থতে 1? 

( রন্গস্ত্রভাঁধা, ভাবতী মন্দিব সংস্কৃত সিরিজ, কুস্তকোণ ১৯০৮ সন হাঁলাস্ত নাথ 
শান্ত্রীর সংস্করণ ৬ পৃষ্ঠ! ) 

এস্থলে পুর্বাচার্যা বলিতে শঞ্কবকে গ্রহণ কবা হইয়াছে বলির! অনুমিত 
হয়। শ্রীকগাচার্যোব ভাষ্যেব বাখ্যাকার অগ্নর দীক্ষিত। তিনি (১৫৫০-- 
১৬২১ অথবা ১৬২২ খ্রীঃ) “পুর্বাচার্ধ।” অর্থে শ্রীশঙ্কর, বাঁমান্ুজ ও মধ্বকে 
গ্রহণ করিয়াছেন । আমাদের মনে হর আচার্য অগ্নর দীক্ষিত এঁত্তিহাসিক 
দৃষ্টিতে শিবার্কমণিদীপিকা প্রণয়ন করেন নাই। তিনি পববর্তাঁ খামানুষ্ধাচার্ধ্য 
গুভৃতিকে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের পূর্ববর্তী বণিয় গ্রহণ কবিরাছেন। একমাত্র 
শক্কবই গ্রীকণ্ঠাচার্য্যের পূর্তবর্তী। শঙ্কববি্রকাব মাধবাচারধ্য_শ্রীকণ্ঠ ও শঙ্কর 
বমফালবন্তী বনিষ্বা উল্লে কবিয়াছেন। ইহাও সঙ্গত মনে হয় না11 পরবর্তী- 
কানে শ্রীকণ্ঠেব যশোরাশি নানাদিকে বিকীর্ণ হইণে শ্রীক্ঠকে পবাজিত করায় . 
শঙ্দবের মাহাত্্য পরিবদ্ধিত হইবে মনে হরিত্। শঞ্কববিজননকাব ভয়কে সম- 
কাশিকরূপে গ্রহধ কবিয়াছেন বলি অনুমিত হয়। + বিশেষতঃ শ্রীকগ্ঠাচার্ধয 
ণদ্টবমতেব দোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রথম শ্ত্রের ভাষ্যে কর্ধ্মীমাংসা 
ব পূর্ববমীমাংপা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেণ। কিন্ত 
শঙ্গরের মতে উভয় পৃথক্‌ শাস্ত্র । শ্রীকণ্ঠাচাধ্য শঙ্কবের অন্ুদবণ কবেন নাই । 
তিনি লিখিতেছেন-- 

“ন বয়ং ধর্ত্রহ্ষবিচাররূপয়োঃ শান্্রয়োরত্যন্তভেদবাদিনঃ। কিন্তু একত্ব- 
বাঁদিনঃ1” (ক্রন্গস্থত্র ভারতী মন্দির দিবিজ ১৯০৮, ৩৪ পৃঠা)। 





[1 শঙ্করবিজয়ে শ্রীক্ঠের নাম নাই । নীলকণ্ঠের নাম আছে। ১৫ অঃ ৪১ শ্লোক দ্রষ্টবা। 
উভয়ই শিবের নাম বলিয়া কেহ কেহ ইহাদদিগক্ষে অভিন্ন কল্পনা করেন। আর বিশেষ প্রমাণ না 
পাইলে অপ্পয় দীক্ষিতকে ভ্রান্ত বঙ্গ কি উচিত! তাহার পর ৫ম শতাব্দীর শ্রীকণ্ঠের পর ১৬শ 
শতাব্দীতে অগ্নয় দীক্ষিত প্রীক্ঠভাস্তের টীকা করিতেছেন দেখিলে অগ্নয় দীক্ষিত শ্রীকঠের কাল 
সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন তাহাই কি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না? উপাদেয় পুস্তকের ১২শত 
বর কোন টীকা হয় নাই ইহ! কি অনস্ভব নহে! তাহার পর শ্রীক্ রামানুজাদির পর হওয়াই 
স্ব) কারণ, উভয় মতের সাদৃষ্ঠ অত্যন্ত অধিক। শ্রীকণ্ঠের শাঙ্করমত খণডনাড়ন্বর শুনা! যায় না, 
গামানুজের তাহা আছে ; এক্ষেত্রে শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে প্রীকণ্ঠের দণ্ডারমার্ন থাকা রামাদুজের মত 
প্রবল প্রতিতবন্দীর আশ্রয় বাতীত সম্ভব হয় না । ২৮*পৃঃ ২১ পং দেখ। সং] 

| বিশেষ প্রমাণ নাঁ পাইয়া! এরূপ বলিলে কি মীধবাচীর্য্যকে নিন্দা কর! হয় না? সং] 


" ২৭৮ বেদান্ত দশনের ইতিহাস। 


এম্থলে শঙ্করমতের গ্রতি সুম্পষ্ট ইঙ্গিত রহিগাছে। শ্রীমন্ম গেন্দ্রসংহিতার 
বৃত্তির ব্যাখ্যাকার ভট্রনারায়ণও শঙ্করমত উদ্ধার করিয়াছেন । ইহ! দেখিলে 
মনে হয় ভটনারায়ণ হইতেও শঙ্কর প্রাচীন। শ্রীকণ্ঠাচার্ধ্য তর্ভৃঙরিব পূর্ববর্তী 
ও নারায়ণকণেবও পূর্বখন্ী। কারণ, শ্ত্রীকষ্ঠের ভাষ্যের উপর ইহারা ব্যাধ্যা 
লিখিয়াছেন। ভর্তৃহরির কাল সপ্তম শতাবীর প্রথম ভাগ। ভট্টনীরাবণ- 
কণ্ঠের কাল যষ্ঠ শতাব্দী বলিয়৷ অনুমিত হয়। বেণীসংহারগ্রস্থগ্রণেতা ভট্টনারায়ণ 
ও এই ভট্টনারাঁ়ণ একই ব্যক্তি বলিয়। মনে হয় না? বেণীসংহাব্প্রণেতাব 
কাল--নবম শতাব্দী । তত্দত্ত তাত্রশীসনের কাল ৮৪০ খ্রীষ্টাবব। (110. 
19071] সাছেবেব সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৩৬৩ পৃং ১৯১৩ সং)। ভট্ট 
নারায়ণের ব্যাখ্যা পরে ভর্ভৃহরি ব্যাখ্য। প্রণয়ন কবেন। অতএব শ্রীকণ্াচা্ধ 
চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতাঁবীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয 
এবং আচার্ধা শঙ্কর শ্রীকগীচার্য্যেরও পূর্ববর্তী । ( ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ) 
আচার্য্য ভর্তৃহর্ি অদ্ৈতবাদের আচার্য্য কিন! তদ্বিষয়ে সন্দেছ উপস্থিত হয়। 
বৈরাগ্যশতকে তিনি শিবভক্ত বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছেন ।. তিনি মৃগেন্ 
সংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিদ্বাছেন। ইহা! দেখিলে মনে হয় 
তিনি বিশিষ্টা্বৈ তবাদী। কিন্ত পূর্বাপর সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীত 
হয় তিনি অদ্বৈতবাদী। এই সম্বন্ধে প্রথম হেতু এই যে, যামুনাচার্ধয (দশম 
” শতাবীতে ) ভর্ভৃহরিকে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাঁদী বলিয়! গ্রহণ কবিয়াছেন। শৈবাচার্য 
গণ সবিশেষ ব্রহ্গবাদী । আচার্যশ্রীক্ঠ সবিশেষ ও সপ্ুণ ব্রহ্গবাদ অঙ্গীকাব কবেন। 
অতএব ভর্তৃহরি বিশিষ্টাপ্বিতবাদী নহেন। দ্বিতীয় ছেতু শৈরোগাশতকে “কদ। 


শস্তো।! ভবিষ্যামি কর্মনিমু লণক্ষমঃ প্রভৃতি কথা প্রপঞ্চিত করায় তাহাকে 


শঙ্করমতানুবর্তী বলিক্স। গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য শ্রীকণ্ প্রভৃতি কর্ম ও জ্ঞানের 
সমুচ্চয়বাঁদী। শরীক ব্রন্গস্ত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন-_-" অতঃ কর্ধণাং ব্রঙ্গবোধ- 
সাধনানাং বিচারস্তানস্তরং ব্রহ্মবোধকশান্ত্রারস্তঃ সমুচিতঃ1” ( শ্রীকণ্থভাষ্য 
৪৩ পৃষ্ঠ! )। শ্রীকণ্ ও ভর্তৃহরির মত সম্পূর্ণ পৃথথক্‌। অতএব ভর্ভৃহরি বিশিষ্টাদ্বৈত 
বাদী নহেন। ভর্ভৃহরি মুগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখা।কল্পে শঙ্কবমত নিবসন করিয়াছেন 
বলিয়া তাহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী বলাও সঙ্গত নহে।* কারণ পববর্তীকালে 


টপ 


খ 


টি 











[* ইৎসিং কথিত ভত্বৃহরির মতপরিবর্তনের কথা গুনিলে ভাহাকে কোন্‌ বাদী বলিয়া নি্ণঃ 
« করা কি কঠিন নহে ?* তাহার পর ভর্তৃহরি একজন কি বহু ছিলেন তাহারও সন্দেহ কি হয় না। 
প্ীক্ও যে একাধিক তাহাও বুঝা যায়। ভট্ট নীরায়ণও একাধিক । তাহার পর মৃগেন্্ সংহিতার 
ভাগ্মকার গ্রীক ও বেদান্ত ভান্তকার প্রক্ঠ একব্যক্তি কিন! সন্দেহ মৃগেন্্র সংহিত। স্বামীজী 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা শিবাদ্বৈতবাদ। ২৭৯ 


অপ্য়দীক্ষিত (১৫৫০-১৬২২) অদ্বৈতাচাধ্য হইয়াও শ্রীকণাচার্য্ের ব্রহ্ম ত্রের 
ভাষ্যের উপর “শিবার্কমণি দীপিকা” নামক ব্যাখ্য। লিখিয়াছেন, এনং শঙ্করমত 
নিরসনও করিয়াছেন। সর্ধতন্ত্স্বতন্্র ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ মনীষ| স্বভাব- 
সিদ্ধ। তাহার! বিরুদ্ধ ও বিপবীত মতের প্রসঙ্গে যুক্তি ও তর্ক উত্থাপন করিতে 
পারেন। বাচস্পতিমিশ্রও সর্বতন্ত্স্বতন্ত্। তিনি ষড়দর্শনের টাকাকার। 
যখন যে দর্শনের বিষয় লিখিয়াছেন তৎপক্ষেরই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন । 
ভর্তৃহরি অদবৈতবাদী হইয়াও সর্বতত্স্বতত্ত্। ভর্তৃহরি কবি, বৈয়াকবণ ও 
দার্শনিক । তিনি সর্বাতোমুবী প্রতিভাবলে অন্বৈভবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ প্রপঞ্চিত করিরাছেন। অদ্বৈতবাদসধ্ধন্ধে তিনি কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ 
রচন। কবেন নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে অদ্বৈতবাদের ছায়। সুম্পষ্ট। এই 
সকল হেতুতে ভর্তৃহরিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য বলিয়! গ্রহণ করাই সঙ্গত।* 
শৈবাচার্যগণের মধ্যে ভোঙরাজের কাল নির্ণয় কর! যাইতে পারে। মহা- 
মহোপাধ্যায় গহেশচন্দ্র ভ্টায়রত্ব মহাশয় রাজতরঙ্গিনী ও ভোজ প্রবন্ধাদি 
আলোচন! করিয়া ভোজবাজের রাজ্যকাঁল ৯৩২-৯৮৩ শকাব্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। 
তিনি কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় ১৩ পৃষ্ঠার ভোজরাজেব কাল নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। মহামহোপাধ্যার দুর্গা প্রনাদদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১০৩৮ বিক্রমা- 
বীয় বা ৯৪৩ শকাবীয় দানপত্র ভোজবাজেব বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন । 
ভট্রগ্রী বামনাচার্ধ্যও কাবাপ্রকাশেন ভূমিকার ( € পৃষ্টা ২০ পংক্তি) ৯১৮- | 
৯৭৩ শকার্ধ ভোজবাঞজেব রাজ্যকাল বলিয়৷ প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। ভোজরাজ 
ধার নগবীর অবীশ্বর ছিঙগেন। তীহাব সভায় দামোদর মিশ্র সভাপগ্ডিত 
ছিলেন। দামোদর মিশ্র হনুমৎ নাটক রচনা কবেন। ভোজবাজ রামায়ণ 
চম্পুনীমক একথানি চম্পু রচনা করেন। ভোজরাজ থৃষ্টির দশম শতাব্দীব শেষ 
ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। মিহির 


শসা (পপ 


স্বয়ং দেখেন নাই বুঝা যাইতেছে, আমরাও দেখি নাই। এ ক্ষেত্রে শ্রীকঠভাষ্য সাহায্যে শঙ্করকে 
সপ্তম শতা্ধীর পূর্বে স্থাপন কর! যায় না। তবে বাক্যপদীয়কার ব্রহ্মবাদী ভর্তৃহরি ও 
ইৎদিঙ্গের_-বর্িত ভর্তৃহরি অভিন্ন। ইহার বাঁকা কুমারিল উদ্ধার করিয়াছেন ২২৬ পৃঃ 
টাক! ভষ্টব্য) দেই কুমারিলকে শঙ্কর কটাক্ষ করায় শঙ্কর এই সপ্তম শতাব্দীর ভর্তৃহরির পূর্বে 
কোন মতেই যাইতে পারেন না । সং] 

*. এতদ্দারা স্বাধীজীর পদাঙ্ক অন্ুদরণ করিয়াই দুইজন ভর্ভৃহ'র কল্পন। করিতেও পারা 
যায়। একজন সৃগেক্রসংহিতা সংক্রান্ত অপর এক জন বাক্যপদীয়কার। কিছুদিন পূর্বে 
বাচম্পতিমিশ্র সম্বন্ধে এপ অনামঞ্স্য দেখিয়! অনুসন্ধান করিতে কক্গিতে ক্রমে দুইজন বাচন্পাঁতিই 
সিদ্ধ হয়। ইহা! প্রত্বতত্ববিৎগণের অবিদিত নাই । সং] 





২৮০ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


ভোজের সময় বৈদান্তিক ভান্বরাচাধ্য বিগ্কাপতি নামে ভূষিত হইয়াছিলেন। * 
ভোজর|জ শৈবমতের আচার্য হিগেন। কারণ, সর্বদর্শনসংগ্রহে ভোজরাজের 
বাক্য প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করা হইক্মাছে। ! জ্যোতিষী ভাস্কবাচাধ্য বৈদাস্তিক 
ভট্টভাঙ্করের অবস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। ইহা'ও ডাক্তাব ভাউদাজীব আবিষ্কৃত তাঅ- 
পট হইতে জানিতে পাব। যায়। জ্যোতিষী ভাস্করাচার্ধ্য সিদ্ধান্তশিরোমণি 
গ্রন্থের গোঙ্গাব্যায়োপান্তে নিজের জন্মকাল্‌ প্রদান করিয়াছেন । তাঁভাব জন্ম- 
কাণ ১০৩৬ শকাদ্দ। শা এতদনুদাবে ভোজরাজের কাল নিঃসন্দেহে 
ত্ী্ট দশম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। শ্রীকণ্ঠাচার্যেব কাল হইতে ভোজরাজের কাঁল পর্য্যন্ত শৈবাচাধ্যগণেব 
দার্শনিক চিন্তার গুসার শুব্যক্ত। শৈবাঁচারধ্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বাঁগা- 
মজাচার্্যপ্রভৃতি যেমন বিষুণপর বন্ধনত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন, আচাধ্য শ্রীক% 
প্রভৃতি শৈবাঁচার্য্যগণ সেইরূপ শিখপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকাংশেই 
মতের সাদৃশ্য বর্তমান। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্যের উপরে অগ্রয় দীক্ষিত (১৫৫০__ 
১৬২২) ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে টাকা লিখরাছেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমণ্‌ অয দীক্ষিত “ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণ়” নামক 
গ্রন্থে শ্রীকগ্ঠাচার্যেব নাম ও মতোল্লেথ করিরাছেন। “ব্যাসশাৎপর্য।নির্ণর” 
শ্রীরঙগম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইয়াছে । সর্বদর্শন, 
সংগ্রহকার শৈবমতপ্রসঙ্গে শ্রীক্ঠাচাধ্যের নামোল্লেখ নাই । কিন্ত স্ীক্াচাধ্যেব 
ভাষ্যের ব্যাথ্যাকাব নারায়ণকণ্ঠেব নামোল্লেখ আছে। (স, দ, সং ৭২ পৃষ্ঠা, 
আননদীশ্রম সং)। শ্রীকের অন্য ব্যাখ্যাকর অঘোরশিবাচার্য। সর্বদর্শন 
গ্রহে তাহার বাক্য উদ্ধত হইয়াছে । (৭১ পৃষ্ঠা সঃ দঃ সং)। সর্ধদর্শন 
সংগ্রহে শ্রীকণ্ঠাচাধ্যের নাম না থাকিলেও অঘোরশিবাচারধ্যগ্রতৃতির নাম থাকায় 
তিনি যে বিগ্যারণ্য হইতে অতি প্রাচীন ভাহ! সহজেই প্রতিপন্ন হয়। [ অসম্ভব সং] 











* ভাউদাজী মহারাষ্টদেশে নাসিক ক্ষেত্রের নিকট একখানি তাত্রপট আঁবঙ্কার করেন 
তাহাতে এই পদ্যাটা দৃষ্ট হয় _ 
“শাগিলাবংশে ককিচক্রবর্তী ত্রিবিক্রমোইভূৎ তনয়োইস্ত জাত: । 
যে! ভোজরাজেন কৃতাভিধানো! বিছ্যা'পতি ভাম্করভট্টনাম ॥” 
| কৃত্যপঞ্কং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাজন -পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং হৃষ্িস্থিতিনংহারতিরে(ভাবঃ। 
তহদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিততস্ত অস্য। ( সর্ধবপর্শন সংগ্রহ, আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৬৯ পৃঃ 
শৈব, দর্শন | ) 
শ রসগণপূর্ণমহী ১৩৬ সমশকনৃপসময়েংভবন মসোংপত্তিঃ, রসগুণ ৩৬ বর্ষেণ ম?। সিদ্ধান্ত 
শিক্জোমণী রচিতং। (গোলাধ্যায় «৮ গ্লোক।) 


গু 


শীপ্রীকগাচার্ধ্য। | ২৮১ 


মন্তব্য | 


যখন শঙ্কবমত ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে আপনাব অপ্রতিহত প্রভাব 
বিস্তার করিতেছিল, যখন জ্ঞানের মহিম! কীর্তিত হইত, তখন শিবভক্তি প্রতপাদন 
করিবার জন্য শ্রীকণ্ঠাঁচার্যেব আবির্ভাব । শঙ্কবের নির্বিশেষ বাদ খণ্ডন করিয়! 
সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থাপনমাননে শ্রীকের চেষ্টা সুন্যক্ত। শঙ্কর পূর্বমীমাংসা 
ও ব্রন্ধণীমাংলাকে পৃথক্‌ শান্্রূপে গ্রহণ কবিদাহেন | শঙ্কবের মতে ধর্ম 
মীদাংসাব পূর্বেই বরন্গজ্ঞান সম্ভব। আচীর্ধা শরীক এই মত খণ্ডন করিয়া পর্ব 
ও ব্রদ্মমীমাংসাকে এক শান্ত্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । শক্কবের মতে বঙ্গমীমাংসা- 
রূপ বেদাস্তবাক্যে বিধির অনুপ্রবেশ নাই । শ্রীকণ্ঠের মতে বেদাস্তবাক্যের ব্রহ্গ- 
প্রনাকত্ব ও মুক্তিব উপকারকরূপে খিধায়কত্ব আছে। শঙ্করের মতে জ্ঞানে মুক্তি, 
শ্রীক্ঠেব মতে উপধ্ননাত্ব মুক্তি। উপাসনারূপ জ্ঞানেই মুক্তি। শঙ্ষরের মতে 
বম নির্বিশেষ ও নিক্ষিপ্ন। শ্রীকগ্ঠেব মতে ব্রহ্ম সবিশেষ ও সক্রিয়। ভক্তিবাদ 
্থাপনজ্ঞগ্ই শ্রীকঠেব আবির্ভাব। শঙ্করমতের প্রাবলোর সময় ভক্তিবাদের 
প্রা্ান্স্থাপ্নজন্যই শ্রীকথ্ের আঁবির্ভীব । | 


শ্রীপ্ীকণ্াচার্য্য। 
(জীবন ) 


শ্রীকাচার্যের জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে 
মহাযোগী ছিলেন তাহ! অপ্লয় দীক্ষিতেব শিবারমণিদীপিকার মঙ্গলাচরণশ্লোক 
হইতে প্রতিভাত হয়। তিনি লিখিতেছেন__ 

“ মহাপাশ্তপতজ্ঞানসম্প্রদা়প্রবর্ত ককান্‌। 
অংশাবতারণীশন্য ধোগাচার্ধান্রপাম্মহে |” 

এতদৃষ্টে মনে হয় আচার্য্য ভ্রীককেও শিবেব অংশাবতাররূপে গ্রহণ করা 
ইইত। যে স্থলে মনীষা সেই স্থলেই অবতার বণিয় গ্রহণ ভারতের সনাতন 
বাতি । বাস্তবক শ্রীকণীঢার্ধ্য শৈবভাব্যে যেরূপ অগাধ পাঙিতোর পরিচয় 
দয়াছেন, তাহাতে তাহাকে অবতার বলিয়! গ্রহণ করা! কতকটা স্বাভাবিক। 
মীচারধয শ্রীকের নান ন্গ্ভায় পারদণিত। ভাষ্য দেখলেই প্রতীষ্মমান হর। তিনি 
যোগী ছিলেন তাহাও পরিস্ফ,ট । আচার্য অগ্লয় দীক্ষিতের মতে শ্রীকাচার্ধ্য দহর 





২৮২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহীস। 


বিষ্ভার উপাসক ছিলেন। শ্রীক্ ভাষ্যপ্রারস্তে অভীষ্টদেবের নমস্কারছণে 
লিখিয়াছেন-_ 
“৩ নমোহহংপদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিছেতবে। 
সচ্চদানন্নরূপায় শিবায় পরমাত্মনে ॥”+ 

এই নমস্কার গ্লোকের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে অপ্রয় দীক্ষিতেন্দ্র শ্রীকণ্ঠকে দহর উপাঁদক- 
রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। * আচাধ্য শ্রীক্ঘও সাম্প্রনীক্িকক্রমে বিগ্ভালাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি ভাষ্যের প্রারস্তে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য শ্বেতীচার্য্যকে 
নমস্কার করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িকত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। £ শ্রীক্ বন্ষস্যত্ের 
ভাষা ও মৃগেন্দসংহিতার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। ন্বীর ব্রহ্গস্থত্রেব ভাষা সন্ধে 
তিনি নিজে যাহ। বলিয়াছেন তাহ1 নিতান্ত' সত্য । তিনি স্বীয় ভাষা সম্বন্ধে 
_লিখিয়াছেন--“মধুরো ভাষাসন্দর্ভো মহার্থো নাতি বিস্তরঃ1” (৬ষ্ট শ্লোক) 

বাস্তবিকই এই ভাষ্য মধুর, প্রাঞ্জল ও অনতিবিস্তৃত। শ্রীকণ্ঠেব জন্মস্থান 
সন্বদ্ধে কিছুই যাঁনা যায় না, তবে অন্থুমিত হয় তিনি দাক্ষিণাত্য অলংকত করিয়া 
ছিলেন। তাহার অবস্থিতিকাল চতুর্থ শতাব্দীব শেষভাগ হইতে পঞ্চম শতাবীর 
প্রথমভাগ বলিয়া অনুমিত হয়। আচার্যের শিবভক্তি থে অসাধাবণ তাহা তং. 
গ্রন্থের সর্বত্র স্ুব্যক্ত। অসাধারণ মণীষায়, ভক্তির দৃঢ়তায়, যোগৈশ্বরে্ তিনি 
ভারতের এক উজ্জ্বল রর্তু। শ্রীকভায্যেব সম্পাদক হালাস্তনাথ শাস্ত্রী মহোদয় 
শ্রীকণ্ঠাচার্ধাকে শঙ্করাচার্ধ্য হইতে প্রাচীন বলিয়াছেন। তিনি স্বীয় « সৃন্ার্থ 
চন্ত্রিকার” মঙ্গলাঁচরণে শ্রীক্কে শঙ্কর, রামানুজ, ও মধবাচার্ধ্য হইতে প্রাচীন 
বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 1 আমাদের মনে হয় শ্রীকঠ, রামানুজ ও মধব হইতে 
প্রাচীন, কিন্তু শঙ্করেরও পববর্তা। শ্রীক অনেক স্থলেই শঙ্করমতেব প্রতি 





আপ ___ 


* “দহরবিদ্ানিষ্টোহয়মচাষ্য; । অতএব তস্যাং রূপসমর্থকং * ধতং সতাং পরং ব্রন্ষেতি' 
মন্তরমিহ ভাষ্যে পুনঃ পুনরাদর।তিশয়াদ ব্যাথ্যান্ততি । কামাগ্যধিকরণে চ স্বয়ং দহ্রবিদ্া।প্রিয়াং 
সর্ববান্থ পরাবিদ্যান্থ দহরবিচ্ে ৎকৃষ্টেতি বক্ষাতি |” (শিবার্কমণিদীপিক।-_শ্রীকভাষ্য ২ পৃ। 
কুম্তঘেণ সং) 














1] “নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগমবিধয়িনে | 
কৈবল্যকল্পতরবে কল্য।ণগুরবে নমঃ ॥”" 
(প্রীকতাষ্য ৪ শ্লোক) 
এই প্লোকের ব্যাখ্যাকল্পে অপ্নয়দীক্ষিত লিখিয়াছেন__“অনেন শ্লোকেন শিবশাস্পরচারপার্থ 
শিৰাবতাররূপান।মষ্টাবিংশতের্যোগা চার্য্যাণামাস্স্ত শেতাচার্্যান্তপি নমস্থারঃ ক্রিয়তে |” 

( শ্রীক্ভান্ত শিবার্কমণিদীপিকা ৬ পৃষ্ঠা) 

যদ্াপ্যোষাং প্রাক্তনন্ত শ্রীমচ্ছণী কষ্ঠযোগিনঃ | 

মতমাশ্রিত্য হুত্রার্থবর্ণনং যুক্তমাদিতঃ ॥ ( ভান্ত ৯৯ পৃঃ) 


প্রীপ্রীকগ্াচার্য্য ৷ ২৮৩ 


সুমপষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসকে শ্রীক্ঠ এক শান্তর রি 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু শঙ্করের মতে পৃথক্‌। এ সম্বন্ধে আমর! ভূমিকায় 
আলোচন| করিয়াছি। শঙ্কর নির্ব্বিশেষবরহ্মবাদী, শরীক নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদের 
উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পা্দের দ্বিতীয় সুত্রের ভাষো 
প্রীক্ ঘিথিতেছেন__ 

“ চিদচিং প্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্ধণঃ, কদাচিদপি ন 
নির্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্‌ ” ( ভাষা--১২৪ পৃষ্ঠা )। 

এস্থলে শঙ্করমতেব উপর কটাক্ষ পবিস্কট। প্রথম অধ্যায়েব প্রথম পারের 
তৃতীয় হ্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করমত উদ্ধত কবিয়াছেন-_ 

« অনেন স্থত্রেণ পূর্ববাধিকরণপ্রতিপাদিতজগৎকা বণত্বসিদ্ধ) পযোগি সর্বক্তত্বং 
বরদ্ষণঃ শান্ত্রাণ!ং বেদানাং যোনিত্বাৎ কাবণত্বাৎ সিদ্ধযতি ইত্যপি প্রতিপাগ্ভতে 
ইতি কেচিদাছঃ** (ভাষা ১৫২ পৃষ্ঠা )। 

এস্থলে শঙ্করে মত স্ুপরিস্কুট। শঙ্কর তৃতীয় সুত্রের অবতরণভাষো বা 
পুবণভাষ্যে লিখিয়াছেন__ 

“ জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্বজ্ঞং ব্রন্দেত্যুপক্ষিপ্তং, তদেব দ্রয়ন আহ--” 
( আচাধ্য শ্রীশঙ্কবের ভাষ্য ২য় স্থত্ দ্রষ্টব্য )। 

শরীক যে এস্থলে শঙ্কবের মতের অনুবাদ কবিয়াছেন তদ্িষয়ে সন্দেহ করিবার 
কোনও হেতু নাই। শঙ্কব তৃতীয় স্থত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন__ 

“ যদ যদ্‌ বিস্তারার্থং শান্ত্রং যন্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথ| ব্যাকরণাদি 
পাণিন্যাদেজ্ঞে গ়ৈকদেশার্থমপি স. ততোইপ্যধিকতর-বিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং 
লোকে ।” 

প্রীকঠও এম্বলে শঙ্করের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় ভাষ্ে 
প্রিখিতেছেন-" 


« তৎকর্তরীশ্বরস্তাধিকং ভ্ঞানমন্তি।  ব্যাকরণাদেরধিকার্থবিদাং হি 
পাঁণিনিগ্রভৃতীনাং ততপ্রণেতৃত্বং দৃখতে %৮” (ভাষা ১৫৮--১৫৯ পৃষ্ঠা )। 

এই সকল প্রমাণে গ্রীক শঙ্করের পরবর্তী ইহা! নিঃসংশর্নে গ্রহণ করিতে 
পারি, এবং শঙ্করের কাল পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববন্তা তদ্বিযয়ে সন্দেহ থাকে 
না। আমরা যে কাঁল অর্থাৎ ত্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবী নির্ণয় করিযাছি তাহাও সঙ্গত 
. হয়। ইউরোপীয় ও দ্বেশীয় ধতিহাসিকগণ সকল গ্রন্থ পর্য্যালোচন! না করায় শঙ্করের 
কাল সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণ! পোষণ করিয়াছেন। গ্রীক ধে শঙ্করের পরবর্তী 


২৮৪ বেদীন্ত দর্শনের ইতিহাস। 


তাহ! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল, এবং ভর্ভৃহরির কালের হিসাবে শ্রীক্ঠের কাল 
৪ এও ৫ ম শতাব্দী নির্দেশও হুনঙ্গত হইয়াছে । 





গ্রন্থের বিবরণ । 

বঙ্গস্থতন ভাষা_- গ্রীক ভাষ্যই শৈবভাষ্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন_- 
গত্যার্ধ্যানা+ শিবনিষ্ঠানাং ভাম্মমেতন্মহানিধিঃ1৮ এই ভীষ্য ১৯৮ খ্রীঃ ভাবতী 
মন্দির দিরিজে কুস্তকোণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পাগুতবব হালাদানাথ 
শাস্ত্রী ইহাৰ সম্পাদক। এই ভাষ্য নির্ণ্লগর প্রেদে মুদ্রিত। কেবল এক 
থণ্ড গ্রক্কাণিত হইয়াছে । এই খণ্ডে প্রথন অব্যার পর্যন্ত ছাপ হইয়াছে 
দ্বিতীর খণ্ডে হম্পূর্ণ হইবার বিষ ভূমিকায় সম্পাদক লিখিরাচিলেন, বোধ হর 
অগ্তাপিও বম্পূরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ভাষোর উপর অগ্নয় দীক্ষিত পিবার্ক- 
নণিদীপিকা নামক ব্যাথা। প্রণরন কবিয়াছেন। অগ্নর দীক্ষিতের সন্দ্বতন্স্ব তন্্রত 
এই ব্যাখ্যায় প্রকট। অসাধারণ পাগ্ডত্যে পূর্ণ এই ব্যাখ্যা প্রকাশ কখিয়া 
হাণান্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সুধীগণের ধন্ঠবাদাহ্” হইয়াছেন। অগ্নয় দীক্ষত 
শ্রীক্মতে ন'মালিকা নামক প্রকরণ পদ্যে লিখিয়াছেন, তাহাও এতৎসঙ্গে 
গ্রধিত আছে। শিবার্কমণিদীপিকা ও নর্মালিকার় অনেক স্থলে পাঠোদ্ধাৰ 
হয় নাই। প্রাচীন পিখিত গ্রন্থ হইতে পাঠোন্ধার করিতে অপাবগ হইয়! সম্পাদক 
মহাশর তত্তৎগ্থানে শূন্য রাথিয়াছেন। শিবার্কমণিদীপিকার ততৃৎস্থল বাদ 
দলেও অগ্য় দীক্ষিতের পুর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এরপ সর্বত্র 
্বততগ্তা একক ভারতেই সম্ভব । নিজে অদ্বৈতবাদী হইস়্াও বিশিষ্টা্বৈতবাদেব 
যেরূপ অপূর্ব গ্রস্থ পিখিরাছেন, তাহান্ে তাহার অনাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট। 
অগ্নয় দীক্ষিত একাধারে দার্শনিক, বৈয়াকরণ ও আলক্কারিক। 'এরূপ সর্ধতো- 
মুখী প্রতিভ! সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় ন|। 

অগ্লয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকায় লিখিগলাছেন, যে চিন্ন বোম্ম নৃপতির আদেশে 
তিনি শিবা্কমণিদীপিকা প্রণয়ন করেন। চিন্ন বোন্ম বিজয়নগরের রাজা চিন্নটশ্ম 
হইতে পারেন। যাদবাভ্যুদগ্নের ইংরা'জী ভাষায় পিখিত ভূমিকায় এম ভি, গোপাল" 
চারি মহোদয় চিন্নবোপ্ম ও চিন্নটিস্্রকে অগিষ্ন বলি গ্রহণ করিতে সমুৎস্ৃক ।* চিন 
টিন্ম ১৫৭৫ খ্রীষ্টাবে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৯৬ খ্রীষ্টাবে বেস্কট- 
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প্রীত্রীকগ্ঠাচার্য্য। ২৮৫ 


পতি বিজয়নগরের অধীশ্বর হয়েন। চিন্নবোশ্ম ও চিন্নটিস্ম অভিন্ন হইলে ১৫৭৫__ 
১৫৮৬ গ্রীঃ মধ্যে অগ্রয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিক| প্রণয়ন করেন। গ্রীষঠীয় 
যোড়শ শতাব্দীতে শিবার্কমণিদীপিকা বিরচিত হইরাছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | 
৫ম-৬ঠ শতাব্দীতে শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অগ্রন্ন দীক্ষিতের 
অবস্থিতি। এই দীর্ঘ সহত্র বৎসর কাল শ্রীকঠেব ভায্যেব কোনও টাকা! 
প্রণীত হইয়াছে কিন! তাহা বলিতে পাবা যায় না। অন্ততঃ এরূপ কোনও 
টাক। অদ্াব্ধি প্রকাশিত হয় নাই। 

শ্রীক্ভাষ্যের সম্পাদক হালাস্তনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত সংস্করণে স্ত্রার্থ- 
চক্জিকায় শঞ্ষব, রামানুজ, মধ্ৰ ও শ্রীকণ্ঠের মতবাদেব সারাংশ প্রদান করিয়! 
মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। হাতে গ্রন্থখনি অতি উপাদেয় হইয়াছে । 
বোধ হয় অর্থাভাবে সম্পাদক মগাশক়্ গ্রন্থথানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত কারিতে 
পারেন নাই। ইহ! আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা । [ গ্রশ্থ সম্পূর্ণ হইগ্লাছে। সং] 

মৃগেল্‌ সংহিতার ভাষা-_-এই ভাষ্য প্রকাশিত হইর়ছে কিনা বলিতে পাবি 
না। শ্ীকণ্ঠের ভাষ্যের উপব নাঁবায়ণকঠ ব! ভট্রনারাসণ বৃত্তি প্রণয়ন করেন, 
ভর্তৃহরিরও ব্যাখ্যা আছে। অঘোর শিবাচার্যযও টাকা প্রণয়ন করিরাছেন। 
বিগ্ভারণা ( ১৩শ-১৪শ শতাব্দী ) সর্বরদর্শন সংগ্রহে নারাণক্ ও অবোর শিব।- 
চার্যোর ব্যাখাঁর বিষয় লিখিয়ছেন। 'অযরন্ন দীক্ষিত (১৮শ শতান্গীর 
প্রথমভাগ ) ব্যাসতাৎপর্যযনিয়ে বৃত্তি ও ব্যাখ্যাকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন । 


.. আ্রীকাচার্য্য (মতবাদ )। 


আচার্ধ্য শঙ্কবের মতে শিবই পম ব্রন্ধ। শিবের উপাসনায় মুক্তি। ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান বেদাস্তশান্ত্রগমা । শ্রুতির অনুকুল তর্কও ব্রহ্গজ্ঞানের সহয়। ব্রহ্গজ্ঞানে 
নিত্য নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি হয় ও দুঃখের অত্যন্ত সমুচ্ছেদ হয়। অতএব ব্রহ্গ 
জ্ঞানই পরম পুরুতার্থ। | 

রহ্মবিচারে 'অধিকারী-_আচার্যের মতে পূর্বে্ব বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নেব 
পবে ধর্ম্মবিগার। ধর্ম্নবিচাঁ না কবিলে সিদ্ধি অসম্ভব । ক্রহ্ম আরাধা, ধর্ম 
আরাধনা । ধর্ম ও" ব্রদ্দেব আরাধনারাধ্য, সম্বন্ধ। ধর্্মবিচারেরর পরেই 
্রহ্মবিচার। সাঁধন বিনা সাধ্যনি্ত্তি হইতে পারে ন1। ফলাভিসন্ধিবর্জিত 
হইয়া কর্ম করিলে পাপ বিদুরিত হয়। পাপ বিদূরিত হইলে চিত্তপুদ্ধি সম্পাদিত 


ঙ্ 


২৮৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


ইয়। তাহারই ফলে বোধ জন্মে। অতএব কর্ম জ্ঞানের হেতু। আচীর্যের 
সিদ্ধাস্ত এই-_ 
“অতো যাঁবহুৎপন্নাতে জ্ঞানং তাবদনুষ্ঠে়ানি কর্্মীণি। 
ব্রদ্বোধের সাধনরূপ কর্ম্মবিচারের পরেই ব্রহ্মবোধক শাস্ত্ারস্ত সমুচিত। যথা- 
£অতঃ কর্মমণাং ব্রদ্ষবোধসাধনানাং বিচারন্ত অনন্তরং ব্রহ্মবোধকশান্ত্রারস্তঃ 
সমুচিতঃ। 
আচার্ষ্যর মতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল এক, উভয়েরই ফল মুক্তি। তাঁহার মতে 
নিষ্ষাম কর্্মযোগের বলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। শমদমাদ্দির অন্ষ্ঠানে শিবভক্তির 
উদয় হইবে। শিবভক্তিভাবিত চিত্ত মুক্তির জন্য শ্রুতবাক্যসন্দর্ভের প্রতিপাঁদা 
পরম ব্রহ্কে জানিয়৷ উপাসনা! করিবে। আচার্য বলিয়াছেন - 
... *অতো। নিষ্কামনিজধর্্মোপেতো। নিষিদ্ধকাম্য কর্মরহিতো যথাশ্রতিস্থৃতিচোঁদিত- 
কর্ম নুষ্ঠানসম্পন্নচিত্তশুদ্ধিশমাদ্যনুগৃহীতপরমশিবভক্তিভাবিত এব মুমুক্ষুঃ শ্রৃতিসা- 
রেভাঃ শিবাভিধেয়ং পরংব্রহ্গ বিদিত্বা! তছুপাসীতেতি জানোগাঁনাবিখিরপপর্ঃ । 
্ণিআচান্যের মতে জ্ঞান ও কর্খের সমুচ্চর়ে মুক্তি । এ বিষয়টা শঙ্কবের মতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত। রামান্ুজের মতের সহিত ইহার সাম্য বিদ্যমান। রামানুজাচার্য 
জ্ঞান ও করের সমুচ্চয়বাদী এবং কর্ধমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শান্ত্ররূপে 
গ্রহণ কয়িরাছেন। শঙ্কবের মতে কর্ম গৌণরূপে পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন! 
নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠাচারে মুক্তি হয়। এ স্থলে শঙ্কর- 
মত নিরনন করিয়। জ্ঞানকর্মপমুচ্চযস্থাপনই আচার্য্য শ্রীকের বিশেষত্ব। 
অধশ্থই শঙ্করের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ মনে হয়; কারণ, জ্ঞান বস্ততত্ত্র, কিন্ত 
'কর্ম্ম পুরুষের ব্যাপারতন্ত্র । ূ 
বিষয়-_আচার্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়। ব্রক্গবঠারই পুরুষার্থ। কেহ 
'আশঙ্কা করিতে পারেন- ব্রহ্গবিচারযোগ্য নহেন। কারণ, তৎসন্বন্ধে কোনও 
রূপ সন্দেহ নাই। শ্রুতিই বলিয্নাছেন_-“আমাত্মা ত্রহ্ম।” প্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মই 
ব্রহ্ম । অতএব সন্দেহের অবকাশ নাই । আরও বিচারের ফল তদ্বিষয়ক জ্ঞান। 
জ্ঞানটা জেের-পরিচ্ছিন্ন। বেদান্তবিচারমন্ত জ্ঞান ব্রঙ্গকে পরিচ্ছিন্ন করে কি না? 
যদি পরিচ্ছিন্ন করে তাহা হইলে ব্রদ্ধ পরিচ্ছিন্ন হছন। পরিচ্ছিন্ন ন! করিলে ব্র্ধ 
যথাবৎ প্রকাশিত হইতে পারেন না । আরও ব্রহ্মবিচারের কোনও প্রয়োজনীয় 
নাই। যর্দি বল--মুক্তিই প্রয়োজন। তহৃত্বরে বলিব--অনা্দিসিদ্ধ সংসারের 
বিলয় অসস্তব। এই সকল আশঙ্কার উত্তরে আচার্ধ্য শরীক বণিয়াছেন--রঙ্- 


রী 
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'বচার আবশ্তক। কারণ, ব্রহ্গসন্বদ্ধে জ্ঞান সন্দিপ্ধ। অতএব ব্রক্মবিচারের 
বিষয়। আত্ম! সংসারী, ব্রহ্ম অসংসারী। উভয় কি প্রকারে এক হইতে পারে 2 
পরম্পরবিলক্ষণ বস্তব এক হইতে পারে না। অতএব সংশয়ের স্থল 
আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে “অননং ব্রহ্ম” পগ্রাণো ব্রহ্ম” “মনো ব্রহ্ম” “বিজ্ঞানং 
ব্রহ্ম” “আদিত্যো ব্রহ্ম” “নারায়ণপরং ব্রহ্ম প্রভৃতি বহু সন্দেহের স্থল বিদ্যমান। 
অতএব ব্রহ্ম বিচারের বিষয়। 

এ সম্বন্ধেও শঙ্করের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতেব পার্থকা আছে। শঙ্কর আত্ম 
বিচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আত্মাসপ্বন্ধেই লোকের জ্ঞান সন্দিদ্ধ। আত্মাই 
অহংপ্রত্যয়গম্য বলিয়া বিষয়। শঙ্কর তাই বপিগ্নাছেন--নৈকান্তেনাবিষয়ম্। 
কিন্ত বর্ম বা নিরূপাধিক আত্মা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না । আত্মা 
বঙ্ষই গ্ঞানন্বরূপ। ব্রক্ষ জ্ঞানেব বিষদীভূত হইলে পখিচ্ছিন্ন হন। পরিচ্ছিন্ 
হইলেই মূর্ত, মূর্ত হইলেই অনিত্য। দৃগ্ত বস্ত জড়। জড়ের বিকাব অবণ্ত- 
স্তাবী। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষর । উপাসনার ফলে ব্রহ্গসাক্ষাৎকার 
হয়। শঙ্করের মতে আত্মা নিত্যমুক্ত। আত্মা নিয়তই ব্রঙ্গ। ভেদ কেবল 
ওপাধিক। পারমার্থিক ভেদ নাই । শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম বিভু, আত্ম৷ অণুং 
উপাসনায় জীবাত্ম! ব্রদ্মের সমান গুণ লাভ করে। এস্থলেও শ্রীকণ্ঠের সহিত 
বামান্ুনের সাদৃস্ত বর্তমান । তবে শ্ীকথের মতে শিবই পবম ত্রহ্ম, রামামুজের 
মতে বিষুই পরম ব্রহ্ম । এই মাত্র পার্থক্য । 

সম্বন্ধ -উপনিষদ্বাকাবলেই ব্রহ্ষজ্ঞ।ন সম্ভব, এজন ব্রন্গ প্রতিপাদ্য, উপনিষদ- 
বাক্য গ্রতিপাদক। অতএব প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকই সন্বন্ধ । আচার্য্য বলিতেছেনস্ 

? “ততঃ সকলচিদচিদ্প্রপঞ্চকারপরমশক্তি বিশিষ্টাদ্বিতীরবৈভবস্ত সকলনিগমপার- 
সামরগ্তনিধানন্ত ভবশিবশর্বপশুপতিপরমেশ্ববমহাদেবরুদ্রশস্তু প্রভৃতিপর্য্যায়বাচক- 
শব্দসারপ্রকাশিতপরমমহিমবিলাগস্ত ন্বশেষভূতনিখিল্লচেতনসমুপাদনাম্থুগুণসমুদ্দিত- 
নিজপ্রসাদসমপি স্পুরুতার্থনার্থন্ত পরব্রঙ্ধণঃ প্রতিপাদকমুপনিয্ছান্ত্রং বিচারণীয়ম্‌।” 
4 শিবই পরব্রহ্গ। তিনিই চিদচিতপ্রপঞ্চকারে পরিণত। তিনিই অনুগ্রহ 
করিয়। জীবকে পুরুষার্থ প্রদান করেন। তাহার অনুগ্রহেই জীব তাহার 
সমানগুণতা প্রাপ্ত হয়। তাহাকে প্রতিপাদদন করাই উপনিষদের তাৎপর্য্য। 
আচার্য্ের সিদ্ধান্ত এই-_ 

“ততো বেদাস্তশাস্ত্রৈকগন্যং ততপ্রমাণকং ব্রদ্ষেতি সিদ্ধম্‌ । 
এস্থলেও শকরের সহিত সামান্য পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে বর্গ 


২৮৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


বেদাস্তগ্ম্য বটে, কিন্ত বেদান্ত “নেতি নেতি' একট নিষেধমুখেই ব্রন্ধকে প্রতিপাদন 
করে। শঙ্করের মতে জন্মাদিশ্রুতি ব্রন্মের উপলক্ষণ, কিন্তু শ্রীকঠেব মে 
জন্মার্দি শ্রুতি ব্রন্মের লক্ষণ নির্দেশ করে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম শব্দের অবিষ্য়। 
তি'ন “ অবাত্মনসোগোচবম্‌।” তিনি বাক্য ও মনের অগোচর | শ্রীকঠের মতে 
তিনি উপনিষদ্বাকব গোচর। শঙ্কবের মতে বেদাদি শান্্ও অবগ্থাব ব্ষি্ 
জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদের তাৎপর্য্যও থাকে না। শ্রীকণ্ঠেব মতে বেদ সর্বার্থাবভামক 
বেন সর্বত্র মুখ্যতঃ প্রকাশ না করিলেও লক্ষণাঁবলে, সামান্ত ও ৪ বিশেষবনে 
প্রকাশ করে। 

প্রয়োজন-আচার্ধয শ্রীকণ্ঠের মতে জীবের পাঁশবিমোচনই প্রয্নোম 
নিত্য নিরতিশয় জ্ঞ'নানন্দন্বরূপ ঈশ্বরের সমান গুণ প্রাপ্ুরূপ কৈবল্যই প্রয়োঞজন। 
ঈশ্বরের প্রপাদেই এই মুক্তি লভা। উপাসনায় গ্রীত হইয়া তিনি এই মুক্তি প্রধান 
করেন। আচার্য্য বলিতেগ্বেন-- 

“তন্ধ শ্রবণমননাদানিশ্চিতস্ত তক্তিজ্ঞানবিশেষাভিমুখস্ত পরমকারুণকস্ত 
মহাদেশিকস্ত সর্বান্সগ্রাহকম্ত শিবন্ত পরব্রঙ্গণঃ প্রসাদাতিশরেন অন্যাধিকাবিণঃ 
প্রধবস্তপাশপটলা প্রত্যক্ষীভূতনিরতিশরজ্ঞানাননস্বরূপা. তত্দমান গুণনাা 
কৈবলালক্্মীঃ গ্রয়োজনং চ ভবতি 1” 

মুক্তিই প্রত্বোক্ষন। প্ররোজন না থাকিণে কোনও ব্যক্তি কোনও কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হয় না। জীবের স্থথ লক্ষ্য, আনন্দ লক্ষ্য। আনন্দপ্রাপ্তি মুক্তিতে সম্ভব 
বেদাস্তবিচারবলে আনন প্রাপ্তি হয়। অভএব নে্দান্তসামাংসা সপ্রয়োজন। 

 শঙ্কবেব মতেও মুক্তি প্রয়োজন । কিন্তু উভদ্মতে পার্থক্য আছে 
শঙ্কত্রের মতে অবিগ্ভার নিবৃত্তিই মুক্তি । অবিগ্ভার নিবৃত্তিই প্রয়োজন। শঙ্কবের 
মতে মুক্তি ক্রিগ্াসাধা নহে। মুক্তি আপ্য, উৎপা্ঘ, সংস্কার্ধ্য বা বিকার্ধ্য নহে। 
আত্ম নিতামুক্ত। অজ্ঞান বিদুরিত হইল্ইে আত্মার শ্বরূপপরিজ্ঞান হয়, তাহাই 
মুক্তি। মুক্তি জন্বস্ত হইলে অনিত্য হইবে । কিন্তু কেহই অনিষ্ঠা মুক্তি কামনা 
করিতে পাবেনা । ছুঃখের নিবৃত্ত ও পরমানন্দগ্রাপ্তিই লক্ষ্য। মুক্তি অনিত্ত 
হইলে ছুঃথ অনিবাধ্য। শঙ্করের মতে তাই মুক্তি, নিত্যসিদ্ধ। অবিদ্যার অন্তই 
প্রকৃত মুক্তি । শঞ্চর বলেন জন্বস্ত অনিত্য, ঘটপটাদির উৎপত্তি আছে অতএব 
বিনাশও আছে, ক্ষয়ব্যয়ও আছে । সিন্ধবস্তর উৎপতিও নাই, অন্ঠান্ত বিকারও 
»নাই। শ্রীকঠের মতে মুক্তি লভ্য, মুক্তি ক্রিয়াদাধা, মুক্তি উপাসনার ফল। 
শঙ্করের মতে এইরূপ মুক্তি ন্বর্থবিশেষ। এই মুক্তি আপেক্ষিক। এন্থলেও 


রীস্্ীকণ্ঠাচার্য্য ২৮৯ 


রামানুজাচার্য্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের কিঞ্চিত সাদৃশ্য আছে; তবে রামানুজ 
চিরদাস্ত স্বীকার করেন। শরীক দ্াস্ত অঙ্গীকার করেন না। তাহার মতে 
মুক্তিতে গুণসাম্য হয়, ঈশ্বরের ন্যায় এশ্বরধ্য লাভ হয়। রামান্থজের মতে 
উপানন৷ দ্বার ঈশ্বরের প্রসাদে মুক্তি লাভ হয় কিন্তু এই ঈশ্বরের ন্যায় এষ্বর্ধ্য 
লাভ হয় না। ঈশ্বর প্রসাদে মুক্তি হয়, এ অংশে শ্রীকঠের সহিত সৌসাদৃশ্থ 
বর্তমান। 
এই আচাধ্যের মতে ব্রঙ্গ সগ্তণ ও সবিশেষ । তাহার অপার মহিমা, 
তাহার অনন্ত শক্তি, ব্রহ্ম নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদিশক্তিবিশিষ্ট। পাপের কলঙ্ক 
তাহাতে নাই । এই আচাধ্য বুলিতেছেন-__“নিরম্তনমন্তোপপ্রব-কলঙ্ক-নিরতিশয়- 
জ্ঞানানন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়বন্ধং হি ত্রহ্ষত্বম। ত্রন্ধ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, 
তিরোভাব ও অনুগ্রহের কর্তা; সৃষ্টি প্রভৃতিই ব্রঙ্গের কৃত্যপঞ্চক। চেতনা- 
চেতন গ্রপঞ্চ বিলাস তাহারই রচনা । তিনিই চেতনাচেতন জগন্দ্রপে 
পরিণত হন | সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান শিবই ব্রদ্ধ। তিনিই জগতের কারণ । 
ভব, শর্ব, শিব, পণুপতি, পরমেশ্বর, মহাদেব, রুত্র, শু প্রভৃতি ্রহ্ষের পর্য্যায় 
শব্দ তিনিই জীবের অভীষ্টপ্রদ, তিনিই মুক্তিদাতা। আনন্দাদি ধর্মের 
বরদ্মেতেই পধ্যবসান। বর্গ সর্বজ্ঞ, নিত্যতৃপ্ত, অনাদি .জ্ঞানম্বরূপঃ তিনি স্বতন্ত্র 
তিনি অলুপ্তণক্তি, তিনি অনন্তশক্তি। তাহার বাহ করণ ইন্্রিয়াদি নাই, 
তথাপিও নিখিল বস্ত্র তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি সর্বজ্ঞ; তিনি 
সর্বজ্ঞ বলিয়াই জীবগণের কর্ধান্থৰপ ভোগের বিধান করিতে পারেন। তিনিই 
কর্মকলদাতা, ব্রদ্ম নিষফলঙ্ক ও নিরতিশয় আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া নিত্য 
তৃপ্ত। ইন্জরিয়সাহাব্যে ব্রদ্মের আনন্দ ভোগ্‌ করিতে হয় না, মনদ্ধারাই তিনি 
॥/ আনন্দ ভোগ করেন, 'ব্রদ্ষনো মনসৈব মহানন্দাহগভবো ন বাহৃকরণ* 
দ্বারা +॥ সকল প্রপঞ্চের পরিণামিনী শক্তিই পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তিই 
চিদস্থর। ব্রন্ষের চিচ্ছক্তি হইতেই জগতের, পরিণাম। জ্ঞানরূপ শক্সিবলেই 
বন্ধ স্খান্থভব করেন। তীহার নিরতিশয় জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। তাই তিন্লি 
অনাদিবোধস্বরূপ। তাহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ বলিয়। তাহাতে সংসারদোষ 
সংস্পর্শ নাই। জড় ও অজড় জগতের প্রেরক বলিয়া তিনি গ্বতন্ত্র। ত্রহ্মই 
সর্ধকর্তা। তাহার শক্তি স্বাভাবিক, তাহার শক্তির কখনও লয় হয় না, তাই 
তিনি অলুপ্তশক্তি। তাহার শক্তি অপরিচ্ছিন্না বলিয়াই অনস্ত। আচাধ্যের, 
িদ্ধান্ত এই-- চি চিওপরপকরপশকতিবিশিং ্বাউাবিকমেব ব্রণ: 
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কদাচিদপি ন নির্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম।” ক্রন্ম জগতের কেবল নিমিত্ত 
কারণ নহেন, তিনিই উপাদান কারণ। আচাধ্যের মতে বর্ষের শক্তি অনন্ত। 
অনস্তশক্তি বলিয়াই তিনি অপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের সমবায়িকারণ। “অনন্ত- 
শক্তিমন্াদূত্রদ্ষণোহপরিচ্ছিন্প্রপঞ্চসমবায়িকারণত্বং সিদ্ুতি 1”  ব্রদ্ই 
উপাদান কারণ। ক্রহ্গ সর্বদা ও সর্বত্র আছেন, তাই তিনি ভব। তিনি সর্ব- 
ংহারক বলিয়া শর্বব। নিরুপাধিক পরমৈশ্ব্ধ্যবান্‌ বলিয়। তিনি ঈশান। তিনি 
পণ্ড ও পাশের ঈশ্বর বলিয়া! পশুপতি। তিনিই চিদচিদের নিয়ামক, সংসারের 
শোক বিদৃরিত করেন বলিয়াই তিনি রুদ্র। তাহার তেজেই সকল প্রকাশিত। 
কেহই তাহধকে অভিভব করিতে পারে না, তাই তিনি উগ্র। [তিনি নিয়ামক 
বলিয়াই ভীম। 

আচার্য্য শ্রীক্ঠের মতে 'ব্রদ্ম এই» এরূপ পরিচ্ছেদ্র সম্ভাবনা ন। থাকিলেও, 
লক্ষণমুখে ইতরব্যাবৃত্তিবলে পরিচ্ছেদ সম্ভব । লক্ষণদ্বারাই সর্বত্র লক্ষ্যবিষয়ক 
পরিচ্ছেদ। ইতরব্যাবৃত্তিবলেই জ্ঞান হয়। উদ্দিষ্ট ব্রঙ্গের লক্ষণ বেদান্তবাক্য- 
বলে নিরূপিত ও পরীক্ষিত হইলে, সেই সকল লক্ষণ যাহাতে নাই, এরূপ 
সজাতীয় ও বিজাতীয় সকল পদার্থ হইতে যিনি পৃথক তিনিই তরঙ্গ, এরপ 

জন্মে। আচাধ্যের সিদ্ধান্ত এই, 

“জ্ঞেয়েপরিচ্ছেদরূপত্বাজ, জ্ঞানস্ত তদপরিচ্ছিন্রক্ষবিষয়ং ন সম্ভবতীতি 
তদজ্ঞানবিললিতম্‌ ছঘৃগিদমিতি রক্ষণ; পরিচ্ছেদাসম্তবেহাপ লক্ষণমুখেনেতব 
ব্যবৃত্তত।মাত্রেণ পরিচ্ছেপাসম্তবাৎ। লক্ষণেন পরিচ্ছেদে হি সর্বত্র লক্গ্য- 
বিষয়মিতরব্যাবৃত্ততয়া জ্ঞানম্‌। উদ্দিষ্স্য ব্র্ষণো লঙ্গণে বেদাস্তবাক্যৈণি- 
রূপিতে পরীক্ষিতে চ তল্লক্ষণশৃন্েভযঃ সজাতীয়বিজাতীয়েভ্য স্তদিতরসবল 
পদার্থেত্যে ব্যাবৃত্তরূপং যৎ তদ্ত্রক্মেতি বিজ্ঞায়তো॥ 

জগতের স্থষ্টি ধাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম, যাহাতে স্থিতি তিনি ব্রহ্ম 
যাহাতে লয় তিনি ব্রহ্ম, এই সকল ব্রন্মের লক্ষণ। 

/. আচাধ্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিগুণ ও নির্বিশেষ। সগ্তণ ও সবিশেষ 
ভাব মায়িক। আচার্য্য শ্রীকথের মতে সগ্তণ ও সবিশেষ ভাবই পারমাথিক। 
শঙ্করের মতে শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকে। ক্রিয়াই দুঃখের কারণ। 
বদ্ধে ক্রিয়া থাকিলে দুঃখ অনিবাধ্য। ক্রিয়া থাকিলে বিকার অপরিহাধ্য। 
 শঙ্করের মতে তরদ্ধ নিক্ষিয়। শ্রীক্ঠের মতে ব্রহ্ম সক্রিয়। শঙ্করের মতের 
সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য স্থুপরিস্ফুট। রামান্ুজাচাধ্যের মতের সহিত 
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সাদৃশ্য বর্তমান। তাহার মতেও ব্রহ্ম সগ্তণ ও সবিশেষ । শঙ্করের্‌ মতে 
জগৎ ব্রন্মবিবর্ত। শ্রীক্ঠের মতে জগত্ ব্রদ্মের পরিণাম । শঙ্করের মতে জীব 
ও ব্রর্থ অভিন্ন । ভেদ মায়িক বা গুপাধিক | ত্রহ্গ বিষ্বস্থানীয়, জীব প্রতিবিশ্ব 
স্থানীয়। কিন্ত শ্রীকথঠের মতে জীব ব্রন্মের পরিণাম, কারণ ত্রহ্মই চিদচিদের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। শ্রীকঠের মতে জীব ব্রন্ষের কা্য। শঙ্কর 
বিবর্তবাদী। শ্রীক পরিণামবাদী। এস্লেও রামান্ুজাচার্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের 
সৌসাদৃশ্ত বিদ্যমান। রামান্জাচাধ্যের মতেও চিৎ ও অচিৎ জীব ও জড়- 
জগত ব্রদ্মের পরিণাম | শঙ্করের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। কিন্তু জগৎ মায়িক। ব্রহ্ম জগব্ভ্রান্তির আশ্রয়! শ্রীকঠের 
মতেও ব্রদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু জগতের মায়িকত্ব শ্বীকার 
করেন না। এক্ষেত্রেও রামামুজের মত শ্রীকঞ্ঠের মতবাদের অন্থরূপ। 
শক্কবের মতে “জন্মাদি” ব্রদ্মের উপলক্ষণ। শ্রীকঠের মতে লক্ষণ। শঙ্করের 
মতে সর্বদাই ব্রন্মে জগতের অভাব, জীবের ভ্রান্তি নিবন্ধনই জগদ্ভ্রান্তি। 
ভ্রান্তি অপগত হইলে একমাত্র ব্রন্ম অবস্থিত থাকেন, কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে 
জগৎ নিত্য। শঙ্কর জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, ব্যবহারিক 
সত্তা স্বীকার করেন। শ্রীকঠের মতে জগতের পারমার্থিক সত্ব আছে। 

শহ্করের মতে জ্ঞান অপরিছিন্ন ও অখণ্ড জ্ঞান নিরপেক্ষ । শ্রীকঠের মতে 
জ্ঞান আপেক্ষিক (136180%0)। ইতরব্যাবৃত্তিপূর্ববক জ্ঞানোদয় হয়। ইতর 
ব্যাবৃত্তিই আপেক্ষিকতার নিদর্শন ৷ সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্ত হইতে পৃথকৃরূপে 
বোধই আপেক্ষিক জ্ঞান। এস্থলেও শঙ্করমতের সহিত শ্রীকগীয় মতের 
পার্থক্য সপরিস্ফুট। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অপরিছিন্ন, কিন্তু শ্রীকগ্ঠের মতে 
ব্রহ্ম জ্ঞেয। অতএব পরিছিন্ন। শঙ্করের মতে ব্রন্ধ প্রত্যগাতন্বরূপ। 
শ্রীক্ঠের মতে ব্রহ্ম ও আত্ম পৃথক | শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার, স্কুল 
হুম্ম কারণশরীরবিবজ্জিত, কিন্তু শ্রীকঠের মতে ব্রদ্বের অন্তঃকরণরূপ 
হুমম শরীর আছে । 

আজ্ঞা, শ্রীকাচাষ্যের মতে আত্ম! (জীব) অনাদি অজ্ঞান বাসনাবদ্ধ 
কশ্ধফলে নানারপ শরীরধারী, পরবশ। আত্মার শরীরে প্রবেশ ও নির্গম হয়, 
কিন্ত সেই আত্মা বিভূ (নিঃসীম) ও নানাবিধ তাপভোগকারী এবং 
নানা প্রকার। আচাধ্য বলিতেছেন-- 

“অনাস্তজ্ানবাসনাবষটসবিজ্‌ ভিতবিচিত্রকর্দফলভোগী মগুণবহশরীরগ্রবেশ- 
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নির্গমব্যাপারপরবশনিঃসীমতাপসহিষ্ণত্বং তু জীবত্বম্‌ ৮ জীব চেতন, 
জীব বদ্ধ। জীবের শক্তি পরিচ্ছিন্ন। জীব কর্তা, জীব ভোক্তা, জীবাত্মার 
কত্ৃত্ব স্বাভাবিক তাহা দেহাদিরূপ নহে, প্রকাশ্তও নহে। জীবাত্মা 
অব্যাপক নহে, তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা এক নহে, তাহা অকর্তা 
নহে। মুক্ত জীবেরও অন্তঃকরণ আছে। মুক্ত জীব ব্রদ্মের সমান এর 
লাভ করে। জীবের পাশজাল কাটিয়া গেলেই জীব ব্রদ্ষের সমান গুণ প্রাপ্ত 
হয়। জীবের আনন্দ খত্তিত। জীবের পাঁশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্তি হয়; তখন অস্তঃকরণে জীব নিরতিশয় আনন্দান্গভব.করে । আচাধ্য 
বলিতেছেন--*'ইদমেব জ্ঞাপকং ব্রহ্মভাবমাপন্নীনাং মুক্তানীং নিরতিশয়- 
স্বরূপানন্দান্নভব সাধনং বাহাকরণনিরপেক্ষমন্ত্ঃকরণমস্তীতি ।৮ 

এস্থলেও শঙ্করের মতের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। 
শঙ্করমতে আত্মা এক। জীবের নানাত্ব তিনি স্বীকার কবেন না। তাহার 
মতে জীবও এক। কেবল অস্তঃকরণের উপাধিভেদে বহু বলিয়া ভ্রম 
হয়। শঙ্করের মতে জীবের অজ্ঞান স্বাভাবিক নহে, উহা আগন্তক। 
শ্রীকঠ্ঠের মতে জীবের অজ্ঞান স্বাভাবিক । শঙ্করের মতে আত্ম! নিত্যমুক্ত। 
শ্রীক্ঠমতে আত্মা বদ্ধ। উপাসনার ফলে মুক্তি হয়। শঙ্করমতে আত্ম! ও ব্্ধ 
সর্ধাবস্থায়ই অভিম্ন। ভেদ মায়িকঃ ভেদ মিথ্যা! । শ্রীকঠমতে আত্মা বা 
জীব ব্রন্মের কাধ্য। কাধ্য ও কারণের অভিন্নতা বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়- 
ভেদ রহিত হইলেও স্বগতভেদ আছে । এ বিষয়ে শ্রীকের সহিত রামান্ুজের 
সাদৃশ্য আছে। শঙ্কর সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদই 
স্বীকার করেন না । শ্রীক্মতে আত্মা ও ব্রহ্ম পৃথক্‌। এই ভেদের বিশিষ্টতা 
আছে বলিয়াই শ্রীক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকঠের মতে আত্মা বিতু, 
কিন্ত রামান্থজের মতে আত্মা অণু। শ্রীক্ চিরদাস্য স্বীকার করেন না। 
কিস্ত রামান্জ চিরদাস্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীক্মতে মুক্তাত্ব। 
শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রামান্ছজমতে মুক্তাত্মাও নারায়ণের দাস। 
প্রতৃভৃত্য সম্পর্কের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। চিরদাসত্বই তাহার অভিমত। 
প্রীকঞ্ঠাচার্য্যের মতে মুক্ত জীব ভগবানের সমানই এশ্বধ্য লাভ করে। 
শ্রক্মতে আত্মা বিভু, কিন্ত প্রতিশরীরে ভিন্ন। বাস্তবিক এস্থলে 
শ্রীক্ঠমত নিতান্ত অযৌক্তিক। ভোগাপবর্গের ব্যবস্থার জন্য জীবনানাত 
অঙ্গীকার নিতাস্ত অসঙ্গত। আত্মা বি অর্থাৎ ব্যাপক, অথচ প্রতিশরীরে ভিজ 
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ইলে প্রত্যেক শরীরে বহু আত্মার সমাবেশ হয়। তাহাতেও ভোগাপবর্গের 
ব্যাবস্থা রক্ষিত হয় না। এক শরীরে অনন্ত আত্মার সমাবেশ নিতাস্ত 
অসঙ্গত। 

শঙ্করের মতে আত্ম! অকর্তী ও অভোক্তা। কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব ওপাধিক। 
কিন্ত শ্রীক্ঠমতে আত্মার কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব স্বাভাবিক । 

ভ্রস্ক ও জ্ঞগ্গশু বা সশস্ত্র, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাহার পরমা শক্তিতেই জগতের বীজ 
নিহিত। সুক্সরূপে তিনি কারণ। স্থুলরূপই তাহার কাধ্য। ্ক্ম চিৎ ও 
অচিৎবিশিষ্ট ব্রদ্ষই কারণ । স্কুল চিৎ ও অভিৎ্বিশিষ্ট ত্রহ্মই তাহার কার্য 
'সুক্মচিদ চিদ্দিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থল চিদচিদ্িশিষ্ট২ তৎকাধ্যং” | শ্রীকণ্ঠের 
মতে ব্রদ্মই জগতরূপে পরিণত হইয়াছেন । ত্রদ্দের পরমা শক্তিই চিচ্ছক্তি। 
চিচ্ছক্তি চিদাকাশ, চিদাকাঁশই সকল প্রপঞ্চের কারণ। জন্ম, স্থিতি; প্রলয়, 
তিরোভাব ও অনুগ্রহ, এই পাঁচটা ত্রঙ্দের কৃত্যপঞ্চক। শ্রীক্মতে ত্রহ্গ 
অনস্তশক্তি বলেই কার্য ও কারণ। শ্ীক পরিণামবাদী। 

সষ্টিতত্বেও শঙ্কর ও শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। শঙ্কর বিবর্তবাদী 
শ্রীক্ঠ পরিণামবাদী। এস্থলে রামান্থজের সহিত শ্রীকণ্ঠের শৌসাদৃশ্ । শঙ্কর- 
মতে জগৎ মায়া । শ্রীক্ঠমতে জগত ব্রদ্মের কাধ্য বা পরিণাম । শঙ্কর-মতে 
মিথ্যাপ্রপঞ্চের আশ্রয় ব্রন্মই সং। শ্রীকঠ-মতে জগৎ বা স্থষ্টিই সৎ। ত্রহ্মই 
জগৎ্। শ্রীকঠমতে অনন্ত পরম! শক্তিবলেই ব্রহ্ম কাধ্য ও কারণ। এস্থলে 
গৌড়ীয় ট্ৰষ্ণবাচার্ধয বলদেবের মতে অচিস্ত্যশক্তিবলেই ব্রহ্ম চিৎ ও জড় 
জগতে পরিণত হন। শ্রীক% যাহাকে অনন্ত পরম! শক্তি বা চিচ্ছক্তি বা 
চিদস্বর বলিয়াছেন, তাহাঁকেই বৈষ্কবাচা্য অচিস্ত্যশক্তি বলিয়াছেন । 

মুক্তি আচার্য্য শ্রীক্ঠের মতে শিবতাপ্রাপ্তিই মুক্তি । শিবের সমান 
এশ্বধ্য লাভ ও:নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তিই মুক্তি । তাহার মতে মুক্তি সাধ্য; 
মুক্তি উপাসনার ফল। ব্রদ্ষকে জানিয়া উপামনা করিলে মুক্তি হয়। 
মুক্ত পুরুষেরও অন্তঃকরণ আছে, সেই অন্তঃকরণসাহায্যে মুক্ত পুরুষ 
নিরতিশয় আনন্দান্থভব করেন। তাহার মতে ক্রদ্ষের প্রলাদে মুক্তি হয় 
আচাধ্য বলিতেছেন,_-“তত্র শ্রবণমননাদিনিশ্চিতস্ত ভক্তিজ্ঞানবিশেষাভি- 
মুখ্য পরমকারুণিকম্য মহাদেশিকস্য সর্বান্থগ্রাহকত্ত, শিবস্ত পরত্রদ্ণ 
প্রসাদাতিশয়েনাম্ত অরধিকারিণঃ  প্রধবস্তপাশপটলাপ্রত্যক্ষীভূতনিরতিশয়- 
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জ্ঞানানন্দম্বরূপা তৎসমানগুণসারা কৈবল্যলক্্মী প্রয়োজনং ভবতি।” 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাশ বিদুরিত হয়, ঈশ্বরের সমান জ্ঞানানন্দরূপ কৈবল্য লাভ 
হয়। আচাধ্যের সিদ্ধান্ত এই--অত উপাসনারপ _ জ্ঞানং মোক্ষফলং 
বিধীয়তে |” 

শঙ্করের মতে জ্ঞানে মুক্তি। অবিষ্যার অন্তই মোক্ষ। অজ্ঞান বিদুরিত 
হইলেই মুক্তি স্বপ্রকাশ। মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য নহে। মুক্তি উৎপাগ্, বিকার্ধ্য, 
আপ্য, বা সংস্কারধ্য নহে। জ্ঞানই মুক্তি। আত্মা নিত্যমুক্ত। অজ্ঞানবদ্ 
বলিয়া ভ্রান্তি হয়। ভ্রান্তি নিরন্ত হইলেই- অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই-নিতা 
মুক্ত আত্মন্বরূপের স্কন্তি হয়। এস্থলেও শ্রীক্ঠের সহিত শঞ্চরের মতভেদ 
পরিষ্ফুট। এ বিষয়ে রামান্থজের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতসাম্য আছে। উভয়ের 
মতেই উপাসনার ফলমুক্তি। কিন্তু রামান্গজমতে ভগবানের দাস্তই মুক্তি। 
শ্রীক্ঠমতে শিবতাপ্রা্থি--বাঁ ভগবৎসমতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। শঙ্করের মতে 
আনন্দ আত্মার স্বরূপ; কিন্তু শ্রীক্ঠমতে আনন্দ অ্গভবের বস্ত। ব্রঙ্গও 
মনোদ্ধার আনন্দাচভব করেন । মুক্ত পুরুষও মনোদ্বারা আনন্দান্ুভব করেন। 
বাস্তবিক এক্ষেত্রে আনন্দ দৃশ্ঠ বসত হয়। দৃশ্য জড়। জড় বিনাশী। এস্থলে 
নিরতিশয় আনন্দের অভাব হইয়া! পড়ে: আনন্দের নিত্যতা থাকেনা । 

ভত্ত্রমস্নি শ্বাক্্য__ আচার্য্য শ্রীক্মতে “তত্বমসি” মহাবাক্য উপাসনা- 
পর। “তুমিই সেই, এরূপে উপাসনা করিতে হইবে । এ বিষয়েও শঙ্করের 
সহিত মতভেদ আছে । কারণ, শঙ্করের মতে “তত্বমসি” মহাবাক্য ব্রহ্মাত্বৈক্য- 
পর। জীব ও ব্রন্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনেই “তত্বমসি” মহাবাক্যের তাৎপর্য । 

5দ্ক__আচাধ্য শ্রীকের মতে বেদ অপৌরুষেয় । বেদ শিবের বাক্য। 
বেদ অন্রান্ত। বেদাস্তবাক্যের ব্রদ্মেতেই সমন্বয় । কেবল সিদ্ধ ব্রদ্দেতেই 
বেদান্ত বাক্য পধ্যবসিত নহে, বেদাস্তবাক্য বিধিও নির্দেশ করে। আচাধ্য 
বলিতেছেন,--“ন কেবলং ব্রহ্মপর1 বেদাস্তাঃ কিংতু “আত্মা বা অরে দ্রষ্টবা” 
ইত্যাদিষু তজংজ্ঞানবিধিপরা অপ্জ্ঞায়ন্তে ।” তাহার মতে বিনিয়োগ বিধিপরও 
বেদান্ত বাক্য বিছ্মান। “আত্মানং পশ্তেৎ”) এস্বলে বিনিয়োগ 
রহিয়াছে; মোক্ষকাম শঙ্গাদিযুক্ত ব্যক্তি ত্রহ্মজ্ঞান সম্পাদন করিবে--এইস্থলে 
প্রয়োগ বিধি রহিয়াছে । শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই,__“বেদান্তবাক্যানামপি 
্রহ্মপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষোপকারকং প্রত্তি বিধায়কত্বং চ যুক্তমেব। 
তাহার মতে বেদান্ঠবাক্য সকল জ্ঞানোপাসনার বিধি প্রদান করে। আচার্যের 
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তে ত্রহ্গজ্ঞানে শ্রুতিই প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ নহে। শ্রুতির অনুকুল 
অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে । তিনি বলিয়াছেন, 
_-“অতো নানুমানগম্যং ব্রহ্ম ভবতি। কিঞ্। শ্রুত্যান্গুণ্যাৎ অন্ুমানমপি ব্রহ্মণি 
গ্রমাণং ভবতু নাম” 

শঙ্করও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে 
সকল আচাধ্যগণের অভিমত একরূপ। ব্রহ্ষবিচারে বেদাস্তবাক্যের প্রামাণ্য 
সর্বোপরি এবি শঙ্করের মত শ্রীক্ের মতের অনুরূপ । শ্রুতির অনুকুল তর্ক 
পঙ্ধরেরও অন্ুমৌদিত। কিন্তু শঙ্কর শ্রুতি ও অনুভূতি এই উভয়েরই প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়াছেন । এই অংশে শঞ্ষরের মতের বিশেষত্ব আছে। 

শ্রীকঠের মতে বেদান্তবাক্য কেবল ত্রহ্ষপর নহে, বিধিপরও | এই সিদ্ধাস্ত 
আচাধ্য শঞ্চরের একান্ত অনভিমত। শঙ্করের মতে বেদাস্তবাক্য সকল সিদ্ধ 
্রক্ষবস্থপর | সিদ্ধবস্তপ্রতিপাদনই বেদান্তবাঁক্যের তাত্পধ্য। তাহার মতে 
বিধির কোনও সংম্পর্শহই নাই; কারণ, জ্ঞানে বিধির অনুপ্রবেশ হইতে 
পাবেনা । 

বেদান্তবাক্যের বিধিপবতা সর্বজ্ঞাত্মমুনি বিশেষ ভাবে সংক্ষেপ- 
শারীরকে খণ্ডন করিয়াছেন । তীহার মতে শবণাদির নিয়মবিধি তাৎ্পর্য্য নির্ণয় 
দ্বারা ব্রহ্গজ্ঞানেব অন্তরায় পুরুষের অপরাধ নিরাস করে মাত্র । শ্রুতির “দ্রষ্টব্য 
ইত্যাদি কেবল স্তবতি মাত্র, ব্রহ্মদর্শন হয় না। ইহাতে লোকের রুচি জন্মাইবার 
জন্য জরষ্টব্য প্রভৃতি রোচক বাক্যের ব্যবহার । 

ভ্রক্ষন্ত্ি্যা্স শুভাপ্ি-ান্র _আচাধ্য শ্রীকণ্ঠমতে ত্র্মবিদ্যায় 
শৃদ্রাদির অধিকার নাই,-“নান্তি শূর্দাণাং বরহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।৮ তাহার মতে 
শূদ্রগণ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি শ্রবণ করিলে তাহাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে 
তাহাদের পাপক্ষয় হয়। তিনি বলিয়াছেন--*শুদ্রাণাৎ ইতিহাসপুরাণ 
শ্রবণান্জ্ঞানং তু পাপক্ষয়ফলম্‌।” এস্থলে শঞ্করের মত অনেক উদার, শঙ্কর 
বলেন,--“জ্ঞানশ্তৈকান্তিকফলত্বাৎ।” শুক্াদির ও ইতিহাস পুরাণাদির 
সাহায্যে জ্ঞানোদয় হইতে পারে। শূদ্রাদির বেদাধিকার না থাকিলেও 
ইতিহাস পুরাণাদিতে অধিকার আছে। 

সকম্ঘ ও ভভ্ত।ন-_আচার্ধ্য শরীক কম্ম ও জ্ঞানের সমুষ্চয়বাদী। তাহার 
মতে কর্ন মুক্তির কারণ। তাহার মতে ধশ্ব মীমাংস! ও ব্রদ্ষমীমাংসা৷ উভয়ই 
এক শ্ান্্। ধর্দ্মীমাংসা মুক্তির উপায় ব্রহ্ষপ্রাপ্ধির উপায় নির্দেশ করে। 


২৯৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস 


প্রথমে কাম্যকম্ম ও নিষিদ্ধ বজ্জন। তৎ্পরে নিষ্কাম কর্মযোগ আশুয়। 
নিষ্কীম কম্মযোগে চিত্তগুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞান ও ভক্তি। ভক্তির 
দু়তায় উপাসনা । উপাসনার ফলে মুক্তি। তাহার মতে, ত্রঙ্গকে শান্্মুখে 
জানিয়া উপাসনা করিলে ঈশ্বরের সাম্য লাভ হয়। 

এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত মতের পৃথকৃত্ব আছে। শঙ্কর ক্রমসমুচ্চয়বাদী। 
শঙ্করমতে কর্ম অজ্ঞান। উপাসনাদির ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশ্ুদ্ধিব 
ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে জ্ঞানপ্রা্ি, তৎপরে জ্ঞানে মুক্তি। 
শ্রীকঠের সহিত রামানজাচাধ্যের সাশ্য আছে। তবে শ্রীক্ঠের মভে 
ভগবানের সহিত অভিন্নবোধে উপাসনা] শিদ্ধ, কিন্ত রাগান্গজের মতে পুথকৃত্ব 
রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে । 


মন্তবা | 


সগ্তণ ব্রহ্মবাদী শ্রীক্ রামান্ুজাচার্ষেযর ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | বিশিষ্ট- 
শিবাদ্বৈতই শ্রীকঠের অভিপ্রেত। সগ্ুণভাব মায়িক বলিলে শঙ্করের মতের 
সহিত সাদৃশ্ত থাকিত। সগুণের উপাসনা জ্ঞানের সহকারী উপায়। ইহা 
শক্করেরও সম্মত। অগ্নয়দিক্ষিত (১৫৫০-_-১৬২২) অদ্বৈতবাদী আচার্যা 
হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতপর শ্রীকের ভাষ্য ব্যাখ্যাকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সঙ্গত। অদ্বৈতাত্জ্ঞানই বেদান্তসম্মত। সগুণোপাসনা ত্রঙ্গজ্ঞানলাভের 
পরম্পরাক্রমে উপায় মাত্র। তিনি বলিতেছেন-- 


“যছ্যপযদ্বৈত এব শ্ররতি শিখর গিরামাগমানাং চ নিষ্ঠা 
সাকং সর্ববেঃ পুরাণ স্থৃতিনিকর মহাঁভারতাদি প্রবন্ধৈঃ 
তত্রেব ত্রহ্ষস্থত্রাণ্যপি চ বিমুশতাং ভ্রান্তি বিশ্ান্তিমন্তি 
প্রত্বৈরাচারধ্য- রত্বৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করা দ্যৈন্তদেব ॥ 
তথাপ্যনু গ্রহাদেব তরুণেন্দু শিখামণেঃ | 

অদ্বৈত বাসন! পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা ॥৮ 


€ শিবার্কমণিদীপিকা--১ পৃষ্ঠা । ) 


শ্রীপ্্ীকগাচার্ধ্য ২৯৭ 


অদ্বৈতবাসনা লাভ করিবার জন্য শিবের উপাসনা আবশ্তক। এস্থলে 
সগ্তণ উপাসনা ঈশ্বরের প্রীতি হয। জীবের অদ্বৈততত্বে গ্রীতি জন্মে । 
অধিকারীর তারতম্য ধরিলে শ্রীকঠেব মত অদৈতাত্মজ্ঞানেব সোপান । 

বেদান্তস্থত্রগুলির সম্বন্ধে মৃতভেদ আছে । শ্রীকমতে প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পাদ *ম স্থত্র-_“প্রতিজ্ঞাবিবোধাৎ”। কিন্তু এই স্থত্র শঙ্কর ধরেন নাই। 
শঙ্কর ইহার পূর্বব স্তরের ( হেয়ত্বাবচনাচ্চ |) “চ” পদের ব্যাখ্যায় এই স্তরের 
ব্যাখ্যা সংগৃহীত করিযাছেন। রামানুজাচার্ধ্য এই স্থৃত্রটীকে পৃথক্‌ স্তর রূপে 
গহণ করিয়াছেন। আচাধ্য নিশ্বার্ক, শ্রীনিবাস, কেশবকাশ্মীরভট্র, বলদেব ও 
মধ্বাচাধ্য এ স্থত্রটী পবিগ্রহ কবেন নাই | ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ১৬ শ্থত্র-- 
শ্রীকগের মতে “অতএব স ব্রহ্ম” এই হৃত্রও আচার্য্য শঙ্কর গ্রহণ করেন নাই। 
কিন্ত আচাধ্য রামানুজ এই সুত্র গ্রহণ করিযাছেন। স্থত্রপরিগ্রহ সম্বন্ধে 
আচার্য্য শ্রীকঠ ও বামানিজে সাদৃশ্য আছে। স্থতরাং শঙ্কবের সঙ্গে বৈষম্য 
ঘটিয়াছে। অধিকরণ সম্বদ্ধেও শঙ্কর ও শ্রীকঠে পার্থক্য আছে। 

অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য সর্ধজ্ঞাত্মমূনি শ্রীকঠের নানাজীববাদ ও বেদান্ত. 
বাক্যের বিধিপরত্ব সবিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীকের মতবাদখণ্ডনের 
প্রচেষ্টা সংক্ষেপ শারীবকে পরিস্ফুট। শ্রীকণ্ঠ, শাস্কবমত খগণ্ডনের জন্ত যেরূপ 
চেষ্ট( করিয়াছেন, সর্বাজ্ঞাত্মমুনিও সেইরূপ শ্রীকগমতবাদ নিরাস করিয়াছেন । 

শ্ীকণ্ঠের অস্ত্যদয়ে শাঙ্কবমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরস্ত হইল। শঙ্করের 
কেবলজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে শ্রীক£ সমর ঘোষণ। করিলেন। ভক্তিবাদের 
শীতল ক্রোড়ে সাধারণকে আহ্বান করিলেন । শ্রীক£ঠ শিবপর বেদান্তন্থত্রের 
ব্যাখ্যা করিয়া শৈবসম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষ। কবিলেন। 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাঙ্করমতের প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইয়াছে । শ্রীক্ঠের 
ভাস্বুই তাহার সাক্ষী। ভক্তিবাদই শ্রীকঠের বিশেষত্ব । শঙ্করের মত 
উচ্চাধিকারীর পক্ষে সহজ । শ্রীক্ঠের মতবাদ সাধারণের পক্ষে গ্রাহথ। 
উপাসনার প্রাধান্তে তাহার মতবাদ সাধারণের উপভোগ্য । ইংরাজী ভাষায় 
শ্রীকণ্ঠের মতবাদকে প্যান্থিস্ম্‌ (68708) ) বলা যাইতে পারে । শ্রীকণ্ঠের 
সহিত ইউরোগীয় দার্শনিক ম্পিনৌজার ([10০97% ) সহিত সাদৃশ্ত আছে। 
৭101007%এর “&10 0: 1069]199698115001” অর্থাৎ 40691190608] 1056 ০৫ 
9০৫+ ই শ্রীকণ্ঠের “ভক্তি-দ্ঞান” | 91%708% এর মতে ভগবানই জগদ্রূপে 
পরিণত। শ্রীকঠমতেও তাহাই । 3170:8এর ঈশ্বরও সগ্তণ ও সক্রিয়। 


২৯৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস 


প্রীকঠের তাহাই । ৪7100%এর মতে [0 78 079 দা) (০৮. 
ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই মুক্তি বা পুরুষার্থ। শ্রীক্ঠের মতেও তাহাই। 
তবে ৪0/0058  901)868০৩ বা পদার্থনির্বিশেষ। কিন্তু 3010028 
নির্বিশেষের পরিণাম স্বীকার করায় উহা৷ এক প্রকার সবিশেষ হইয়াছে । 

এদিকে শৈবমতের আলোচনা! একেবাবে কখনও নির্বাপিতত হয় নাই। 
বিচ্যারণ্য যখন “সর্ববদর্শনসংগ্রহ” প্রণয়ন করেন (১৩শ--১৪শ শতাব্দী ) তখনও 
শৈবমতের প্রসার প্রতিপত্তি ছিল। শ্রীকণ্ঠের পরে ভট্টনারায়ণ,তৎপরে ভর্ভৃহরি, 
ও তৎপরে ১*ম শতাব্দীতে ভোজরাজ, ততপবে অঘোর শিবাচার্ধ্য প্রভৃতি 
আচাধ্যগণ শৈবমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল আচার্ধ্যগণ ব্রহ্ষস্ত্রেব 
কোনও টীক। প্রণয়ন কবিয়াছেন কিনা বলিতে পাবি না,অথবা কোনও প্রকবণ- 
গ্রস্থ লিখিয়াছেন কি না, তাহাও জানা যায় না । কিঞ্ত শৈবাগমেব নানাব্ূপ 
ব্যাখ্যা ও তৎ্সন্বন্ধীয় প্রকরণ লিখিযাছেন। 

অষ্টম শতাব্দীতে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি পূর্বমীমাংসক ও শ্রীকণ্ঠের আক্রমণ হইতে 
শাঙ্করমতবাদ রক্ষাকল্পে “সংক্ষেপশারীবকণ লিখিয়াছেন। তীহাব সময 
শ্বীক্ঠের মতবাদ যে প্রসার লাভ করিযাছিল, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। নানা- 
জীববাদ প্রভৃতি খগুনই তাহার নিদর্শন | 


হাল কহে 


(৯ম ও ১০ম শতাব্দী ] 


প্রারস্ত ভূমিকা । 


অষ্টম শতাবীর শেষভাগ হইতে ভারতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নবযুগের সুচনা 
ইইয়াছে। সর্বজ্ঞাত্বমুনির সময় হইতে অদ্বৈতমতের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে'যে এমন শতাবী শেষ হয় নাই,যে শতাব্দীতে নৃতন নৃতন 
আচার্য্ের অবির্ভাব হয় নাই । এই সময় হইতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নবজীবনের 
উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকতাপ্রবণ ভারতীয় জাতির বিশেষত্ব সকল 
ক্ষেত্রেই ফুটিয়া উতিয়্াছে। *ম ও ১*ম শতাবী ভারতের দার্শনিক ক্ষেতে 
অপূর্বমনীধার যুগ। এই সময়ে ভেদাতেদবাদী বৈদাস্তিক ভাস্করাচা্যের 


ভেদাভেদবাদ ২৯৯ 


আবির্ভতাব। এই সময়ে সর্বতন্ত্স্বতন্ত্ব বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ প্রতিভারু 
বিকাশ। এই সময় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামান্জের পরমগুরু যামুনাচার্য্যের 
অভ্যুদয়। এই সময় শৈবাচার্ধ্য ভোজরাজেব মনীষা প্রকট । সর্বত্রই এক 
নব আশার সঞ্চার । এই যুগ প্রতিভার যুগ। এই যুগ বিচারমল্লতার যুগ। 
এই যুগে ভাষার প্রাঞ্জলত্ব, ভাবের গার্ভী্ধ্য সর্ববজ্ই পরিস্ফুট। একদিকে শাঙ্কর- 
মতের প্রতিপত্তি, অন্যদিকে শাঙ্করমতের উপর আক্রমণ; আপন আপন মত 
সুস্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা সর্বত্রই পবিলক্ষিত। এই যুগে, কেবল বেদাস্তের 
ক্ষেত্রে নহে, স্তায়ের ক্ষেত্রেও মনীষার প্রকাশ পাইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র 
অসাধারণ প্রতিভাবলে ন্তায়দর্শনের বার্তিকের; উপর “বাস্তিকতাৎপর্ধ্য” 
লিখিয়াছেন। এই সময় উদয়নাচাধ্যের অতিমান্থষ পাত্ডিত্য ন্যায়দর্শন- 
রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । এই সময়ে কাহারও বীণা নীরব নহে। 
কেবল চুল করুণ স্তরে সারস্বত বীণ। দিগদিগন্ত মুখরিত করে নাই। উদাত্ত 
জলদগন্ভীরম্বরে জাতির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে এক অপূর্ব প্রবাহের 
সষ্টি করিয়াছে । 
সংস্কৃত ভাষার গগ্যসাহিত্যের রচন। এই সময়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ 
করিয়াছে। বাচস্পতির রচনাভঙ্গি অতুলনীয়, পদবিন্যাস স্থললিত ও স্থগভীর। 
ভাষার প্রবাহ যেন মর্ত্যরাজ্য ছাড়িয়া কোন এক অজান! দেশে লইয়া যায়। 
আমাদের বিবেচনায় বাচস্পতির মত ভাষা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল। ভাষার 
গ্রসন্ধতা ও গভীরতা এই যুগের বিশেষত্ব । 


গাফিলতিতে 


(৯ম ও ১০ম শতাব্দী ) 


ভেদাভেদবাদ। 


্ষসত্রের আলোচনা-গ্রসঙ্গ দেখিয়া ছি,আচারধ্য গঁডুলোম(ভেদাতেদবাণী | 
অতি প্রাচীন কালেও ভেঙাভেদবাদের প্রসার ছিল, তহ্িষয়ে সন্দেহ নাই । 
আচার্য্য বাদরায়ণের সময়েও ভেদাভেদবাদের প্রতিপত্তি ছিল। আচার্য 
খড়ুলোর্মীর মতের উপন্তাসে তাহা নিংমংশয়ে গ্রহণ "কর৷ যাইতে পারে। 


95৩ বেদান্ত দশনের হাতহাস 


সুম--নষ শতাব্দীর মধ্যে বৈদাস্তিক ভাস্করাচাধ্য ভেদাভেদবাদে ত্রন্ষস্ত্্ ব্যাখা 
করেন। তিনি যে স্বকপোলকল্লিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। 
কারণ, ভারতে সাম্প্রদায়িক ভাবে দার্শনিক ব্যাখ্য। গ্রচলিত। সকল মতবাদই 
আপন আপন সাম্প্রদীয়িকতা প্রদর্শন করিয়াছে । ছিন্নমূল মতবাদ ভারতে 
সমাদৃত হয় নাই। ভাস্করের মতবাদ বে ছিন্নমূল নহে, ভাহা তন্মতখণ্ডনে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিএ ভামতী টাকায় ভাস্করের মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। *. ন্যায়াচাধ্য উদয়নও কুস্থুমাগ্জলিতে ভাসঙ্করের মত উদ্ধার 
করিয়াছেন । ৭ 
বিষ্যারণ্যমুনীশ্বরও (১৩শ--১৪শ শতাবী) “বিবরণপ্রমেমসংগ্রহে” 
ভাস্করীয় মত খণ্ডন করিয়াছেন । 8 ভট্টোজী দীক্ষিত (১৬শ-_-১৭শ শত্কাববী) 
“বেদান্ততত্ববিবেকটাকাবিবরণে “ভট্ভাস্করস্্ব ভেদাভেদবেদাস্তসিদ্ধাস্তবাঁদী” 
এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়াচাধ্য বর্ধমানোপাধ্যায়ও) “ন্যায়- 
কুস্থমাঞ্লিপ্রকাশে” ভট্টভাঙ্করের মত উদ্ধার করিয়াছেন। ভ্ভাঙ্গরাচাধ্যের 
ভান্তে ত্রি্ণ্ডের প্রশংসা আছে। তাভার ভাম্বের ২৮ পৃষ্ঠা ( চৌখাস্বা 
সংস্কৃত দিরিজ ), তিনি লিখিয়াছেনএম্থতৌ চ মননাদৌ ত্রিদগুযক্ঞো- 
পবীন্কাদিনিয়মাছৃত্তমাশ্রমঃ স্বরূপতো ধন্মতশ্চ নিজ্ঞাত ইতি নাতিগপ্রসঙ্গঃ | 
এতৃষ্টে মনে হয়, তিনি ভ্রিদপ্ডের পক্ষপাতী । রামান্জ সম্প্রদায়ও ত্রিদণ্ডের 
পক্ষপাতী । রামান্থজাচাধ্ের ( ১০১৭--১১৩৭) পূর্ববর্তী টন্ব, ভ্রমিড়, গুহ- 
দেব, ভারুচি, যামুনাচাধ্য (৯৫৩ খুঃ) প্রভৃতি আচাধ্যগণও ত্রিদণ্ডের পক্ষপাতী । 
তাস্করাচাধ্যের পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তেও সম্মতি আছে। ভাঙ্করীয় ভাষ্য ( চৌখাস্বা 
সংস্কৃত সিরিজ) ১২৮ পৃষ্ঠায় পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিয়া নিজের সন্দ্তি 
প্রদান করিয়াছেন । এই সকল দেখিয়া মনে হয় তিনিও সাম্প্রদায়িকভাবে 
স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভেদাভেদবাদ 
চলিয়া আসিয়াছে । অষ্টম শতাব্দীতে সর্ধজ্ঞাত্মমুনিও ভেদাভেদবাদ উপন্তন্ত 
* ভামতীকার বাচম্পন্চি মিশ্র ৩৩২৮ স্ুত্রের ব্যাধ্যাকল্ে ভাক্করীয় মত উদ্ধার করিয়া 
খণ্ডন করিয়ছেন। ( “নির্ণয়নাগব সংস্করণ ১৯১৭ খুঃআঃ, ৮১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য” ) অমলানন্দ 
স্ব'মীও ভামতীর ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে “কল্পতরুতে" এ ভাঙ্ষর্রীয় মতের বিল্তার করিয়াছেন ও খণ্ডন 
করিয়াছেন | 
। উপয়নাচার্যা “্ঠায়কুহুমাগ্লিতে” লিখিয়াছেন-_“ত্রহ্গপরিণতেরিতি ভান্গরগোত্রে যুগ্ন" 
« কুম্থমাঞ্জলি_ ৩৩২ পুঃ ৫ পংক্তি, এবং “ভাঙ্করস্ত্রিদ্ডিমতভাযাকার১” ইতি ৩৩২ পৃঃ, ১৪ গংস্ি। 
বিজয় নগর সংস্কৃত পিরিজের “বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ” ১৬৪৯ ১৬৭১ ও ১৭১পৃষট অ্টবা। 


ভেদাতেদবাদ ৩৪৯ 


করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, প্রাচীনতম কালেও ভারতে এক সম্প্রদায় ভেদাভেদ 
বাদী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ক্রমেই ভাস্করাচাধ্য ভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত 
করিষাছেন।* বাস্তবিক ভেদাভেদবাদও বিশিষ্টাদৈতবাদের অন্ততৃক্ত। 
কিন্তু এক বিষয়ে ভাস্করাচাধ্যের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মত হইতে পৃথক্‌। 
ভাস্কর মুক্তির অবস্থায় ব্রন্মের সহিত অভিন্নতা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে 
শ্রীকের সহিত ভাস্করের সাদৃশ্য আছে । 

শাঙ্করমতের প্রবলতায় যখন সমপ্ত দেশ প্লাবিত, তখনই ভাঙ্করের অত্যুদয়। 
ভাসঙ্করের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আগ্রহ শাঙ্করমতনিরসনে পধ্যবসিত। সর্বত্রই 
শাঙ্করমত উদ্ধার করিয়! খণ্ডন করিয়াছেন । শঙ্করের জ্ঞান ও কর্শক্রমবাদ, 
অভেদবাদ, নিত্যমুক্ততাবাদ, বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদ, মায়াবাদ (বিবর্তবাদ) *' 
প্রভৃতি খণ্ডন করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। শঙ্করকে যে 
প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ1 সর্বত্রই পরিস্ফুট। মুখ্যরূপে শাঙ্করমত 
খগ্ডনই তাহার ভাঙ্তের তাৎপধ্য । প্রথমেই শঙ্করকে ইঙ্গিত করিয়া আদ্য 
শ্সলোকে বলিয়াছেন, 

“স্থত্রীভিপ্রায়সংবৃত্য স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ । 
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শান্ং ব্যাখ্যেয়ং তন্লিবৃত্তয়ে ॥” 

এই পছ্যে শঙ্করের উপরেই কটাক্ষ হইয়াছে । ভাস্কর কেবল কটাক্ষ 
করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, শাঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন ব৷ প্রকাশ্য মাহাযানিক বৌদ্ধবাদ 
বলিতেও কুন্তিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন “তথাচ বাক্যং পরিণামন্ত 
স্যাদ্‌ দধ্যাদ্িবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং 
ব্যাবর্ণযস্তো লোকান্‌ ব্যামোহয়স্তি।” (ভাস্ত ৮৫ পৃষ্ঠা )। অন্তর বলিয়াছেন, 
যে তু কৌদ্ধমতীবলঙ্বিনো মায়াবাদিনস্তেখপি অনেন স্তায়েন স্ত্রকারেণৈব 
নিরস্তা বেদিতব্যাঃ1” (ভাষ্য ১২৪ পৃষ্ঠা )। 

৪র্ধ_-৫মু শতাব্দীতে যেমন শ্রীকগ্ঠাচাধ্য শঙ্করের মতে কটাক্ষ প্রদর্শন 
করিয়৷ ভক্তিবাদ্ প্রচার করিয়াছেন ৮ম--নম শতাব্দীতে সেইরূপ ভাস্কর 
কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকঠের ভাষ্য শাঙ্করমতকে বৌদ্ধবাদ বলা হয় 





* ভান্করাচার্যাও স্বীর ভাষ্যে “শিষ্যাচাধ্য'” পরম্পবার অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
শিষ্যাচাধ্য সম্বন্ন্ত।নাদিতবাদতোবর্ষসহস্রেপ্যাসীদিতি নানবস্থাদোষ:।” তান্ষরীয় ভাষ্য ( চৌধাস্ব।- 
সংস্করণ ১৯১৫১ ৩পৃষ্ঠা )। “যদি চ তেদজ্ঞানং সর্বাস্মবনা নিৰর্ডেত সম্প্রদ্ায়বিচ্ছেদঃ স্যাও” 
(২৭ পৃষ্ঠ। ) “শব্দাদিভেদ গ্রতিভাসেহি সন্প্রদায়োপপত্তি+” (২১ পৃষ্ঠা) । 
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নাই। ভাস্কর “মাহাযানিক বৌদ্ধবাদ” বলিয়! শাঙ্করমতের প্রতি বিশেষ 
কটাক্ষ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে মধ্বাচার্য্যও (১২শ শতাব্দী) শাঙ্কর- 
মৃতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু (১৬শ শতাব্দী) গ্রচ্ছ্ 
বৌদ্ধবাদ বলিয়াছেন । বাস্তবিক শাঙ্করমতের প্রসার ও প্রতিপত্ভির ফলে 
অন্ান্ত আাচাধ্যগণের পক্ষে এরূপ কটাক্ষ কতকটা স্বাভাবিক । আরও একটা 
বিষয় মনে হয়, বোধ হয় শাঙ্করমতাবলঘ্বিগণ অন্যান্ত মতাবলম্বিগণকে একটু 
তাচ্ছিল্য করিতেন, তজ্জন্তও এরূপ ইঙ্গিত হইতে পারে। 

আমর পূর্বে ( শাহ্করমতের ভূমিকায় ) শাঙ্করমত বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত 
করিয়াছে, ইহা বলিয়াছি, আর তাহারই ফলে ২য় শতাব্দীতে মহাঁযান বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় হিন্দুভীবে ভাবিত হইয়াছিল। ভাস্কর শাঙ্করমতকে “মহাযানবৌদ্ধ 
গাথায়িতং” বলায় আমাদের সিদ্ধান্ত আরও দুঢ়তর হইল। বৌদ্বপ্রভাবে 
শাঙ্করমত প্রভাবিত হয় নাই। বরং শঙ্করের মতেই বৌদ্ধমত প্রভাবিত 
হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্মিথ সাহেবের মতেও হিন্দু মতেই বৌদ্ধ- 
মত প্রভাবিত হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় শাঙ্করমতে মাহাযানিক মত 
প্রভাবিত হইয়াছে । 

শাঙ্করমতের বিস্তৃতিতে যখন সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত, তখনই ভাস্করের 
আবির্তাৰ | 


জ্রীভাঙ্করাচাধা 
(৯ম ও ১০ম শতাব্দী ) 
জীবন। 


বৈদ্দান্তিক ভ্তাস্কর জ্যোতিষী ভাস্করাচার্যের পূর্বপুরুষ | ডাক্তার 
ন্চাউদাজী মহারাষ্ট্র দেশের নাসিক ক্ষেত্রের নিকট একখানি তাত্রপউ আবিষ্কার 
করেন। সেই পষ্ট্রলিখিত কবিতাদৃষ্টে বৈদান্তিক তট্টভাস্কর “সিদ্ধানত- 
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শিরোমণি”কার ভাক্ষরাচার্য্যের পূর্বপুরুষ বলিয়া প্রতীত হন। শাঙ্চিল্য 
গোত্রে তাহার জন্ম ।* 

এই সকল পদ্যবলে জানিতে পারি--বৈদাস্তিক ভট্ট ভাস্করের পিতার নাম 
ব্রিবিজ্ঞম। তিনি কবিচক্রবর্তী ছিলেন, এবং “সিদ্ধান্তশিরোমণি”*কার 
ভাস্করাচাধ্যের পূর্বপুরুষগণের ষষ্ঠ । ভট্ট ভাস্করের বিদ্যাবত্বার জন্ত ভোজরাজ 
তাহাকে “বিদ্যাপতি” এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । “সিম্কাস্তশিরোমণি”- 
কার ভাস্কর স্বীয় গ্রন্থে গোলাধ্যায়োপান্তে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
তঙ্ৃষ্টে গ্রতীত হয়) সঙ্পর্কতের সন্িকটে “বিজ্ঞড় বিড়” নামক স্থানে 
ইহাদের বাসস্থান ছিল। শ* ভোজরাজ বৈদাস্তিক ভাস্করকে বিদ্যাপতি 





* ড: ভাউদাজী মহোদযের আবিষ্কত তাজ পট্টে লিখিত পদ্যগুলি এই, 
“শাগ্ডিল্যবংশে কবিচত্রবর্তী ত্রিবিক্রমোইভূৎ্ তনযোইস্ত জাতঃ। 
যো ভোজবাজেন কৃতাভিধানো বিচ্যাপতিতান্ববভট্টনাম! ॥ 

তম্মাদ্‌ গোবিন্দ সর্বজ্ঞো জাতো গোবিন্দসন্গিভঃ। 
প্রভাকরহ্ৃতস্তস্মাৎ প্রভাকব ইৰাঁপরঃ ॥ 
তম্মান্মনোরখো জাত: সতাং পূর্ণমনোরথঃ। 
শ্রীমান্‌ মহেশ্বয়াচা্যত্ততোইজনি কবীস্বরঃ | 
তৎশ্মুঃ কবিবৃন্দবন্দিতপদঃ সন্েদবিছ্যালত। | 
কঙ্গ: কংসবিপুপ্রসাদিতপদ: সর্ববজ্ঞবিস্কাসদঃ | 
যচ্ছিয্যৈেঃ সহ কোইপি নো বিবদিতুং দক্ষে| বিবাদী কচি 
শ্রীমান্‌ ভাক্করকোবিদ: সমতবৎ সংকার্তিপুণ্যাস্থিতঃ॥ 
লক্ষ্মীধরাখ্যোহখিলমরিমুখ্যে। বেদীর্থবিতাকিকচত্রবর্ত 
কুতুক্রিয়াকীগুবিচারসাবো বিশারদে! ভান্বরনন্দনোইভৃৎ ॥ 
সর্ববশান্ার্থদক্ষোহয়মিতি মত্ত পূবাদতঃ | 
জৈত্রপাঁলেন ষে। নীতঃ কৃতশ্চ বিবুধাগ্রণীঃ ॥ 
তল্মাৎ হৃতঃ সিংঘণ চক্রবর্তী দৈবজ্ঞবর্ধ্োইজনি চঙ্গদেষ:। 
জীভান্করাচার্য নিবন্ধশীস্ত্রবিস্তারহেতো! কুরুতে মঠং যঃ ॥ 
ভাক্কররচিতগ্রস্থাঃ সিদ্ধান্তশিরো মণি প্রমুখাত | 
তদ্বংস্ঠাকুতাশ্চান্ে ব্যাখ্যেয়! মন্মঠেনিয়তম্‌ ॥” 


“আসীৎ স্হাকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্রেবিদ্যবিদ্বজ্জনে 
নানাসজ্জনধাক্ি বিজ্জড় বিড়ে শাগ্ল্যগোত্রোছিজ: | 


শ্রোতশ্ার্তবিচারসারচতুরো! নিঃশেষবিদ্যানিধি: 
সাধুনামবধিষ্হেস্বরকৃতী দৈবজ্ঞ চূড়ামপিঃ ॥ (৬১) 
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উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই ভোজরাজ কানৌজের অধীশ্বর রাম- 
তত্রের পুত্র মিহির ভোজ বলিয়া অন্গমিত হয়। মিহির ভোজ মচরাচর 
ভোজ নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার সাম্রাজ্য পাঞ্জাব হইতে মালব বা 
অবস্তী পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* মিহিরভোজ ৮৪* খুঃ হইতে ৮৯০ খুঃ পর্যন্ত 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। টৈদাস্তিক ভাস্কর স্বতরাৎ মিহিরভোজের 
সমকালিক। ধারানগরীর আখীশ্বর ভোজরাজ ভাক্করকে উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছিলেন_- ইহা সঙ্গত মনে হয় না। মালবের অধিপতি ভোজরাজের 
কাল ৯৯৬ থুঃ হইতে ১০৫১ খুঃ। ৭ বাচস্পতি মিশ্র বৈদাস্তিক ভাঙ্কবের 
মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন %। বাচম্পতি মিশ্রও স্বরৃত 

তজ্জন্তচ্চরণারবিন্দযুগল প্রাপ্ত প্রনাদঃ স্থধী 

মুদ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণক খ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম। 

এতত্ব্যক্তসদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদীং 

সিদ্ধান্ত গ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবিতীস্করঃ॥৮ ৬২॥ 

( সিদ্ধাস্তশিরোমণি, গোলাধ্যায়ঃ)। 

& শ্থিখ সাহেবের ইতিহাস দ্বিতীষ সংস্করণ ৩৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

1 ভোজর।জের কল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মহ।মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ম্যায়বত্ত মহোদয় 
রাজতরঙ্গিণী, ভোজ প্রবন্ধ প্রতৃতি গ্রন্থ আলোচন। করিয়া ভোজরাজের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন। 
তিনি এই বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন__“পঞ্চাখৎপঞ্চবধানি সপ্তমাস! দিনত্রয়মূ। ভোজজরাজেন 
ভোক্তব্যং সগৌড়ং দক্ষিণ।পথম্‌ ॥” ন্যায়রত্ব মহাশয়ের মতে ৯৩২--৯৮৭ শকাব্দ পধ্যস্ত ভোজরাজ 
সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। (তংকৃত কাব্যপ্রকাঁশের টাকার ভূমিকা ১৩পৃঃ দ্রষ্টব্য)। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীছুর্গ। প্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অস্কিত ১০৩৮ বিক্রমান্েব আর্থাৎ ৯৪৩ শকাৰে 
ভোজরাজ প্রদত্ত দানপত্র আবিষ্ষাৰ করেন। ভর শ্রীৰামনীচাষ্য তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টাকাৰ 
ভূমিকায় ভে'জরাজের রাজ্যকাল ৯১৮--৯৭৩ শকাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। (তৎকৃত 
কাঁব্য প্রকাশের টাকার তৃমিকা ৫ পৃ ২*শ পংক্তি দ্রষ্টব্য) । স্ুপ্রসিদ্ধ ধতিহাসিক ন্মিধ সাহেব 
স্তায়ত্ব মহাশয়ের অনুসরণ করিয়। ৯৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১*১৮ থুঃ ভোজরাজের সিংহাসন 
অধিরোহণকাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে ভোজরাজ মাত্র ৪২ বৎনর রাজত্ব 
করেন। অর্থাৎ ১০৬০ খুঃ পধ্যস্ত রাজত্ব করেন (স্মিথ সাহেৰের ইতিহাস ২য় সং ৩৬৫ পৃঃ)। 
আমরা এস্থলে বামনাচাধ্যের অনুসরণ করিয়াছি . 

1 বাঁচম্পতি মিশ্র বেদাস্তদর্শনের ৩৩৩৮ শত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভামভীতে লিখিয়াছেন_ 
যেতু পরস্ত বিছুঃ ুকৃতছুক্কতে কখং পরত্র সংক্রাম্যত ইতি শকোত্বরতয়া হ্ত্রং ব্যাচখঃ। 
চছন্দতঃ সন্কল্পত ইতি ক্রুতিশ্থত্যোরবিরোধাদেব, ন ত্বত্রাগমগম্যেতর্থে স্বাতস্্্েণ যুক্তি নির্বে- 
'্পনীয়োতি। তেযামধিক্রণ শরীরানুপ্রবেশে সংভবত্যর্ধাস্তরেপিবর্ণনমসঙ্গতমেবেতি । ( নিঃ দাঃ 


মং ১৯১৭--১৮১১ পৃ)। 
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“ন্তায়ন্থচীনিবন্ধ+ নামক গ্রন্থে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়াছেন & 
(স্তায়চ্ছচীনিবন্ধ কলিকাতা এসিয়াটীক, সোসাইটীতে ন্যায়বাধ্িক সহ মুদ্রিত 
হইয়াছে । ) ন্তায়স্থচীনিবন্ধের সমাপ্তিশ্লোক এই-- 
“ন্যায়স্থচীনিবদ্ধোইসাবকারি স্থধিয়া মুদে। 
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বন্বস্কবস্থবৎ্সরে ॥৮ 
“অন্কস্য বামা গতিঃ১ এই ন্তায়ান্গবলে বশ্বস্কবস্থুবৎসরের অর্থ ঈ্লাড়ায় ৮৯৮ 
বৎসর | “বৎসর” শব্দ বিক্রমাব্বসংবৎকেই লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ উদ্নয়নাচার্ধ্য 
বাচম্পতির বান্তিকতাৎপর্ধ্যটীকার উপরে পরিশুদ্ধি নামক টীকা রচনা করেন। 
তিনি পরিশুদ্ধির প্রারস্তে সবন্বতীব নিকট যেরূপ প্রার্থন। করিয়াছেন, তাহাতে 
ম্পষ্টতঃ মনে হয়, বাচম্পতি উদয়ন হইতে অনেক প্রাচীন । উদয়ন লিখিয়াছেন 
_মাতঃ সরস্বতি পুনঃ পুনরেষ নত্বা বদ্ধাঞ্লিঃ কিমপি বিজ্ঞাপয়াম্যবেহি। 
বাক্চেতসোর্মম তথ! ভব সাবধান বাচস্পতের্বচসি ন স্বলতো যখৈতে ॥” 
উদয়নও লক্ষণাবলীতে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়াছেন । 
“তর্কীন্বরাঙ্ক (৯০৬) প্রমিতেঘতীতেষু শকান্ততঃ | 
বর্ষেযূদয়নশ্চক্রে স্থবোধাৎ লক্ষণাবলীম॥৮ 

স্নুতরাং উদয়নের স্থিতিকাল ৯০৬ শকাব্ধ অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃ। বাচম্পতির 
কাল ৮৯৮ শকাব্দ গ্রহণ করিলে উদয়ন ও বাচম্পতি সমকাঁলিক হইয়! পড়েন। 
উভয়ে সমকালিক হইলে উদয়নের “বাচম্পতের্বচসি ন স্বলতো৷ যখৈতে” এরূপ 
প্রার্থনার কোনও তাৎপর্য থাকে না । 

বাচম্পতির কাল ৮৯৮ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিবার অন্য হেতৃও বিদ্যমান । 
ভামতীর পুপ্পিকায় তিনি লিখিয়াছেন__“তন্মিন্‌ মহীপে মহনীয়কীর্ত 
[. শক্ত কাকার অমলানন সাও এই মতবাদ ভাগরাচা্ের বলি উদ করান ও 
তাঙ্বরের বাঁক্যসকল উদ্ধত করিয়াছেন--“ভাক্করমতমনুবদতি-_যেতবিতি********* তে নঃ কৃতাদ- 
কতাদেনসো দেবাঁসঃ পিপৃতস্বস্তয়ে' ইতি শ্রুতি ভাঁঙ্করোদাহত।” ইত্যাদি । 

ভান্বরাচাধ্যের ভাষ্য আলোচন।, করিলেও দেখিতে পাই বাঁচম্পতি ভাম্বারের মতই অনুবাদ 
করিয়াছেন। “ছন্দত উভয়াঁবিরোধাং” ৩1৩২৮ স্তরের ভাষ্যে ভাঙ্কর লিখিতেছেন “কথ পুনঃ 
পরকীয়য়োঃ পরসংক্রাস্তিরিতি। ছন্দতঃ | সঙ্কল্পতোহি বিছুষঃ শুভং সংকল্পয়তি তন্য সুকৃতা- 
পত্তিস্ত দবেষাদহিতমিচ্ছতি তত্ত ছুক্কতম্‌। শান্প্রামাপ্যাদেতদ্‌ গম্যতে ধর্াধর্সবযবস্থায়াং তদেব 
প্মাণং ন যুক্তয়ঃ ত্রমস্তে । তথখাঁচ মন্তরর্ণঃ। তেন কৃতাদকৃতাদেনসন্থ বিদ্যাদেবাসঃ পিপৃতা- 
সনতয়ে” ইত্যাদি (ভাম্করীয় ভাষ্য চৌ সং, ১৮৫_-১৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) অতএব স্থিরসিদ্ধাস্ত করিতে * 
পারি বাচম্পতি ভট্টতান্বরের মতই অনুবাদ করিয়াছেন। 


৩৪৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


শ্ীমন্ম গেহকারি ময় নিবন্ধ:। এস্থলে শ্রীমৎ্বগরাজার রাজ্যকালে ভিনি 
ভামতী প্রণয়ন করেন। এই ৃগ কে? পুরাণে ইক্ষাকু বংশীয় এক নুগ 
রাজার .উল্লেখ আছেঃ অবশ্যই পুরাণবণিত নৃগ বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক 
নহেন। এখন নৃগশবের অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই 'বৃণা, 
গতিঃ” ইতি নৃগঃ অর্থাৎ যাহা নরের গতি বা আশ্রয়, অর্থাৎ ধর্ম, কৃতরাং 
মনে হয় বাচম্পতি ধর্মপালের সময় লিখিয়াছিলেন। আরও তিনি যে 
সকল বিশষণে রাজাকে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাতেও ধর্মপালকে গ্রহণ 
কর] যাইতে পারে। (এবিষয় বাচম্পতির জীবনচরিত প্রসঙ্গে আলোচিত 
হইবে । ) ধশ্মশপাল ৮ম শতাব্দীর শেষ হইতে নম শতাব্দীর প্রারস্তে ( ৮০০খুঃ ) 
বর্তমান ছিলেন। * ৮১০থুঃ ধর্মপাল পাটালিপুন্র নগরে অবস্থানকালে পৌগু- 
বর্ধনের চারিখানি গ্রাম তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব বাচস্পতি 
মিশ্রের স্থিতিকাল ৮৯৮ সংবৎ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, আর ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ 
খৃষ্টাব্দে তিনি ন্যায়স্থচিনিবন্ধ প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশের পালবংশীয 
৮৪২ রাজা ধন্মপালের সমসাময়িক | 

ৰাচম্পতি মিশ্র যখন ভাক্করাচাধ্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন 
ভাক্করাচারধ্য বাচম্পতি হইতে পূর্বতন । আমাদের মনে হয়, ভাস্বরের 
বৃদ্ধাবস্থায় মিহিরভোজ (৮৪*-৮৯০) তীহাকে বিদ্যাপতি উপাধি দিয়াছিলেন, 
এবং বাচম্পতি ও ভাস্কর প্রায় সমসাময়িক, তবে ভাস্কব বয়সে প্রাচীন। 
ভাস্করের ভাষ্য বিরচিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইল, এবং বাচস্পতি 
তাহার মত নিরসন করিলেন। উদয়নাচাধ্যও মশমশতাব্দীতে (৯০৬ 
শকাব্দ অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃতে ) ভাস্করাচার্ষ্যের নামোল্লেখ ও মত উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন । 1 উদয়ন হইতে বাচম্পতি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। 
“লক্ষণাবলী” বিরচিত হইবার ১৪২ বৎসর পূর্বের বাঁচম্পতি “ন্তায়স্থচীনিবন্ধ” 
বিরচন করেন । এই ১৪২ বৎসর পূর্বে বাচম্পতির স্থিতিকাল হইলেই 
উদয়নের সরস্বতীর নিকট প্রার্থনার সার্থকতা রক্ষিতও হয়) অতএব *ম 
শতাবীর প্রথম ভাগে ভাস্বরাচার্য্য বর্তমান ছিলেন। 





* জীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃ্ত খাঞ্জালার ইতিহাস ১৫৫--১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 
০1 জ্াযকুনুমাঞ্জলী-_৩৩২ পৃঃ ৫ পংক্তি “ত্রদ্ম পরিণতেরিতি ভান্করগোত্রে যুজ্যতে / 
এবং ৩৩২ পৃঃ ১৪ পংক্তিতে “ভান্বরস্্িদত্ডিমতভাষ্যকার ইতি” বাক্য দেখা যায়। 


তাস্কয়াচার্ধ্য কৃত গ্রন্থের বিবরণ । ৩০৭ 


এসম্বন্ধে অন্য হেতুও বিদ্যমান। সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচাধ্য 
স্বীয় গ্রন্থে নিজের জন্মকাল প্রদান করিয়াছেন । * ১০৩৬ শকাব্দায় অর্থাৎ 
১১১৪ খুষ্টান্বে তাহার জন্ম। ভই্রভাঙ্কর তাহার উর্ধতন পূর্বপুরুষের 
ষ্ঠস্থানীয়, স্ৃতরাঁং ভট্টভাঙ্করের কাল ভাস্করাচার্ধ্য (জ্যোতিষী ) হইতে ২৭৪ 
বৎসর পূর্বে হইতে পারে । তাহাতেও ভ্টভাঙ্করের কাল *ম শতাব্দীর প্রারস্ত 
বলিয়া স্থিরকৃত হয়। সম্ভবতঃ অতিবৃদ্ধ বয়সে ভট্টভাঙ্কর মিহিরভোজকর্তৃক 
বিদ্যাপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

ভাস্কর নামে অনেক আচায্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথ1--লোকভাস্কর, 
শতভাস্কর, হরিভাঙ্কর, ভগবস্তভাঙ্কর, জ্যোতিষিক ভাস্কর, ভদস্তভাস্কর, 
তাস্কর মিশ্র, ভাস্কর শাস্ত্রী, ভাস্করদীক্ষিত প্রভৃতি আচাধ্যগণের নাম শ্তনিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহারা সকলেই নাম ও উপনামে ভট্ুভাম্কর হইতে পৃথক । 
লৌগাক্ষিভাঙ্কর ও বৎ্সভাঙ্কর গোত্রে ভিন্ন, ভাস্করদেব, ভাস্করবৃসিংহ, 
ভাস্কররায়, ভাস্করানন্দঃ ভাঙ্করনাথ, ভাস্করসেন৷ প্রভৃতি আচাধ্যগণ নামে ও 
কালে বিভিন্ন । 


ভাঙ্করাচাধ্য কৃত 
গ্রন্থের বিবরণ। 


এক্রসক্ষ-সৃত্রভ্ভাম্্যম্‌*১__এই গ্রন্থ বারাণসী চৌধথাস্থা সংস্কৃত সিরিজে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৫ খুঃ পণ্ডিত বিদ্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ছিবেদী মহোদয়ের 
সম্পাদনায় মুদ্রিত হইয়াছে। ভাস্করের মতে প্রথমাধ্যায়ে ব্রদ্ষের স্বরূপ ও 
প্রমীণ নিরণীত হুইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্মৃতির বিরোধপরিহার ৷ তর্কপাদে 
পরমত-নিরাকরণ ও শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ পরিহার । তৃতীয়াধ্যায়ে 
নংসারগতি বর্ণন, জীবের অবস্থাভেদ, উপাপনার ফলে ত্রহ্মত্বলাভ। ভেদাভেদ- 
বিচার ও জ্ঞানকণ্মসমুচ্চয় প্রভৃতি বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে । চতুর্থীধ্যায়ে 

রসগুণ ৩৬ বর্ষেণ ময়! সিদ্ধাস্তশিরোমণিঃ রচিতঃ ॥ 


৩০৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


_নাবৃত্বি, অর্টিরাদি মার্গ নিরূপণ ও ফল নিরূপিত হইয়াছে। সত্ব সম্দ্ধেও 


মতভেদ আছে। ১২১৬ স্ত্র রামানুজের মতে--“অতএব চ স ব্রহ্ষেতি” 
এই স্ত্র শঙ্করভাষ্যে নাই, শ্রীকণ্ঠের ভাস্তে আছে, ভাস্করও এই স্থত্্ পরিগ্রহ 
করেন নাই। তিনি ১৫শ স্ত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন,_-“অত্রাবসরেইতএব 
তদ্ত্রন্ষেতি স্থত্রমধ্যে পঠস্তি তৎপুনর্গতার্থমিতি অন্রৈনর্ভিদীয়তে।” ১1২১৮ 
স্থত্রে শঙ্করের ও ভাস্করের পাঠভেদ আছে। শঙ্করের পাঠ--অন্তরধ্যাম্যধি, 
দৈবাদিষু ভঙ্ধন্মব্যপদেশাৎ”। ভাস্করের পাঠ--“অন্তর্ধ্যাম্যধিদৈবাধি- 
লোকাদিযু তদ্র্মব্যপদেশীৎ”। ভাঙ্করের ১1২১৯ স্ুত্রের পাঠ-“ন চ 
স্মার্তমতদ্বম্মীভিলাপাৎ”। শঙ্করের পাঠও এরূপ, কিন্ত রামানুজের পাঠের 
ভিন্নতা আছে-_“ন চ ন্মার্তমতদ্বম্মীভিলাপাচ্ছারীরশ্চ” | ১২২৭ স্ুত্রের 
পাঠ ভাস্করমতে--“শারীরশ্চৌোভয়েহপি হি ভেদে নৈনমভিধীয়তে”। শগ্কর 
“অভিধীয়তে” স্থলে “অধীয়তে”, এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
রামান্থজের পাঠ ভিন্ন_-“উভয়েইপি হি ভেদে নৈনমধীয়তে” | ১1৩৬ স্থত্র 
ভাস্করের মতে “প্রকরণাচ্চ” । কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যে “চ*কাঁর নাই। ১1৩৩৫ 
সুত্রে ভাস্করভাষ্যে "ক্ষত্রিয়ত্রগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ”। শ্রীভাষ্যে- 
“ক্ষত্রিত্বাবগতে্চ” এই একটা স্থত্র এবং “উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাং” এই 
অন্য একটা সৃত্র। ১৩৩৮ স্ৃত্র-_“শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্থৃতেষ্চ” 
( ভাক্ষরভাষ্য )। শ্রীভাষ্যে_“শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ একটা সুত্র" ও 
শ্থৃতেন্৮” অন্য কুত্র। ভাস্কর ভীষ্য--১1৪১৭ সুত্র “জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গানত 
চেৎ তথ্যাখ্যাতম্‌। অন্ার্থ, তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপিচৈবমেকে । 
কিন্তু শঙ্কর ও শ্রীভাম্বে _“জীবুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ ত্যাখ্যাতম্” একটা 
পৃথক্‌ সুত্র। ভাস্করীয় পাঠ__২।১।৫ সুত্র “অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষান্থ 
গতাত্যাম”। শঙ্কর--“বিশেষাহ্গতাভ্যাম্” স্থলে পবিশেষান্থগতিভ্যাম্” পাঠ 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভাস্করভাষ্যে ২1১১১ সুত্র “তর্কাপ্রতিষ্টানাদপ্যন্থান- 
মেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ | “অবিমোক্ষপ্রসঙ্গ:) : শাঙ্কর 
ভাষ্যাহ্সারী পাঠ। রামান্জভাষ্যে এই স্থলে ছুইটা স্ত্র। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানা 
দপি” ও “অন্তথাইস্থমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্দোক্ষপ্রসঙ্গ। ।  ভাম্করভাষা 
২২২২ হ্থত্র_প্রন্তিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরসম্তবঃ” | "অসম্ভব 
স্থলে শাঙ্কর ও বামান্ুজের পাঠ “অবিচ্ছেদাৎ” । এই স্তরের পরে শাঙ্কর 
ও রামাহ্জ ভাষ্যে “উভয়থা চ দোষাৎ” একটা স্থত্র আছে, কিন্ত ভাস্করীয় 


ভাক্ষরাচার্য্য কৃত গ্রস্থের বিবরণ) ৬০৯ 


ভাষ্যে তাহা নাই। ভাস্করীয় ভাষ্য ২২৩* স্ুত্রের “ন ভাবোইম্ুপলক্্েঃ 
পরে শাঙ্করভাষ্যে ছুইটী স্থত্র আছে-_“ক্ষণিকত্বাচ্চ” ও “সর্বথাস্পপত্তেশ্চ” 
কিন্ত রামান্গজ ভাষ্যে “ক্ষণিকত্বাচ্চ”” স্বত্রী নাই। ভাম্করভাষ্যে ২২1৩৭ 
স্ত্রের “পত্যুরসামঞ্জশ্যাৎ”” পরে শাঙ্করভাষ্যে “নন্বন্ধান্থুপপত্তেশ্চ” এই অন্য 
একটা ত্র আছে। রামানুজভাষ্যে এই সুত্রটী নাই। ভাস্করভাষ্যে ৩২1১৪ 
স্ত্র--“অরূপবদেব হি তত প্রধানত্বাৎ” | রামানগজের পাঠ_-"অপরূপৰদেবহি 
সৎ গ্রধানত্বাৎ” | এই স্থত্রের পরে (অর্থাৎ ১৫ সুত্র) ভাস্করীয় ভাষ্যে 
একটা স্থত্র আছে। স্থাত্রটী এই--“অস্থুলমনগহুন্ব মদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” 
এই স্থত্রটী শাঙ্কর বা রামান্জ ভাষ্যে নাই। ভাস্কর ভাষ্যে--৩।৩।৩৫ স্থত্র ৩৬ 
স্ত্রের ভাষ্য এক সঙ্গে গ্রণীত হইয়াছে । উভয় স্থত্রের তাৎ্পধ্য এক। স্থত্র 
ছুইটী এই--অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্বনঃ। ও “অন্যথীভেদান্গুপপত্তিরিতি 
চেন্নোপদেশাস্তরবৎ” ৷ শাঙ্করভাষ্য পর্যালোচনা করিলেও বস্তরগত্যা সুত্র 
দুইটীকে এক বলিয়াই বোধ হয় । ভাঙ্কর ভাষ্যের ৩1৪৪১ স্থত্রের পরে একটা 
সুত্র দেখিতে পাওয়া যায় ন। ৷ কিন্তু শাঙ্কর ও রামাহুজ ভাষ্যে সে স্ত্রী আছে। 
সে সুত্রটী এই-_“উপপূর্ববমপিত্থেকে ভাবমশনবত্তছুক্তম্ঠ | শাঙ্কর তাষ্ে_ 
“আব্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিঃ তম্মৈহি পরিক্রীয়তে”। ৩৪1৪৫ স্থাত্রের পরে “শ্রুতেশ্চ” 
একটা সুত্র আছে, কিন্তু ভাঙ্কর ও রামীনুজ ভাষ্যে এ স্ত্রের পরে “শ্রুতেশ্চঃ 
এই স্বত্রটী নাই। শাঙ্করভাষ্ো ৪৩1৪ স্তরের পরে--“উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ)। 
এই স্থত্রটা আছে, কিন্তু এই ্থত্রটী ভাস্কর ও রামান্জ ভাতে নাই। 

এইরূপ স্থৃত্র সম্বন্ধে মতভেদের কারণ-_প্রাচীনকালে সম্প্রদায়ক্রমে স্থত্রগুলি 
অবীত হইত। সাম্প্রদায়িক মতভেদের জন্যও স্থত্রের ভেদ হইবার সম্ভাবনা । 
রামায়ণে যেমন উত্তর, পশ্চিম, বোম্বাই ও মাদ্রাজের পাঠভেদ আছে, 
সেইরূপ ত্রহ্গস্ত্রের এই পাঠভেদপ্রতৃতির উদ্ভব হইয়াছে । অবশ্ঠই কোনও 
আচাধ্য স্বকপোলকল্পিত -স্ত্র রচনা করেন নাই, সাম্প্রদায়িক ভান্তাদি- 
ক্রমেই স্থৃত্রের ভিন্নতা হইবার সম্ভাবনা । কোথায় সুত্রটী ভাষ্মধ্যে মিশিয়া 
গিয়াছে এবং কোথাও ভাত্যাংশই স্ুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে । অবশ্ঠ সম্প্রদায় 
অঙ্ুপ্ন থাকিলে এরপও ঘটিত না। কোনও একটি সুত্রকে দুইটি করায় 
কৌন মারাত্মক পৃথকৃত্বও হয় না। এইরূপ পাঠভেদ ও অগ্রহণ বিশেষ দোষা- 
বহ হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সাশ্্রদায়িকতার সাময়িক বিচ্ছেদ জন্যই 
এইরূপ ভিন্নতার জন্ম হইয়াছে 


শ্রীভাস্করাচাধ্য | 
৯ম-১০ম শতাব্দী । 
হভ্ভবাদক । 


'আচাধ্য ভাস্করের মতে পরমানন্দপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। ব্রক্ষজ্ঞানেই 
পরমপুরুষার্থ সম্ভব | বেদীস্তবাক্যবলেই ব্রক্ধজ্ঞান লভ্য ৷ উপাঁসনাদ্ধারাই 
্রহ্মসাক্ষাত্কার হয়। ব্রহ্গসাক্ষাৎকারে জীব ও ব্রদ্ম 'মভিন্ন হয়। সংসারাবস্থায় 
জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন | মুক্তাবন্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 

অন্রিকাল্লী-আচাধ্য ভাঙ্করের মতে ধর্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মবিচার। 
কম্মবিচার সম্পন্ন হইলে, ব্রক্মজিজ্ঞাসা আরব্ধ হয়। তাহার মতে জ্ঞান ও কশ্মের 
সমুচ্চয় স্ুত্রকারের অভিপ্রেত । তিনি বলিতেছেন--“অত্র হি জ্ঞ|নকর্মসমুচ্চয়া- 
ম্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ স্থত্রকারস্যাভিপ্রেতা”। তাহার মতে কন্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা 
উভয় মিলিয়৷ একশাস্ত্র। ধর্মজিজ্ঞ/সার পূর্বের ব্রঙ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই। 
তাহার সিদ্ধান্ত এই--"তম্মা পূর্ববৃত্বাদ্্মজ্ঞানাদনন্তরং ব্রক্মজিজ্ঞাসেতি 
যুক্তম1” কর্মের ফল ক্ষণিক হইলেও জ্ঞানযুক্ত কর্খের ফল অক্ষয়। তিনি 
বলিতেছেন-_-“ম্বতঃক্ষণিকম্তাপি কর্মণেো জ্ঞানরসবিদ্ধস্তাক্ষয়িফলত্বানক্ষীয়ত 
ইত্যুচ্চতে।” কন্ধ জ্ঞানলাভের কারণ, কম্ম মুক্তিলীভের কারণ, অতএব 
ধর্মজ্ঞা ন-সম্পন্নই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী । 

এ বিষয়ে আচার্ধ্য শ্রীক্ঠ ও রামান্থজের সহিত ভাঞ্করের সাদৃশ্য আছে, 
কিন্তু শঙ্করের সহিত নাই, বিশেষতঃ এস্থলে ভাস্কর শাঙ্করমত নিরসন 
করিয়াছেন। 

ব্রিস্ক্স- আচার্য্য ভাঙ্করের মতে ত্রন্মই বিষয় ত্রদ্মবিচীরই পরমপুরুষাথ, 
উপাসনায় ব্রদ্মের সহিত অভিন্নতাবোধেই পরমপুরুযার্থ লাভ হয়। জীব ও 
্রন্ম ভিন্ন এবং অভিন্ন। সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ঘ--আত্ম। ও ব্রহ্ম তিন্ন। 
মুক্তাবস্থায় সমস্ত বিকার উপসংহৃত হইলেঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কারধ্যরূপে ' 
নানাত্ববৌধঃ কারণরূপে অভেদ। ভেদাভেদনিরপণই বিষয়। তাহার। 
সিদ্ধান্ত এই--“অতোভিন্নাভিন্নরূপং ব্রন্মেতি স্থিতম্‌।* তাহার মতে ক্র 

মাপ্য | অবিষ্ভার নিবৃত্তি হইলে ব্রক্মপ্রাপ্তি হয়। তিনি বলেন, 'উৎপাগ্ঘ” 
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“বিকার্ধ্য” ও সিংস্কার্যয এই ত্রিবিধ কর্মের সম্ভাকদ। না থাকিলেও, “আপ্য 
কর্মের সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন,-“সত্যং ত্রিবিধং কমন ন সম্ভবভী- 
ত্যাপ্যং তু ন শক্যতে নিরসিতুম্‌। যখৈব জ্ঞানেনাবিদ্যা নিবৃত্তিদ্বারেণ ত্রহ্ষ- 
স্বরপমবাপ্যত ইতি অভ্ুপগম্যতে। তথা কন্মসহিতেনেত্যত্যুপগন্তব্যং 
যজ্জেন দানেনেতি বিনিয়োগাৎ ।» 

শঙ্করের মতে জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় অবিদ্যার নিবৃত্তিতে ত্রহ্মপ্রা্ধি। 
আচাধ্য ভাস্কর বলেন,কম্ম সহিত জ্ঞানের ফলে ব্রঙ্গপ্রাি, অতএব 
্রন্ম আপ্য, ব্রন্ম-প্রাপ্তির বিষয়। আচাধ্য ভাঙ্কর শাঙ্কবিকমতের মুক্তিকে 
নিরাম্বীদ ও নিঃসম্বদ্ধ বলিয়াছেন । তিনি বলেন_-নিঃসন্বন্ধা নিরাস্থাদন্ত ২- 
পক্ষে মোক্ষঃ স্যাৎ্, চৈতন্তমাত্রাবশেষাৎ। বদন্তি কেচিৎ শৃগালত্বং বনে 
ববমিতি”। তাহার মতে শির্ব্িষয় মুক্তি কখনই পুরুষার্থ নহে। 
25 বনে বরম্” এই উদ্ধত বাক্য “পঞ্চগাদিকায়” আচাধ্য পন্পপাদ 

বাগিগীত” শ্লোক বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাস্কর অনেক 
রে শাস্করমতের তীব্র কটাক্ষ করিযাছেন। শাঙ্করমতকে বৌদ্ধমত 
বলিতেও কুন্তিত হন নাই। বনে শৃগালত্বও প্রশস্ত, তথাপিও নির্বিষয় 
মোক্ষ কাম্য নহে, এরূপ তীব্র কটাক্ষ অনেক স্থলেই করিয়াছেন। আচার্য্য 
ভাস্করের মতে দেহপাঁতের পরেই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে সর্ববজ্- 
্বাদিযুক্ত মুক্তি লাভ হয়। তিনি বলেন-_“অম্মৎপক্ষে তু ন ভেদজ্ঞান- 
নিবৃত্তিরবিদ্যানিবৃত্তিঃ, কিং তঠি শরাীবাদাবনাত্মন্থাত্ববৃদ্ধিনিবৃত্তিঃ তত্রচ সিদ্ধে! 
হেতু স্তন্পিবূতৌ শরীরপাতাদনন্তরং সর্ধজ্ঞঃ সর্বশক্তি নিরতিশযস্থখসংবেদী 
ঘুক্তোভবতীতি নিরবগ্ম্।” তাহার মতে তাই ভেদাভেদই বিষয়। ব্রহ্মই 
কাধ্যরূপে ভিন্ন ও কারণরূপে অভিন্ন। এই ভেদীভেদজ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। 
ুক্তপুরুষই সর্ববাত্মস্বরূপ হয়--“মুক্তঃ সর্ধাত্ব। ভবতি সর্বতঃ।” শাঙ্করমতে 
ভেদই অবিদ্যার ফল। আচাধ্য ভাঙ্কর বলেন, কেবল তর্কবলে অভেদবাদ 
স্থাপিত হইতে পারে না। আগমবলেই বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নিণয় 
করিতে হইবে, কারণ তর্ক অনবস্থিত। তিনি বলেন-“তম্মাদাগমেন বন্ধ- 
মোক্ষব্যবস্থা বক্তব্যা, ন তর্কেণ, অনবস্থিতত্বাৎ |” শঙ্কর বলেন, ভেদশ্রুতির 
নিন্দা থাকায় অভেদই শ্রুতির তাৎপর্য । ভাস্কর বলেন, ভেদ ও অভেদ' 
উভয়েই শ্রুতির তাৎপর্ধ্য। ভাম্বরের ভেদাভেদবাদের সহিত দ্বৈতাদৈত বাদী, 
িশবার্কাচার্যের মতবাদের সাদৃশ্ত আছে। তবে নিম্বার্কাচারধ্য নির্বিশেষ : 


৩১২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


“কেধলক্ষণ ব্রহ্ম অঙ্গীকার করেন না। তীহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ 
কিন্তু ভাঙ্করের মছ্ছে ব্রহ্ম সবিশেষ সগুণ ও নিরাকার নির্বিশেষ | 

সহ্তরব্ব্ব--আচাধ্য ভাক্করের মতে উপনিষদ ও ব্রন্মের প্রতিপাদকগ্রতিপাদ্য 
স্বন্ধ। ব্রদ্ধ প্রতিপাদ্য, শ্রুতি প্রতিপাদক। তাহার মতে লৌকিক দৃষ্টান্ত 
বলে বৈদিক অর্থ নিরূপণ করা যায় না। কারণ, বৈদিক অর্থ অনুমানাদির 
বিষয় নহে । তিনি বঙ্গেন-“ন চ লৌকিকেন দৃষ্টান্তেন বৈদিকোইর্থোনির- 
পায়িতুং শক্যতে অনুমানাদিনামবিষয়ত্বাৎ” । আচার্য ভাঙ্করের মতে জন্মাদি 
শ্রুতি ব্রন্মের লক্ষণ নির্দেশ করে । ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ব্রন্ষ- 
জ্ঞানের সাধনরূপে উপাসনীদিও শ্রুতি প্রতিপন্ন করেন। অতএব শাস্ত্র ব্রদ্ষেব 
প্রতিপাদক। এ বিষয়ে সকল আচার্ধ্যই একমত। তবে শঙ্করের মতে শ্রুতি 
নিষেধমুখে ব্রদ্ধকে প্রতিপাদন করে। উপাসনায় শ্রুতির তাত্পধ্ধ্য নহে। 
একাত্ম্জ্ঞানপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের তাৎপর্যয। শাঙ্করমতে ও ভাক্করমতে 
পৃথকৃত্ব আছে। শাঙ্করমতে শান্ধ ও অন্ভূতি প্রমাঁণ। ভাস্করমতে কেবল 
শীন্্ই প্রমাণ। শাঙ্করমতে শ্রুতির অনুকূল তর্ক প্রমাণ, ভাস্করমতে 
তর্ক অনবস্থিত স্থতরাং অপ্রমাণ। 

প্রকম্মোজ্কন্ম- আচার্য ভাঙ্করের মতে সর্ধজ্ঞত। সর্বশক্তিমত্তা ও নিরতি- 
শয় আনন্দপ্রাপ্ধিই প্রয়োজন । অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে 
দেহাদির পতনে নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি হয়। আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন । 

ক্রস্ক--আচার্ধ্য ভাক্করেব মতে ত্রন্দ সগ্তণ এবং নিরাকার । সম্পক্ষণ ও 
বোধলক্ষণ। ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানস্তলক্ষণ। ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, বূপাস্তররহিত। 
ব্রদ্ধ অদ্বিতীয় । প্রলয়াবস্থায় সমস্ত বিকার ত্রন্ষমতে উপসংহ্ৃত হয়। ত্র্ধ 
নিরাকার | নিবাকাররূপেই ব্রদ্ধ উপাশ্ত, নিরাকার রূপই তরঙ্গের কারণরূপ,_- 
“নিরাকারমেপ্বাপাস্ং শুদ্ধং কারণরূপম্”। বর্ম কারণরূপে নিরাকার ; 
কাঁ্যপ্ূপে জীব ও প্রপঞ্চ। ব্রদ্দের ছুই শক্তি, ভোগ্যশক্তি ও ভোক্তৃশক্তি। 
ভোগ্যশক্তিই আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত হয় । ভোত্ৃশক্তিই চেতন, 
জীবরূপে অবস্থিত হয়। আচার্য্য বলেন__“ঈশ্বরশ্য দ্বে শক্তি ভবতো! ভোগা- 
শক্তিরেকা ভোক্তশক্কিশ্চাপরা। ভোগ্যশক্তিশ্চ সাকাশাদি রূপেণাচেতন- 
পরিণামাপত্তেঃ ভোক্তশক্তিঃ সা চেতনা জীবরূপেণাবতিষ্ঠতে |” ব্রহ্ষের শক্তি 
পারমার্থিক। তিনি বলিতেছেন,-“অন্তরধ্যামিপরমাত্মনোঃ নিয়স্ত, রূপাশজিঃ 
পারমার্থিকী, নহি সা' কেনচিৎ কল্পিত! । ত্রহ্ম সর্ব, সর্বশক্তি । বর্ষ 


শ্ীতাম্করাচার্য্য। ৩১৩ 


জগদ্রূপে পরিণত হইলেও প্রপঞ্চাকারে আকারিত হন না। “ভন্মাং 
মত্যজ্ানানত্তলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্কাকারেণাকারবৎ।?? | 

“করন ও৪ ভ্কঙ্গ-অগদ্‌ ব্রন্মাত্মক | কিন্ত ব্রহ্ম জগদ্রূপতা প্রাঞ্ধ হন 
না। আচার্য বলিতেছেন-_-“ভোক্ত, ভোগ্যনিয়ন্ত্রিরপন্য প্রপঞ্চন্ ব্রহ্দাত্বতা, ন 
প্রপঞ্চরূপতাব্রন্ষণ ইত্যর্থঃ1” আচাধ্য পরিণামবাদী। তাহার মতে ব্রহ্ধই 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। মাকড়শ। যেমন নিজ শরীর হইতে 
জাল বিস্তার করে, এবং নিজ শরীরে লয় করে, সেইরপ ব্রহ্ম হইতেই জগন্ের 
পরিণাম।-ত্রহ্গাত্বকো। হি নামবপপ্রপঞ্চো ন গ্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম” । আঁচার্যা- 
মতে জগৎ সত, আচার্যের মতে ব্রঙ্গ কারণরপে অরূপ। তিনি 
এইজন্য একটী হ্বত্রের অবতারণা কবিয়াছেন। এই স্ুত্রটী অন্য কোনও 
ভান্তকারের ভায্তে পাওয়া যায ন| | স্থত্রটী এই,_-"অস্কুলমনগহ্ম্বদমীর্ঘমশব্বম- 
স্পর্শমরূপম্ব্যয়ম্ঠ | এই স্থত্রের ভীয্যে ভাঙ্কব লিখিতেছেন-_ “আকাশো! বৈ 
নামবূপয়োশির্বহিতা তেঃঘদন্তরাত্তদ্‌ ত্রঙ্গাপিব্যোহামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যান্তরো 
হজঃ। তদেতদ্‌ ব্রহ্গাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহাং পণমাত্মা ব্রহ্ম সর্বানভূরি- 
ত্যেবমাধীনাং বাক্যানাং স্থটি প্রকবণস্তাপ্যরূপবদ্‌ ্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্ধযং 
ৃদ্বষ্টান্তপ্রণরনাদবগম্যতে । অত: সলক্ষণমেবাদ্বিতীয়ং  প্রলয়াবস্থায়া- 
মেবোপসংহৃতসমস্তবিকাবং ব্রহ্ম অহমস্মীতিধ্যেয়ম্” 1৩২১৫ 

শঙ্করের সহিত ভাক্কবমতেব পার্থক্য আছে | শঙ্কবেব মতে তরঙ্গ নির্বিশেষ, 
নিরাকার, নিগুণ। সগ্চণভাব মায়িক; কিন্তু ভাঙ্করের মতে ব্রন্ম নিরাকার ও 
কারণরূপে নির্বিকার নির্বিিশেষ হইয়াও সর্বশক্তিমান এবং শক্তি পারম খিঁক। 
বাস্তবিক এ বিষয়ে ভাঞ্কবের মত সমীচীন নহে । নিরাধার শক্কির অস্তিত্ব ও 
বিকাশ অসম্ভব । ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তি থাকিবে কি প্রকারে? 
বিশেষতঃ শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, পরিম্পন্দ থাকিবে । ক্রিয়া থাকিলেই 
বিকার অবশ্স্তাবী। শক্তি আছে, ক্রিয়া নাই, ইহা অসম্ভব । ক্ষণকালের জন্ত 
শক্তি নিরুদ্ধ থাকিলেও আবার ক্রিয়া অবশ্যই হইবে। বিকার থাকিলে 
প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্ম নির্বিকার হইতে পারেন না। 

ভান্করের ভেদাভেদবাদও অসমীচীন। একই বস্ত সমকালে বিরুদ্ধ 
ধ্থাক্রাস্ত হইতে পারে না। তিনি যে শ্রুতিবলে ভেঙদান্তেদবাদ নিয় 
করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিও ভেদাভেদজ্ঞাপক নহে। কারণরূপে অভিন্ন 


ও কাধ্যরূপে তিন্ন_-ইহাও অযৌক্তিক। বাস্তবিক কাধ্য ৪ কারণ 'অভিন্নও * 


০ 


৩১৪ বেদান্ত ঈর্শনের ইতিহাস। 


ব্ললা যায় না, ভিন্নও বলা যায় না । এ বিষয়ে শঙ্করের মতের অনির্বচনীয়তাই 
স্থসঙ্গত। মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন হইলেও কাধ্্যাবস্থায় ভেদাভেদ 
ইনি স্বীকার করেন। কিন্ত ইহাও অসঙ্গত। 

স্কীব্ব ল্রা আভ্তা-আচাধ্য ভাস্করের মতে ব্রঙ্ষই জীবরপে পরিণত 
হন। জীব ব্রন্মের অংশ । তিনি বলিতেছেন--“তদংশভূতা জীবা ইভি।” 
ব্রত্মের ভোত্তশক্তি চেতনা । সেই ভো্ভৃশক্তিই জীব । এই আচাথ্যের 
মতে জীব ব্রন্দের শক্তি। জীব সমস্ত বিকাররহিত, কারণাত্মক ব্রঙ্গেব 
অন্ুধ্যান করিলে--“আমিই ব্রহ্ম” এরূপ ধ্যান করিলে, ব্র্মভাব প্রাপ্ত হয। 
দেহাদিতে আত্মভাব বিদুরিত হইলে. দেহের পতনে জীব ত্রন্ষে লগ 
প্রাপ্ত হয়। সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা ও শিবতিশয় আনন্দ প্রার্ধ হয়। 
এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত ভাঙ্করের পার্থক্য আছে। শক্করের মতে আত্মা 
ব্রদ্মের অংশ নহে, আত্মা ও ত্র্দে কোনও ভেদ নাই। ভেদবুদি 
মায়িক। মায়ার বিনাশে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মারই স্ফর্তি হয। 
বাস্তবিক জীব ব্রদ্দের অংশ হইতে পারে না। নিরাকার ত্রদ্মের অংশ 
কি প্রকারে সম্ভব? মূর্তবস্তর অংশ হইতে পারে, অমূর্ত ব্র্মের অং 
হইতে পারে না। নিরাকারের শক্তিও কাল্ননিক। এ বিষয়ে আচাধ্য 
ভাঙ্করের মত স্থসঙ্গত নহে । জীব ব্রঙ্দের অংশ--এ সম্বন্ধে রামানুজাচাোব 
সহিত ভাস্বরের মতসাদৃশ্ত আছে। কিন্তু বামান্জের মতে মুক্তজীন 
ও ব্রহ্ধ চিরপৃথকৃ। জীব দাস, ব্রহ্গ প্রভৃ। আচাধ্য ভাঙ্করের মতে মুক্ 
জীব ব্রন্মভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রন্মের সর্ধজ্ঞতাদ্ি শক্তি লাভ করে। এস্থলে ভার্ব 
মতে ও শ্রীক্ঠের মতে সাদৃশ্য আছে। | 

শুত্তি-_আচার্ধ্য ভাস্করের মতে উপাসনার ফল মুক্তি। “অহ ্রন্মাস্মি 
এই ভাবে কারণাত্মুক নির্বিকার ব্রন্মের উপাসনা করিলে ত্রদ্ষভাবপ্রাপ্তি হয়। 
্রন্মের সর্ধজ্ঞতাদি লাভ হয় । দেহের পতনে ব্রন্মের সহিত অভিন্নতা লাভ 
হয়। জীবনুক্তি তাহার স্বীকৃত নহে। জ্ঞানীর উৎক্রামণ হয়। ক্র 
প্রাপ্িই পরমপুরুযার্থ। মুক্তাবস্থায় আত্মরূপেই অবস্থিতি হয়। 

এ বিষয়েও শঙ্করমতের সহিত তাহার মতপার্থক্য স্থম্পষ্ট । শঙ্করের 
মতে মুক্তি “উৎক্রান্তিঃ গতিবর্জিতা ।” শঙ্কর বলেন-_ত্রক্মলো কগ্রাপ্তিও 
স্বর্গ বিশেষ, উহা! আপেক্ষিক মুক্তি। 


কটি 


শ্ীভাস্করাচার্্য | ৩১৫ 


জ্ঞান আপেক্ষিক। তিনি অখণ্জ্ঞানবাদী নহেন। তিনি বলেন_-এনহি 
ভেদজ্ঞানং দ্রব্যং গুণ: ক্রিম! বাঁ যেন বিচ্যাতোইন্তৎ স্যাৎ। বিচ্যেতি 
জ্ঞানমুচ্যতে ভেদজ্ঞানমপি জ্ঞানমেবেতি”! তাহার মতে ত্রহ্ষবিষয়ক জ্ঞান 
মিথা। হইতে পারে না। তিনি বলেন--প্নহি ব্রহ্মবিষয়ং জ্ঞানং মিথ্যা 
ভবিতুমর্থতি 1” তাহাব মতে জ্ঞান ক্রিয়া নে । অন্ুভবই জ্ঞান। তিনি 
বলেন-_-“অতোহন্থুভব এব জ্ঞান ন তদ্বযতিরিক্তং কিঞ্চিৎ” তাহার মতে 
এন্দ্িয়িক জ্ঞান ও আত্মটৈতন্য পৃথক । তিনি বলেন_“তম্মাদালোকেন্জিয়া- 
দিভ্যো জ্ঞানমুৎ্পদ্ভমানং নিরুধ্যমানং চান্যদাত্মচৈতন্যং চান্যদিতি যুক্তম।” 
তাহার মতে উপাসনার ফলে মুক্তি । উপাসনাই জ্ঞাননিমিত্তক | 

এস্থলেও শঙ্কবের সহিত ভাঙ্করের মতভেদ আছে। শঙ্কর জ্ঞানকশ্মেষ 
সমুচ্চয় অস্বীকার কবেন। তাহার মতে আত্মচৈতন্যের স্কর্তিতেই ইন্জিয় 
সকল বিষয় গ্রহণ করে। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে । ব্রন্গ স্বপ্রকাশ জ্ঞান- 
স্বরূপ ব্রন্ম প্রত্যগাঅজ্ঞানস্বরপ। ভাস্কর উপাসনার ফলে মুক্তি 
অঙ্গীকার করায় ব্রহ্ষকে প্রমেয়রূপে, জ্ঞানের বিষয়রূপে, গ্রহণ করিয়াছেন । 
ভাঙ্কর বলিয়াছেন__জ্ঞানমিহোপাসনমভিপ্রেতম | প্রথমং তাবদ্বাক্যাদ্‌ ব্রহ্ষ- 
স্বরূপবিষয়ং জ্ঞানমুৎপছ্যতে ।  তচ্চ প্রমেয়রূপাবচ্ছেদকং ঘটার্দিবিষয়- 
পরত্যক্ষাদি জ্ঞানবৎ | ইদম্‌ উপাসনং নির্ণীতে বস্তৃতত্বে পশ্চাৎ ক্রিয়তে ।৮ 
বস্ততত্ব নির্ণীত হইলে তৎপরে উপাসনার অবকাশ । ব্রক্মবস্ত নির্ণীত হইলে 
তৎপরে তাহার উপাসন। করিতে হইবে । ভাস্কর অহংগ্রহ উপাসনার বিধান 
দিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রক্তত্বনির্যয় “ঘটাদিবিষয়প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানব” হইলে 
দ্ধ দৃশ্যবস্ত হইয়া পড়েন। ব্রদ্ষের অনিত্যাদি দোষ অবশ্যস্তাবী 
হয়। বিশেষতঃ তত্বনির্য়ের পরে উপাসনার তাৎপর্য থাকে না। এ 
সম্বন্ধে ভাস্করীয় মত অসঙ্গত ও অসমীচীন। অহগ্রহ উপাসনা শঙ্করের 
সম্মত। তবে শঙ্করের মতে উপাসনাও কম্ম। উপাসনা অজ্ঞানজাত। 
উপাসন। অবলম্বন গ্রহণ করিয়া করিতে হয়। অতএব উহা অবিদ্যার ফল। 
অখণ্ড একাত্ম জ্ঞানই প্রর্কত জ্ঞান। 

জ্রক্ষলিঙাল্তে শুভাপ্রিক্কাল্্র_-আচাধ্য ভাস্করের মতেও ব্রহ্ম বিদ্যায় 
শৃ্রের অধিকার নাই। গক্রক্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি ।” এসম্বদ্ধে শঙ্করের 
মত উদ্বার, কারণ শঙ্কর বেদপুর্বক শৃদ্রাধিকার নিরাস ক্রিলেও, ইতিহাস' 
পুরাণাদিবলে শুদ্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে,এরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন। 


৯৮৪ 


৬১৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


দক” জাচার্ধ্য ভাঙ্করমতেও বেদ স্বতঃগ্রমাণ। বেদ নিত্য । এ বিষয়ে 
আচাধ্যগণ সকলেই একমত । তবে শঙ্করের মতে বেদের নিত্যত্বও 
আপেক্ষিক। আচার্য্য ভাঙ্কর বৈয়াকরণিকগণের স্ফোটবাদ নিরাকরণ করিয়। 
বর্ণের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহার মতেও “বর্ণা এব তু শব্দ ইতি» 
এ বিষয়ে শঙ্কর ও ভাঙ্কর একমত । 


মন্তব্য | 


শঙ্করকে গ্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া শাঙ্বরমতের খগ্ুনই ভাক্করের ভাগে 
সর্বত্র পরিস্ফুট। তৎকালে শাঙ্করমতের প্রীধান্যের ইহাঁও নিদর্শন। 
ভাঙ্করের ভেদাভেদবাদও প্রকৃভ গ্রস্তাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । দ্ধাস্বরের 
সময় হইতেই শাঙ্করমতের উপর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য কটাক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। 
শাঙ্গরমতকে বৌদ্ধবাদ বল। প্রথমে তাস্করের গ্রস্থেই দেখিতে পাই। 
বিশিষ্টাতবাদী ও ছ্বৈতবাদী আচার্যগণ পরবর্তীকালে শাঙ্করমতের সম্বন্ধে 
এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ভাস্করই এই প্রচ্ছন্ন কটাক্ষের 
জনক । রামান্থুজাচাধ্য আবার এই ভাস্কব্ত খণ্ডন করিয়াছেন । 

ডাস্করমত জিদগ্ী বৈদাস্তিকগণের অনুকূল; কারণ, তাহার ভাগে ত্রিদণ্ডের 
প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি বলিতেছেন,__*স্বতৌ চ মননাদৌ তরি 
যজ্জোপবিতাদ্দিনিয়মাছুত্তমাশ্রমঃ ম্বরূপতে। ধর্মতশ্চ নিজ্ঞত ইতি নাতিপ্রসঙ্গ:: 
( ভাস্করীয় ভাষ্য ৩1৪।২৬ স্ত্রভাষ্ঘ দ্রষ্টব্য )। "স্থতিভাধ্কারৈরুদাহতত্বাৎ 
ত্রিদপ্তপক্ষেহপ্যুপপন্নত্বাৎ” | (এ স্ুত্রভান্ত )। তিনি পাঞ্চরাত্রমতের 
যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি প্রদর্শন করায়ও এরতীয়মান হয়, তিনি ব্রিদপ্ভী বৈদান্তিক। 
যামুনাচার্ধ্য, রামানুজাচার্ধ্য প্রভৃতি আচাধ্যগণ সকলেই ত্রিদগ্ডী। পাঞ্চরাত্রের 
সিদ্ধাস্ত শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন । ২য় অধ্যায় ২য় পাদের *উৎপত্যসভ্ভবাং, 
সত্রে শঙ্কর পাঞ্চরাত্রমতের বাস্থদেব হইতে সংকর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি খন 
করিয়াছেন; কিন্তু ভাক্কর পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
বলেন-_-“ইদানীৎ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তঃ পরীক্ষ্যতে। ন চেয়মন্গপপন্া চিন্জা 


মন্তব্য । ৩১৭ 


্রতির্বিরোধাভাবাৎ। কথম্‌। বাস্থদেব এবোপাদানকারণং জগতো নির্মিত্ব- 
কারণং চেতি তে মন্তন্তে। ক্রিয়া যোগশ্চ ততপ্রাপ্ত্য,পায়ন্তত্রোপদিশ্তুতে 
অধিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্ভগবন্তং বাস্থদেবমারাধ্য তমেব প্রতি - 
পদ্যত ইতি। তদেতৎ সর্বং শ্রতিগ্রসিদ্ধমেব তম্মান্নাত্র নিরাকরণীয়ং পশ্তামঃ |” 
(ভাস্করীয় ভাত্য ১২৮ পৃঃ) ২২1৪১ স্থত্রভাহ্য )। এস্থলে ভাস্কর পাঞ্চরাত্র 
সিদ্ধান্ত অন্থমোদন করায় ম্পষ্টতঃ গ্রতীয়মান হয়, তিনি ত্রিদপ্ডী বৈদাস্তিক। 
অবশ্যই তাহার মতে ও যামুনাচাধ্য, রামান্ুজাচার্ধ্যপ্রভৃতির মতে পার্থক্য 
আছে। 

/ভাস্বর ব্রহ্গকে নিরাকার বলিয়াছেন। কিন্তু রাঁমান্ছজের মতে সাকার । 
ন্ষের সহিত অভিন্নতা! ভাস্করীয় সিদ্ধান্ত । চিরদাশ্য রামাহ্থিজীয় সিদ্ধান্ত। 
বাস্তবিক রামান্থজ ব্রহ্ষকে সপগ্ুণ স্বীকার করায় সাকার বলিয়া নির্দেশ যুক্তি- 
যুক্ত হইয়াছে; কিন্ত ভাস্করের দিদ্ধান্ত অযৌন্তিক। ভাম্বর কতকটা পরিমাণে 
শাস্কর্মতে প্রভাবিত হ্ইয়াছিলেন, তন্থিষয়ে সন্দেহ নাই। শাঙ্করমত খণ্ডন 
করিতে গিয়াও শাঙ্করিক ভাবে ভাবিত হইয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ 
অনেকট। পরিমাণে স্বীয় হ্বীয় মতবাদ দ্বারাই শাঙ্করমতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ভেদাভেদ অঙ্গীকার প্রককতপ্রস্তাবে শাঙ্করমতের যৌক্তিকতার 
নিদশন। ভেদাভেদবাদ প্রকাবাস্তরে শাঙ্করমতের সমর্থন করিয়াছে । মৃক্তা- 
ৰস্থায় অভিন্নাত্মরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকার প্রকারান্তরে শঙ্করবাদের সমর্থন । 

আচার্য্য ত্বাস্কর 81819 স্থত্রেব ভাষ্যে অবিভাগে অবস্থিতিই স্বীকার 
করিয়াছেন। মুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অভিক্নভাবেই স্থিতি লাভ 
করে। তিনি বলিতেছেন_-“সিদ্ধান্তী মন্ততেইবিভাগেনেতি। কথম,। 
ৃষ্টতাৎ | তত্বমন্তহং ব্রক্মাশ্মি পয়োদকে শুদ্ধে শুদ্ধমাশিতৃৎ তাদৃশে! ভবতি” 
«এবং মুনেবি'জানত আত্মা ভবতি গৌত্রম। ন বিভাগপ্রতিপাদকল্থয 
শবস্ত দৃষ্টত্বাৎ। যথাচ ভগ্রে ঘটে ঘটাকাশ মহাকাশ এব ভবতি দৃষ্ত্বাৎ। 
এবমেবাক্রাণীতি।৮ এস্থলে অভিন্নতাকেই স্বাভাবিক ও ভেদকে গপাধিক 
বলিয়াছেন। দজীবপরয়োশ্ঠ স্বাভাবিকোহভেদ পাধিকস্ত ভেদঃ স ভঙ্গিবৃতৌ 
নিবর্তৃতে | এইরূপ অভিন্থতা স্বীকার করায় শাঙ্করবাদের এক প্রকার 
বর্গিত হইয়। পড়িয়াছেন।  শীঙ্করমতের প্রভাবের ইহাও একটা 
নিদর্শন । 


তোজরাজ শৈবাচাধ্য । শৈবাচার্যাগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ভেদাভেদবাদ 


৩১৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


অনেকাংশে বিশিষ্টাদতবাদের অস্তভুক্ত। ভোজরাজ পাণ্ডিত্যের জন্য ও 
্বীয় মতের অন্ুকুল মতবাদের জন্য ভাস্করকে “বিদ্যাপতি” উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। 

ভাকঙ্করাচার্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শঙ্করের ন্যায় ব্রক্মপরই স্থানের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচাধ্য রামান্থজ প্রভৃতি যেমন বিষ্ণপর, আচাধ্য 
শরীক যেমন শিবপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাস্কর সেরূপ করেন নাই। 

ভাস্করের আবির্ভাবের সহিত ভাবতের দার্শনিক জীবন আবার নৃতন ভাব 
ধারণ করিল। প্রথমে শাঙ্করঘুগের পূর্বমীমাংসার মতবাদখগুনই প্রধান কার্য 
ছিল। শ্রী ভাস্কর প্রভৃতির আবির্ভাবে দার্শনিক বিচারমল্লত| নৃতন 
আকার ধারণ করিল। বৈদাস্তিক রাজ্যেও বিচারযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্বত- 
বাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের যুদ্ধ ক্রমশ:ই বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যান্ত এই যুদ্ধ অবিরাম চলিয়াছে। 
এখনও এই যুদ্ধের নিবৃন্তি হয নাই | কিন্তু বর্তমানে গ্রস্থরচনা নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না। অন্ততঃ মৌলিকত। নাই। 


ঞ্চ 


অদৈতবাদ | 
( ৯ম শতাব্দী ) 


অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্ধ্যস্ত অদ্বৈত 
মতের আচার্ধ্য সর্ববজ্ঞাত্বমুনি। সর্বজ্ঞাত্মমুনির প্রায় সমকালে অদ্বৈতাকাশে 
আবার নবস্থর্য্ের উদয় হয়। তাহার আবির্ভীবে অদ্বৈতবাদ আবার নৃতন তেজে 
অগ্রসর হইল। এই নবন্থ্যই ভামতীকার বাচপতি মিশ্র । নৰম শতাব্দীতে 
ত্বাহার প্রতিভার ক্ফুরণ হইয়াছে! বাচম্পতির ভামতী টাকা দশনরাজ্যের 
এক অপূর্ব বস্ত। বাস্তবিক “ভামতী” নাম সার্থক। শাঙ্কর ভাস্কর 
প্রকাশক ভামতী “প্রসন্লগভীর”। শাঙ্করভান্তের বথার্থাবগত্তি এক £ভামতী, 
ভ্বারাই সম্ভব বলিয়া ভামতী নাম অন্বর্থ। ভামতী শব্দের অর্থস্পকাস্তিমতী। 


অদ্বৈতবাদদ। ৩১৯ 


সর্ষ্যের দীপ্তি যেমন সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ ভামতী শাঙ্করভাষ্ের 
গভীরতা উদ্ভাসিত করে। 

সর্ধজ্ঞাত্মমুনির অস্তের সহিতই বাচম্পতির উদয় । যেন দিনাস্তে দিনের 
উদয়। শ্রীক্, ভাস্কর প্রভৃতির আবির্ভাবের সহিত শাঙ্করমতের প্রতিদ্বন্ৰিতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বাচস্পতির প্রতিভায় শাঙ্করমত নৃতন বলে বলীয়ান্‌ হইয়া! স্বীয় 
অঙ্ষুগ্নরাজ্যস্থাপনে ব্যাপৃত হইল | যখন ভেদাভেদপ্রভৃতি মতের অভ্যুদয় 
হইতেছিল, তখনই বাচম্পতিব উদয। দীর্ঘ কয়েক শতাব্বী অদ্বৈতমত 
পূর্বমীমাংসা ও বৌদ্ধবাদের সহিত সংগ্রাম কনিয়া। আত্মপ্রতিষ্টা স্থাপন করি- 
যাছে। আবার বেদান্তের অন্ুবর্তন করিধ। নৃতন নূতন মৃতবাদের উদ্ভব 
হইল। বৌন্ধবাদঃ পূর্বমীমাংস। ও বৈদান্তিক অন্যান্য বাদের সমরঘোষণার 
সময় বাচস্পতি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাচম্পতির সময়েও ম্গধে 
বৌদন্ধবাদেব প্রতিষ্ঠা ছিল। স্বীয় স্বীয প্রাধান্য স্থাপন কবিবাব জন্য সকল 
মতই সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে । বাচস্পতির সমসাময়িক মগধের রাজা 
ধর্মপাল'; তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সমদ্িতা গুণে সকলেরই 
গ্রীতিতাজন ছিলেন বলিয়। অনুমিত হয়। সমদিতা (1019786100)) ভারতের 
বিশেষত্ব । পরম্পরবিরুদ্ধমতাবলম্বীও স্থখে "শান্তিতে পাশাপাশি বাস 
করিয়াছে। দাঁশনিক যুদ্ধে পরাভূত হইলেও, প্রতিবেশীর ধর্মে জলাঞ্তলী 
দিত না। বিচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও নররক্তে পৃথিবীর বক্ষ কলগ্ষিত হইত 
ন|। বিচারযুদ্ধেও গ্রস্থকর্তুগণ অনেক স্থলেই পবমত শ্রদ্ধাব সি আক্রমণ 
করিতেন । 

বাচম্পতির সময় আবার নৃতন উন্মেষ পরিলক্ষিত হইল। ন্যায়দর্শনেরও 
অত্যুদয় হইতে লাগিল । নবম শতাব্দী ভারতের দার্শনিক ইতিহাসে স্বর্থযুগ | 
নবোন্মেষের সহিত বাচস্পতির আবির্ভাব । 


আচাধ্য বাচস্পতি মিশ্র | 
(৯ম শতাব্দী ) 


জ্ীন্ন্ম 4 

সর্বতন্ত্স্বতন্ত্র বাচম্পতি ষড়দর্শনের টাকাকার। যখন যে মত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন, তখন তদস্থকূল বুক্তিতর্কের অবতারণ| করিয়াছেন। তাহার 
অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। 10. 1)077911 সাহেব তৎকৃত 
78860: ০ 9809011 [1691860:6, নামক গ্রন্থে বাচস্পতির কাল দ্বাদশ 
শতাব্দী (১১০০ খুষ্টাব্) নির্দেশ করিয়াছেন * | কিন্তু এই কালনির্দেশ 
নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাঁচম্পতি মহোদয়, বাচম্পতি 
মিশরকে খগুনখগুখাদাকার শ্রীহর্য মিশরের পরবর্তী বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। তর্কবাচম্পতি মহাশয় “খগুনখগ্ডখাদ্যোদ্ধার” গ্রন্থের কর্তা 
বাচস্পতি ও ষড়দর্শনের টীকাকার বাচম্পতিকে অভিন্ন বলিয়! গ্রহণ করিয়া এই 
্রান্তিতে পতিত হহীছেন। উভয় বাচস্পতি এক নহেন। কালের পৃথক্ত্ 
আছে। খগ্ুনকার শ্রীহর্ষ মিশ্র কান্যকুজেশ্বর জয়টাদের সমসাময়িক | জয়টাদ 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ ঘোরির সহিত পরাজিত হইয়া! রাজাচ্যুত 
হন (১১৯৩থু )। খগ্ডনের পরিসমাপ্তি শ্লোক হইতে জানা যায়-_শ্রহর্য কান্ত- 
কুজেশ্বর জয়স্তচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রহর্ষের 
অবস্থিতিকীল হইলে খণ্ডনখগুখাদ্যোদ্ধারকার বাচম্পতি তৎপরবর্তী 
অবস্থাই হইবেন। কিন্তু ষড়দর্শনের টীকাকার বাচম্পতির কাল দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষ বা ত্রয়োদশের প্রথম হইতে পারে না। বাচম্পতি মিশ্র “ন্যায়স্চী 
নিবন্ধে" স্বীয় স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়াছেন। “ন্যায়সথচীনিবন্ধ” কলিকাতা 
এশিয়াটিক সোসাইটা হইতে ন্যায়বার্তিকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 
ন্যায়ন্ছচীনিবন্ধে লিখিয়াছেন +.--- 
পা /গন্ায়স্থচী নিবন্ধোইসাবকারী স্ধিয়াং মুদে। 
| শ্রীবাচম্পতিমিশ্রেণ বন্ক্কবস্থবৎসরে |” 

আব লা ছিলনা নিন 
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আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র । ৩২১ 


অস্ক সকলের বামা গতি। এইরপে ন্তায়স্থচীনিবন্ধের কাল ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ 
৮৪২ গৃষ্টাব্ব হয়। ৮৪২ খুষ্টাব্দে তাহার স্থিতিকাল । অন্য প্রমাণেও নবম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাহার স্থিতিকাল বলিয়! নির্দেশিত হ্য়। ভামতীর 
সমাপ্তিশ্লোকে তিনি আপন স্থিতিকাল এইবূপ নির্দেশ করিয়াছেন-__ 


“নৃপীস্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রক্ষেপমাত্রেণ চকার কীনত্তিম্‌ । 
কার্তম্বরাসারস্থপৃরিতার্থ সার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ | 
নরেশ্বর৷ যচ্চরিতান্থকারমিচ্ছন্তি কর্তৎ ন চপারয়স্তি। 
তশ্মিন্‌ মছিপে মহনীযকীর্থো শ্রীমন্ন গেইকারি ময়। নিবদ্ধঃ | 


অর্থাৎ অন্তান্ত রীজগণ যাহা মনেও কল্পন। করিতে পারেন না--এইবূপ 
কীপ্তির যিনি ভ্রক্ষেপ মাত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেনঃ ধাহার শাসনাধীন প্রকৃতি- 
পুপ্ধ স্ুবর্ণমুদ্রীয় ধনশালী, যিনি শান্্রবিচক্ষণ, অন্যান্য রাজগণ ধাহার আচরণ 
অনুকরণ করিতে কৃতসন্বক্প, কিন্তু অন্থকরণ করিতে অসমর্থ, সেই মৃহনীয়! 
কীনত্তিমান্‌ মহীপ নৃগনামক রাজার শাসনকালে আমি ভামতী নিবন্ধ প্রণয়ন 
করিলাম। 


“নুগ” শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করাও আবশ্যক । কারণ “নৃগ* নামক 
কোনও রাজার নাম ভারতীঘ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাণে 
ইঞ্ষাকু বংশের এক রাজার “নৃগ” নাম আছে। কিন্তু পুরাণ বণিত 'নৃগ” 
কখনই বাচম্পতির সমসাময়িক হইতে পারে না। *নৃণাং গতি” (ন+গম্‌ 
+ড) এইরূপ অর্থ করিলে নৃগ পদের অর্থ সিদ্ধ হয়। নরসমূহের গতি বা 
আশ্রয় বলিতে ধর্দকে বুঝাইতে পারে । অতএব 'নৃগ” শব্দে ধর্মপালকে 
বুঝাইতে পারে । ভামতীর অন্বত্রও রাজা নৃগের উল্লেখ দেখা ষায়। ২।১/৩৩ 
সত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বাচস্পতি ভামতীতে লিখিয়াছেন £--“ন চাদ্যাপি ন 
ৃশ্ন্তে লীলামাত্রবিনিমিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমোদবধানি শ্রীমন্্ গনরেন্ত্রানামন্তেষাং 
মনসাপি দুক্ষরাণি নবেশ্বরাণাম্‌্”। রাজ! নৃগের পক্ষে মহাপ্রাসাদাদি নিশ্মাণ 
লীলামাত্র। 


বাম্পতিমিশ্র শ্রীমান্‌ নুগের থে সকল বিশেষণ দিয়াছেন, তাহা ধর্মপালেই 
স্থমঙ্গত হয়। ধর্পালদেবের খালিসপুরে আবিষ্কৃত তাঅশাসন হইতে অবগত 
হওয়াযায়, ষে “তিনি ভোজ, মস্ত, কুরু, যু ও যবনার্দি দেশসমূহের রাজন্য- 
বর্গকে কান্তকুক্জরাজের অভিষেককালে সাধুবাদ প্রদান করিতে বাধ্য করিয়ী- 


৩২২ ্‌ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


ছিলেন। &* ধর্্পাল সমগ্র উত্তরাপথের মগ্ডলেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত ছিচ্ে। 
ধন্মপাল কান্তকুক্জে চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধন্মপালের দিগ্বিজয়ে হিমালঘ 
হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল । ৭ 

পালবংশীয় প্রথমরাজ! গোপালদেবেব সময় গৌড় ও মগধের প্রজাবুন্দ 
কিয়.কাল শাঁন্তিভোগ করিয়াছিল। তাহারই ফলে ধশ্মপালের মম 
দেশ সমুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্মপালেব দিগ্রিজয ও প্রজাপুগ্চের সমৃদ্ধি দেখিয়াই 
বোধ হয় বাচম্পতি লিখিয়াছেন,--“নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্য।ং ভ্রক্ষেপমাত্রেণ 
চকাঁর কীন্তিম। কার্তাম্বরাসারন্থপূরিতার্থ সার্থঃ।৮ ইত্যাদি । আশ্রিত- 
বাখমল্যের নিদর্শনম্বূপ চক্রাযুধের ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে। 
চক্রাধুধকে কান্যকুজ্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা, ধন্মপালের রাজ্যারোহণে 
অব্যবহিত পরের ঘটন1। তাহাই লক্ষ্য করিঘা বোধ হয় বাচস্পতি লিখির়া- 
ছেন,_-“নরেশ্বর। ঘচ্চরিতান্থকারমিচ্ছন্তি কর্তৎ ন চ পারমন্তি |” 

ধন্মপাল বিক্রমশিল[-বৌদ্ধবিদ্ভালয় সংস্থাপন করেন। শ্রীজ্ঞান, দীপন্কর 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পববর্তীকালে এই বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 
এই বিহার হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধন্ম প্রচাবিত হইয়াছিল। 

ধশ্মপাঁলের বৌদ্ধবিদ্যালয়-সংস্থাপনে অসাধারণশক্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়াই 
তিনি লিখিয়াছেন»-ন চাগ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনিশ্মিতানি মহাপ্রাসাদ- 
প্রমোদবনানি শ্রীমন্্গনবেন্দ্রাণামন্তেষাং মনসাপি দুষরাণি নরেশ্বরাণাম।” 
ধিনি উত্তরভারতের একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন, তাহারই পক্ষে এরূপ সম্তব। 
যিনি নানাদেশ জয় করিতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
“লীলামাত্রবিনিশ্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমোদবনানি” অতি তুচ্ছ কথা। ধর্শ- 
পালের সময় হয় ত রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হইযাছিল। ধন্মপাল সম্ভবত্তঃ 
৭৯,__-৭৯৫ থুষ্টাব্বের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং খুষ্টীয় 

[তাবীর প্রথমভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 4 বাঁচস্পতি বৌদ্ধদার্শনিক 





+. ভোজ শু্ঘসোঃ সমদ্ৈঃ কুরুদ্যুবনাবস্তিগন্ধারকীরৈ তু “পৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরি- 
ণতৈঃ সাঁধুসঙ্গীধ্যমানঃ। হষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধতকনকময়স্থ। তিষেকোদকুস্তোদত্তঃ শ্রীকান্কুজদ্‌ 
সললিতচলিতক্রলতালক্ষ্ম যেন ॥__গৌঁড়লেখমালা পৃঃ ১৪ 

1 শ্বীযুক্ত রাখালদাঁস বন্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস ১৭* পৃঃ এবং গৌড়লেখমালা 
৩৬ পৃঃ। 

,ট শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৫৫--১৬৭ পৃ বরষ্টব্য। রাখালদান 
বাবু প্রমাণবলে &ঁ কার্লানর্ণয় করিয়াছেন। ন্যায়হ্চীনিবন্ধের কাল ৮৪২ খৃঃ। ধর্মপাগ 


আচার্য বাচস্পতি মিশ্র। ৩২৩ 


গণের মধ্যে ধন্মকীন্তির নামোল্লেখ ভামতীতে করিয়াছেন, (নিঃ লাঃ 
সং ১৯১৭--৫৪৯ পৃঃ )। ধর্মবকীত্তির পরবর্তী কোনও বৌদ্ধদার্শনিকের গ্রন্থ ব। 
নামোল্লেখ তিনি কবেন নাই । ধম্মকীত্তি খুষ্টীয় ৫ম ব। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন * এই সকল কারণে বাচম্পতিমিশ্রের কাল ৮ম শতাব্দীর শেষ হইতে 
৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়। নিদ্দেশ করাই সঙ্গত। এজন্য বাচম্পতি 
ধশ্মপালের সমসাময়িক । বোধ হয় বৈদান্তিক ভট্টডাঞ্চর বাচস্পতি হইতে 
বয়সে প্রাচীন ছিলেন । ধশ্মপাল বৌদ্ধ হইলেও সমদর্শিতা গুণে অলঙ্কৃত 
ছিলেন। তাহার শান্ত্রবিচক্ষণতা স্ধন্ধে কোনও এতিহাসিক প্রমাণ ন। 
থাকিলেও বাচস্পতির বাক্য হইতে বুঝা যার তিনি বিদ্যার সমার্দর করিতেন 
ও শাস্ত্রবিচক্ষণ ছিলেন। 

বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিদ্য।লয়-সংস্থাপন তাহার অবিনাশী কীন্তি। ধন্মপালের 
সময়ে আচাধ্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১০৩৪-১০৩৮ 
ৃষ্টান্বের মধ্যে দীপঙ্কর ব। শ্রীজ্ঞান অতীশ অধ্যক্ষ ছিলেন । স্থবির রত্বাকরও 
এই সময়ে বিক্রমশিলায় অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১০৩৫-১০৩৮ খৃষ্টাব্বপধ্যন্ত 
ভিব্বতীয় পণ্ডিত নাগশোলোটসব (8৪৮ 8০ 1,065) বিক্রমশিলায় 
অবস্থান করেন, এবং তিনিই দীপক্কর শ্রজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য 
আসিয়াছিলেন। কম্লকুলিশ, নরেন্ত্র শ্রীজ্ঞানঃ দানরক্ষিতঃ অভয়কর গ্তপ্ত, 
শুভকর গ্রপ্ত, স্থনায়কণ্তরী, ধন্মাকরশান্তি এবং শাক্য শ্রীপপ্তিত প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ 
বিক্রমশিল। অলঙ্কত করিয়াছিলেন | 





৭৯৫ খু? হইতে ৩৫ বংদরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । তিব্বতের ইতিহ|সকার তারানাথ 
লিখিয়াছেন, ধর্পাল ৬৪ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্িত ছিলেন। রাখালদাদববু অন্য প্রমাণের 
অভাবে তাঁরানীথের কথা! স্বীকার করেন নাই । তাঁহার মতে ধর্দপাল ৩৫ বৎসরকাল বাজ্যশাসন 
করেন, তিনি লিখিয়াছেন,_-"অনুমান হয় ধর্প।লদেব পঞ্চত্রিংশদ্র্বকাল গৌড়েব পিংহাঁসনে আসীন 
ছিলেন।”” ৭৯৫ থৃঃ+৩৫ বৎসর ৮৩০ খৃষ্টাব্দপধ্যন্ত ধর্মুপালের রাজ্যকাল গ্রহণ করিলে 
ভামতী ৮৩০ থ্‌ঃ মধ্যে রচিত হইয়াছে। ভামতীর পুিকায় “ন্যায়কিকা”, 'তত্ত্সমীক্ষা, 
'তত্ববিন্দু” প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

“যন্ন্যায়কণিকা-তত্তবসমীক্ষা-তন্ববিন্দুভিঃ যন্থ্যায়সাংখ্যযোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ। 

মমচৈষং মহৎপুণ্যং ত২ফলং পুক্ষলং ময়! সমর্পিতমখৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ ॥” 

এস্লে ন্যায়শুচীনিবন্ধের উল্লেখ নাই। হইতে পাঁরে ভামতীর পরে তিনি ন্যায়সুচীনিবন্ধ রচণ। 
করিরাছেন। পক্ষান্তরে ধর্দ্পপালের রাজ্যকাল দীর্ঘ হইলে ভামতী ও ন্যায়ন্থচীনিবন্ধ উভয়ই ধর্ম 
গালের রাজ্যকাঁলে বিরচিত হইবার মন্তাবন। | 


*. [নু শে) প্রণীত 01891109101 70010151)) ভরষ্টব্য | 


৩২৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিছাস। 


* বিক্রমশিলার ছয়টি দ্বার ছিল এবং তথায় ছয়জনদ্বারপপ্ডিত থাঁকিতেন। 
এই বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিদ্যালয় রাজকীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়। এই বিশ্ববিষ্তালয় 
হইতে উপাধি প্রদত্ত হইত । * 

এই বিশ্ববিষ্ভালয়-সংস্থাপনের জন্যই বোধ হয় বাচস্পতি ধর্মপালের সন্বন্ধে 
লিখিয়াছেন,_“নরেশ্বরা যচ্চরিতান্কারমিচ্ছন্তি কর্তং ন চ পারয়স্তি।” 
ধর্মপালের পাণ্ডিত্যও ছিল। সেইজন্যই বাঁচস্পতি লিখিয়াছেন,_“ন্বয়্ং 
শান্ত্রবিচক্ষণশ্চ 1৮ এতপ্তি্ন আর এতিহাসিক প্রমাণ এ বিষয়ে নাই । 
বিক্রমশিল1 বিশ্ববিগ্যালয় ১২০৩ খৃষ্টাব্ষে বখতিয়ারখিলিজিকর্তৃক বিত্ধান্ 
হইয়াছিল । বাচম্পতি ও ধর্মপাল সমকালিক 1 । বাচম্পতির সম্বন্ধে যে 
* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতূষণ কৃত 1190190%91 51001 ০£ [770191) 10810 
৪10109201 £0, দ্রষ্টব্য ) 
শ্রীযুক্ত বিদ্ধ্য্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয় ন্যায়বার্তিকের ভূমিকায় ভামতীর সমাপ্তিশোকস্থ 
“নুগ” সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই নৃগবাজ দিল্লীর চৌহানবংশীয়। তিনি বলেন, শীক্গ ধর- 
পদ্ধতিতে বিশিষ্ট রাজবংশবর্ণন প্রসঙ্গে নৃগনৃপতির পাষাণযজ্জযুপপ্রশস্তি নামক ছুইটী পদ্য আছে। 
পদ্য ছুইটা নিম্মে উদ্ধত করিতেছি,_ 
আবিদ্ধ্যাদাহিমাদ্রেবিরচিত বিজয়ন্তীর্যাত্রা প্রসঙ্গ ।দ্‌ 
উদ্গ্রীবেষু প্রহ্ধানপতিযু বিনমতকন্ধবেধু, প্রসন্ন; 
আধুর্ব্িত্বং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্‌ শ্লেচ্ছবিচ্ছেদ্ন।ভি 
দে'বঃ শাকস্তরীক্সো! জগতি বিজয়তে বীনলঃ ক্ষোণিপালঃ ॥ 
ব্রুতে সম্প্রতি চাউহানতিলকঃ শাকস্তরী ভূপতিঃ 
জ্রীমান্‌ বিগ্রহরাজ এষ বিজয়ীসন্তান জানাক্মজঃ 
অম্মাভিঃ করদং ব্যধায়ি হিমবদ্বিদ্ধযাস্তরালং ভুব 
শেষস্বীকরণাঁয় মাস্ত ভবতামুগ্যোগশৃহ্যং মনঃ |॥ ইতি 
শাকন্তরী দেশে চৌহানবংশে হন্ীররাজ ১২৯৫ বিক্রমসম্থতে মৃত্ামুখে পতিত হন। 
তিনি ৬* বংসরকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার সভায় রাঘবদেব পণ্ডিতের পুত্র গোপাল, 
দামোদর ও দেবদাঁদ এই তিনজন পণ্ডিত ছিলেন | দাসোদরের পুত্র শাঙ্গ ধর এই প্রশস্তি দুইটা 
উদ্ধার করেন, এই প্রশস্তি পদ্যায় দিল্লীর উপকণ্ঠে স্তস্তগাত্রে ১২২ বিক্রমবর্ধে বিদ্যামীন ছিল 
স্থতরাং মনে হয় মহারাজ নৃগ ইহার অনেক পূর্ব্বেই বর্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ ৃ্টীয় ১*ম শতা 
বীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং নৃগ ও বাঁচম্পতি সমসাময়িক । ইহাই দ্বিবেদী মহোদয়ের 
অতিমত । আমাদের বিবেচনায় ৮৯৮ শকাব্দ। গ্রহণ ন! করিয়৷ সন্বৎ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, 

'“বত্সর” শব্যে তৎকাঁলে শকাব্দার গ্রহণ ন! করিয়। সংবতের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 
স্থিতীয় কারণ, বাচম্পতিমিশ্ত যেরূপভীবে নৃগের বিশেষণ দিয়াছেন তাহ! ধর্মপালেই সুমঙ্গত হয়। 
বাচম্পতিমিশ্র মিথিলার অধিবাসী । রী তখন মিথিল! প্রভৃতির অধীপ। তীহার নন্বন্ধেই 





আচার্য বাচস্পতি মিশ্র । ৩২৫ 


ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে তাহাতেও মনে হয়, ধশ্মপাল তাহাকে অর্থসাত্ঠীষ) 
করিতেন। কিংবদস্তি আ”্ছ বাচস্পতির আথিক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য 
রাজ। সর্বদাই অর্থসাহায্য করিতেন। সেই সাহায্যের ফলেই সাংসারিকচিস্তা 
বিরহিত হইয়া তিনি ঘড়দর্শনের টাকা প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

শান্ত্রচ্চায় তাহার তন্সয়ত্ব সম্বন্ধে এতিহা আছে । তিনি যখন শারীরক- 
ভাঙ্বের টাকা লিখিতেছিলেন তখন একদিন স্বীয় স্ত্রীকে পধ্যস্ত চিনিতে পারেন 
নাই। একরাত্রে ঘটনাক্রমে প্রদীপ নিভিয়া যায়। স্ত্রী তখন গৃহান্তর হইতে 
আসিয়া প্রদীপ প্রজ্জালিত করিয়া দেন; এবং কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বাঁচম্পতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি 
কে? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন আমি আপনার দাসী। তখন বাচম্পততি বলিলেন 
তোমার কি কিছু আমার নিকটে প্রার্থনীয় আছে? তদুত্বরে স্ত্রী বলিলেন 
“হিন্ুললনা'র পক্ষে পতিসেবাই পরমধর্ম। আপনার শ্রীচরণসেবা করিতে 
পাইয়া আমি এ জীবনে ধন্ হইয়াছি। আমার আর কিছু কামনা বা বাসন! 
নাই, আমি যেন আপনার শ্রীচরণে মণ্তক স্থাপন করিয়া আপনার পূর্বেই দেহ- 
ত্যাগ করিতে পারি--এইমাত্র প্রার্থনা করি, আমার অন্যকোন প্রার্থনা নাই | 
বাচম্পতি বলিলেন £হিন্দুরষণী কুলের তুমি আদশস্থানীয়। ; কিন্তু দেহ ত 
ক্ষণতঙ্ুর। এ দেহের :নাশ ত হইবেই। আচ্ছ1॥ আমি তোমাকে অমর 
করিয়া যাইব। আমার এই টীকার নামই ভামতী থাকিবে । স্ত্রীর নামও 
ছিল ভাম্তী। স্ত্রীর নামানুসারে টীকার নাম ভাম্তী রাখায় 'বাস্তবিকই 
ভামতীর নাম অক্ষয় ও অমর হইয়াছে । * | বাচস্পতি যে তন্ময়- 


2 সপ স্পা ৮৮০ 


এরূপ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পাঁরে। বাচম্পতি কর্তৃক দিল্লীর রাজ! নৃগের সম্বন্ধে এরূপ লিখা 
সম্ভব মনে হয় না । বিশেষতঃ “ন চাছ্যাপি ন দৃষ্তন্তে লীলামাত্রবিনিশ্মিতানি মহা প্র।সাদপ্রমোদবনানি 
ধীমনন গনরেক্দ্াণাম্‌” ইত্যান্দি বাক্য স্বীয় দেশীয় নরপণ্তির সম্বন্ধে লিখিত বলিয়াই অনুভূত হয়। 
অতএব দ্বিবেদী মহোদয়ের প্রতিপাঁদিত ৮৯৮ শকাব্দ! অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ বাচস্পতির কাল 
অঙ্গীকাঁর না করিয়া ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪২ খুষ্টাব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । 


* [মতান্তরে প্রবাদ আছে, বাচম্পতির স্ত্রী ভামতী, প্রদ্দীপ প্রজ্মালিত করিবার পর 
নিজপতির নিকট “আমার ত কোন পুত্র সন্তান হইল ন! স্বতরাং পিগুলোপ হইল এবং দেহাস্তে 
আমার নাম পধ্যস্ত বিলুপ্ত হইবে” এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহ! শুনিয়। বাঁচম্পতি 
সেবাপরায়ণ। স্ত্রীকে বিদ্বজ্জনমগুলীর নিকট চিরম্মরণীয় করিয়। রাঁখিবার জন্যই টীকার নাম জ্ুমতী 
রাখিবেন বলিয়। উহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। 


৫২৬ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


ভাব্রে সংসারচিত্ত। বিরহিত হইয়া টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
্রস্থরাজি পর্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীত হয়। 
কেহ বলিতে পারেন--ধশ্মপালের নামোল্লেখ না করিয়া “নুগ* নাম 
লিখিলেন কেন? তছুত্তরে বলা যাইতে পারে ষেঃ এূপভাবে অন্যান্য আচার্যগণও 
রাজার নাঘ অর্থান্ছসারে লিখিয়াছেন। সর্ধজ্ঞাত্মমূনি সংক্ষেপশারীরকের 
সমাপ্তিশ্নোকে রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা প্রথমক্জের নাম “শ্রীমৎ”-লক্ষীবন্ত 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। * কল্পতরুকার অমলানন্দও যাদববংশীয় রাজা 
রামচন্ত্রকে “কৃষ্ণক্ষিতীশ” বলিষা উল্লেখ করিয়াছেন। অভেদ্বিবক্ষ। 
করিয়াই রামচন্দ্রকে £কৃষ্কক্ষিতীশ” বলিয়াছেন । রাজা রামচন্দ্র 
সময়ে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ( ১২৯৪ খঃ অঃ )। রাজা 
রামচন্দরের পূর্ববর্তী রাজা মহাদেব । ইহাদের সময়েই আমলানন্দ কল্পতরু- 
টাকা প্রণয়ন করেন । যেমন সর্ববজ্ঞাম্মমুনি রাজা কৃষ্ণকে “শ্রীমৎ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, যেরূপ আমলানন্দ রাজ। রামচন্দ্রকে “কৃষ্ণ” বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন; সেইরূপ বাচস্পতি ধন্মপালকে “নুগ” ( নুণাং গতিঃ ) বলিয়া উল্লেখ 
___ আরও প্রবাদ আছে বাচন্পতি তাহার স্ত্রীব নামে একটি সরোবর খনন করাইয়। ভামতী সরো- 
বর নামে উত্সর্গ করাইয়াছিলেন। দ্বরবঙ্গের নিকটে এখনও এই সরোবর বর্তমান আছে। দ্বাব 
বঙ্গে ইহার প্রচলিত নাম এখন ভামাতলাও ৷ ইহ। ভীমতীরই অপত্রংশ নাম হইবে ] সং 
* “ক্রীদেবেশরপা দপস্কজরজঃসম্পর্কপৃতাশয়ঃ 

সর্ধবজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতে। মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্‌ ॥ 

চক্রে সজ্জনবুদ্ধিমগ্নমিদং রাজন্যবংশে নৃপে 

শ্রীমত্যক্ষতশীদনে মনুকুল।দিত্যে ভূবং শাসতি ॥” 

( সংক্ষেপশারীরক-_মধুনুদনী টীক| সহিত-_সংবৎ ১৯৪৪ চতুর্থ অধায়, ৫২২ পৃষ্ট।) 
1 কল্পতরুরপ্রারস্তে গ্রস্থকার লিখিয়াছেন__ 

“কীন্ত্যা যাদববংশমুন্নয়তি শ্রীজৈত্রদেবাত্মজে কৃষে 

গ্বাভূতিভূতলংসহ মহাদেবেন সংবিত্রতি। 

ভোগীল্দ্রে পরিমু্চতি ক্ষিতিভরপ্রোস্ুতদীর্ঘশ্রয়ং 

বেদাস্তোপবনস্ত মণ্ডনকরং প্রস্তৌমি কল্পদ্রমম্‌॥” 

গ্রশ্থপরিসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,-__ 
“শাস্্রাম্ুধেঃ পারগত। দ্বিজেন্দ্রা যদ্দত্বচ।মীকরবারিরাশেঃ 
জ্ঞাতুং ন পাঁরং প্রভবস্তি তন্মিন্‌ কৃষ্ঃক্ষিতীশে ভূবনৈকবীরে। 
* জাত্র। মহাদেবনৃপেণস।কং পাতি ক্ষিতিং প্রাগিব ধর্মস্থনো 
কৃতোময্লাইয়ং প্রবরঃ প্রবন্ধ:-প্রগল্ভবাচদ্পতিভাঁবভে্দী ॥” 


বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ বিবরণ । ৩২৭ 


করিয়াছেনঃ এইরূপ প্রতিভাত হয়। এই সকল প্রমাণে বাচম্পতির কাল 
নবম শতাব্দী নিঃসংশয়ে অবধারিত হইনু। ম্যাকূডোনেল সাহেব প্রভৃতির | 
কালনির্ণয় ভ্রান্তিমূলক। 

বাচম্পতির জন্মস্থান সিখিল। বণিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি বেদাস্তে 
“ভামৃতী”? ; ব্রন্মসিদ্ধির টাক। ব্রহ্মতত্বমীক্ষা প্রণয়ন করেন। সাংখ্যকারিকার 
টাকা “তত্বকৌম্দী”” ; পাতঞ্ুলদর্শনের টীকা “তত্ববৈশারদী ।৮ ন্যায়দর্শনের 
“ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য7” ও “ন্ায়সুচীনিবন্ধ” পূর্বরমীমাংসাদর্শনে-ভাট্টমতে 
£তত্ববিন্দু” মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের টীকা “ন্যায়ক ণিঝা” রচনা করেন। 
এরূপ অসাধারণপাপ্ডতিত্য বিরল। বিচাবের তীক্ষতায়, ভাষার অবাধিত- 
গতিতে, যুক্তির কৌশলে, সর্বতন্ত্ম্বতন্ত্র বাচম্পতি যে দর্শন সব্বন্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহাতে সেই দর্শনেই অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি বিগ্ভাবস্তার জন্য রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাচম্পতি অদ্বৈত- 
বাদী আচাধ্যগণের মধ্যে অন্যতম গ্রধান আচাধ্য। তাহার বাক্য প্রমাণরূপে 
পরবর্তী আচাধ্যগণ অনেকেই গ্রহণ করিযাছেন। বাচস্পতির যশোরবি 
তাহার জীবনকালেই উদ্দিত হইয়াছিল। বাচস্পতি কেবল মগধের 
নহে, ভারতের অলঙ্কার। বাচম্পতির জীবনে যে বেদান্তের প্রভাব অঙ্কিত 
হইয়াছিল, তাহ। গ্রন্থনিচযের ফলার্পণেই পরিদৃষ্ট হয়। 

সমচৈষং মহৎপুণ্যং তৎফলং পুক্ষলং ময় । 
সমপিতমখৈতেন প্রীয়তাৎ পরমেশ্বর ॥ 

নিখিলফল পরমেশ্বরে সমর্পণ নিষামযৌগীর লক্ষণ। বাচম্পতি একাধারে 
সাপক ও বিদ্বান্। বাঁচস্পতি স্ুধীগণের তীর্থ । 


শা পিপিপি 


বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ বিবরণ। 


“নাহ খ্যভত্ত্র ০ব্টীমুদলী”__ এই গ্রন্থের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে । 
বঙ্গদেশে পূর্ণচন্দ্র বেদাস্তচুধু মহাশয়ের সংস্করণ আছে। গঙ্গানাথ.বা মহোদয় 
ইংরাজী অন্ুবাদসহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন ১৮৯৬ থৃঃঅ 


৩২৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


ইংরাজী অম্থবাদসহ এক সংস্করণ বোম্ঠায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। 99:১9 
সাহেবের অন্থবাদসহ ১৮৯২ খুঃ অঃ রা 1101101) ) প্রকাশিত হইয়াছে। 
কাশী বোম্বাই প্রভৃতি সকলস্থানেই সাংখ্যতত্বকৌমুদীর নানারূপ সংস্করণ 
আছে। সাংখ্যতত্বকৌমুদীর উপর স্বামী কল্পরামজীর টাকা আছে। ইহা 
কাশীতে প্রকাশিত। 


গপাডিও$লদকস্পন--ভত্্রইশাক্লাদী”১-কাশীতে বালাম 
উদাসীন মহোদয়ের সম্পাদনায় এই গ্রস্থ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। চৌখথাশ্থ। 
সংস্কৃত সিরিজ অফিসে প্রার্থব্য । ( বঙ্গদেশেও ইহার অন্যন ছুইটা সংস্করণ 
আছে ।) 

“ন্যাসসলাহ্তিক্ভাহুঞ্পশ্র্য" বিজয়নগর সংঙ্কৃতসিরিজে মহা- 
মহোপাধ্যায় গঙ্গাধরশান্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় কাশীতে ১৮৯৮ খুঃঅবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের উপরে উদয়নাচার্ধ্য “পরিশ্ুদ্ধি” নামক টীক: 
প্রণয়ন করিয়াছেন । 


“ুন্া্বুলীন্নিন্ষ”_-৮৯৮ সংব্ ৮৪২ থৃষ্টান্ধে এই গ্রন্থ বিরচিত 
হয়। এই গ্রন্থ গ্যায়বাস্তিকসহ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইযাছে। 

“ভস্ত্বত্বিন্ছু”--( ভাক্মতের প্রকরণ ) কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

“ভ্রন্কভস্ত্রসমীল্ষা”- স্থরেশ্বরাচার্ধ্য কত 'ত্রহ্ষসিদ্ধির” টাকা । এই 
গ্রন্থ এখন বড় পাওয়! যায় না। তিনি “ভামতী”তে নানাস্থানে ব্রহ্মতত্বসমীক্ষার 
উল্লেখ করিয়াছেন। নিঃ, সাঃ সং ১৯১৭ খুঃ অঃ, পৃষ্ঠ! ৫৪১ ৮৫৫১ এবং 
গরন্থসমাপ্ডিশ্লোকেও “ত্রহ্মতত্বসমীক্ষা”র উল্লেখ আছে। আচাধ্য আনন্দ 
বোধভট্টারকও স্বীয়গ্রস্থ “প্রমাণমালায়”  ব্রহ্মতত্বসমীক্ষার উল্লেখ 
করিয়াছেন। (পপ্রমাণমালা চৌঃ সং ১০ পৃঃ)। অমলানন্দও কল্পতরুতে 
তত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। (নিঃ সাং সং--১৯১৭ খৃঃ ১০২১ পৃঃ) 
স্থরেশ্বরের ত্রন্মসিদ্ধির উল্লেখ বিদ্যারণ্যের “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে”র ২২৪ 
পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | চিংস্থখাচার্য্যের “তন্বপ্রদীপিকায়” (১৪০ পৃঃ); এবং অগ্নয় 
দীক্ষিতের "শাস্সপিদ্ধান্তলেশ” নামক গ্রস্থেও (৪৩৪ পৃঃ) দেখিতে পাই। 
বাস্তবিক ফোড়শ শতাব্দী বা! শগ্তদশ শতাবীতেও “ব্র্মসিদ্ি” ও তত্সসীক্ষা 
গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলিয়াই অন্নুমিত হয়। '্রক্ষতত্বসমীক্ষা॥ গন্যায়কণিকার৷ পূর্বে 


বাচস্পতি মিশরের গ্রন্থ বিবরণ। ৩২৯ 


রচিত হইয়াছিল, কারণ "্যায়কণিকায়” তত্বসমীক্ষার উল্লেখ আছে এজন্য বিধি- 
বিবেক ৮০ পৃঃ, ও ২৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য |* 

“ুঠাক্ুপিক্ক1”- মগ্ডনমিশ্র (পরে আচাধ্যস্থরেশ্বর) কৃত বিধিবিবেকের 
টাকা। পণ্ডিতবর রামশাস্ত্রীর সম্পাদনায় কাশীস্থ মেডিকেলহলনামক মুদ্রাযস্ত্রে 
মুত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৭ খুঃ অঃ)। ভামতীতে ন্যায়কণিকার 
উল্লেখ রহিয়াছে । ( নিঃ সাঃ সং ১৯১৭, ৩২৫ পুঃঃ ৫৪১ পৃঃ ৮২৩ পৃঃ ভুষ্টব্য )। 

ভ্ামশ্ভী-ভামতীর নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। যথা-কলিকাতায় 
এসিয়াটিক সোসাইটার, কালীবব বেদান্তবাগীশের, জীবানন্দবিদ্যাসাগরের ও 
লোটাল্লাইব্রেবীর সংস্করণ। বোদ্বাই নির্ণয়সাগরপ্রেসের ন্যাষনির্ণয, বত্বগ্রভা 
মহিত সংস্করণ, ও ১৯১৭ খৃঃ অনের কল্পতরু পরিমল সহিত সংস্করণ 
আছে। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাসপ্রেস্‌ হইতেও কল্পতরু, পরিমল ও আভোগ 
সহিত ইহ! বাহির হইতেছে । অমলামন্দস্বামী ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে 
ভীমতীর উপর বেদান্তকল্পতরু-নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতির 
টাক। “ভামতীর” নামকরণ সম্বন্ধে দুইটা মত আছে। কাহারও মতে নিজের 
স্্ীর নামানুসারে টাকার নাম “ভামতী” রাখিয়াছেন। কাহারও মতে 
শাঙ্করভাঙ্তের প্রকাশিকা বলিয়া টীকাব নাম ভামতী রাখিয়াছেন। আমাদের 
(বোধ হয় উভযই। যে অর্থেই তিনি ভামতী+ মাম রাখিয়। থাকুনঃ 'ভামতী, 
নাম অন্বর্থ। শাঙ্করভাধ্য হৃদষঙ্গষম করিতে হইলে ভামতীর” মত প্রদর্শক 
আব নাই। 

“খড় লকুলাল্”-খওডনকুঠার নামক একখানি গ্রন্থের কর্তা 
বাচম্পতিমিশ্র ৷ এই গ্রন্থে খগ্ুনখণ্তখাগ্ঠের মতনিরসন করা হইয়াছে। কিন্ত 
এই গ্রস্থ ষড়দর্শনের টাকাঁকার বাচম্পতির নহে। ইহা শঙ্করমিশের প্রায় 
সমসাময়িক স্মার্ত বাচম্পতিমিশ্র প্রণীত | 

“স্ক্ৃভিিস্্হ গ্রহ” স্বৃতিসংগ্রহ নামক একখানি সংগ্রহগ্রস্থের কর্তীর 
নামও বাচস্পতিমিশ্র । স্ৃতিসংগ্রহকার বাঁচম্পতির মৃত অষ্টাবিংশতিতত্বকার 
মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য খণ্ডন করিয়াছেন। স্থতিসংগ্রহকার 
বাচস্পতি ও ষড়দ্শনটাকাকার বাঁচম্পত্তি এক ব্যক্তি নহেন। খগুনকুঠার 
গ্রন্থথানি সম্ভবতঃ ইহারই হইবে । 


নটি রনির রারাহীরিরিরিিনিযারে রানির রাত রীনা টির 
[* মা্রীজ ও বরোদা লাইব্রেরীতে ইস্থার পুথি আছে। জ্ঞানোত্মাচীর্যেব টাকাসহ ঘরোদাতে 
ছাঁপিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। সং] 


আঁচার্ষ্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের 


হভ্ডজ্াদক 
৯ম শতাব্দী) 


শাঙ্করমত পপ্রপঞ্চিত করা বাচস্পতির কাধ্য। শঙ্করের মত বুঝিতে 
হইলে বাচস্পতির, : ভীমতীটাকাঁ একান্ত আবশ্যক । ইউরোপে যেমন 
1ব০০-11860101569, ২০০-471960811205 এবং টব ৩০-15%069%19গণ প্রেটো, 
এরিষ্টল ও কাণ্টের মতবাদের সমালোচনাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাচস্পতি 
প্রভৃতি আচার্্যগণও সেইরূপ শাঙ্করমতের প্রকৃতব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
[০০-7186০1ঘ2গণের মৌলিকতা৷ বিশেষ নাই, কিন্তু বাচম্পতি প্রত্ৃত্তির 
মৌলিকতা, সবিশেষ পরিষ্ফুট । আবুবেকার অল্জাজল্‌ প্রভৃতি এরিষ্টটলের 
ভাষ্তকারগণের মৌলিকতা। অতিকম। কিন্ত বাচস্পতি প্রভৃতি আচাধ্যগণ 
সম্বন্ধে সেকথা বল! যায় না। )ব০০-1:91)66% গণ কেহ কেহ কাণ্টের মত 
সমালোচনা করিতে গিয়া তাহাকে আক্রমণও করিয়াছেন । “জেকবির” আক্রমণ 
সর্বজনবিদিত। কিন্তু শাঙ্করমতের কোনও আচার্ধ)ই শঙ্করকে আক্রমণ 
করেন নাই, বরং যুক্তিতর্কবলে শাঙ্করমত আরও স্ৃদৃঢভিত্তিতে স্থাপন 
করিয়াছেন। এই বিশেষত্ব সর্কদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। 

অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মধ্যেও শাঙ্করমতের ব্যাখ্যাকল্পে মতভেদ আছে। 
অবশ্তই সকলে শাঙ্করভাষোরই অন্থুদরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ 
বিশেষ স্থলের উপর জোর দেওয়ায় এইরূপ মতের পার্থক্য হইয়াছে। 

ব্রিপ্রি_ত্রহ্ষজিজ্ঞাসার জন্য বেদান্তশ্রবণের বিধি শ্রুতিতে দেখিতে পাই 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইতি । এই স্থলে বিধির প্রতীতি 
হয়। বিধি নানাপ্রকার আছে, যথা,-“অপূর্বববিধি ? “নিয়মবিধি” পরিসংখ্যা- 
বিধিঃ ইত্যাদি । এস্লে কিরূপ বিধি স্বীকার্ধা? অদ্বৈতাচাধ্যগণের মধ্যে 
প্রকটার্থকারের মতে অপূর্ববিধি । বিবরণকারের ( প্রকাশাত্মমুনির ) মতে 
নিয়মবিধি। বিবরণমতান্ুসারী একদেশীমতে শ্রবণের ফলে প্রথমে নিঃসন্দি 
পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তৎপরে মনন ও ধ্যানের ফলে অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় 
হয়। অন্তমতে--বেদাস্তত্রবণে ব্রন্ষসাক্ষাৎকার হয় না। মনহারাই তন 


আচার্য্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্রোর মতবাদ । ৩৩১ 


সাক্ষাৎকার সম্ভব। বাণ্তিকমত্তাবলম্বী কাহারও কাহারও মতে *পরিসংখ্যাবিধি॥ 
সংক্ষেপশারীরককারের মতে বেদাস্তশ্রবণে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোও 
জ্রানেরই উদয় হয় না। কেবল চিত্তের কলুষ বিদুরিত হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম- 
নির্ণয়ে চিত্তবৃত্তির উদয় হয় মাত্র। বাচম্পতির মতে বিধির অবসর আদপেই 
নাই। “আত্মা শ্রোতব্যঃ” ইত্যাদি স্থলে মননাদির ন্যায় আত্মবিষয়ক জ্ঞানই 
তাৎপধ্য । এইস্থলে তাৎপধ্যবিচারের কোনরূপ বিধি নাই। শঙ্করও 
সমন্যয়ন্ত্রের ভাষ্যে আত্মজ্ঞানবিধির নিরাকরণান্তর “আত্ম। ব। অরে দ্রষ্টব্যঃ” 
ইত্যাদি বিধিপ্রকাশক বাক্যের তাৎপর্ধ্য কি- এইরূপ আক্ষেপ তুলিয়া সমাধান 
করিয়াছেন--*ম্বাভাবিকপ্রবুত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি জমঃ”, ইত্যাদি | 
বাচম্পতি বলেন, যদি বেদান্ততাৎপর্য্যবিচারেই শ্রবণের স্বার্থকনা হয়, তাহা 
হইলে বেদান্তের তাৎপর্যগত ভ্রমসংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নিরাসেই শ্রবণ 
পধ্যবসিত। ইহাতে অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকও নিরন্ত হয় না, ্রহ্ম(বগতিও 
হয় না। বাচম্পতির মতে--ন তত্র বিধিত্রয়ন্তাপ্যবকাশঃ)। সংক্ষেপ- 
শারীরককার ও বাচম্পতির মত মূলতঃ এক । বাচস্পতির মতেও বিধিচ্ছায়া- 
পর বাক্যসকল কেবল স্ততিমাত্র | ব্রহ্গজ্ঞানে বিধির সামান্য অন্ুপ্রবেশও 
সম্ভব নহে, সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন--বেদাস্তএ্রবণে পরোক্ষ বা 
অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। 

 হ্ুউঞ্পাদ্কান্-জগতের উপাদানকারণ সন্বদ্ধেও আচাধ্যগণের মততেদ 
আছে। বিবরণকার প্রকাশাআতির মতে সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মায়ানবলিত 
ঈশ্বরই উপাদান । পদার্থ তত্বনির্যয়কারের মতে ব্রক্গ বিবর্তরূপে উপাদান । 
মায়া পরিণামিবূপে উপার্দান। কাহারও মতে-ত্রক্দ ব্যবহারিকপ্রপঞ্চের 
উপাদীন। জীব প্রাতিভাপিক স্বাপ্রপ্রপঞ্চের উপাদান । স্বপ্নদ্রষ্টা জীবাত্মার 
্বর্ূপের প্রচ্যুতি না হইলেও যেরূপ বিচিত্র স্বাপ্রপ্রপঞ্চের সষ্টি হয়ঃ ত্রচ্ধে ও 
সেইরূপ স্বাপ্লিকপ্রপঞ্চের ন্যায় আকাশাদির স্ষ্টি হয়। কাহারও মতে-জীব 
্বপ্ত্র্টার ন্যায় নিজেতে ঈশ্বরত্বাদি সর্ববকল্পনার আশ্রয়দনপে সকলের কারণ । 
ংক্ষেপশীরীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনির মতে শুদ্ধত্রদ্ষই উপাদান। কৃটসথত্রহষ 
স্বর্ূপত: কারণ হইতে পারেন না। অহএব মায়াই দ্বারকারণ। সিদ্ধান্ত- 
মুক্তীবলীকারের মতে-_মায়াশক্তিই উপাদান কারণ, ত্রচ্ম নহে। বাচম্পতির 
মতে জীবাশ্রিত মায়াবিষয্ীকৃত ব্রহ্ম স্বত:ই জড়ের আশ্রয়- প্রপর্ধাকারে বিবর্ত- 
মান হইয়া উপাদানকারণ হন, মায়া সহকারী মাত্্র। মায়া,কাধ্যান্থগত দ্বারকাল্মণ 
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নহে। «আরম্তণাধিকরণ*-ভাঙ্তে আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন--“মূলকারপ- 
মেবাস্ত্যাৎ কার্ধ7যাৎ তেন তেন কার্যযকারণেন নটবৎ সর্ধবব্যবহারাস্পদত্বং প্রতি- 
পদ্ঘতে ইতি” | নটের স্বরূপ দর্শকগণের অবিজ্ঞাত। কিন্তু নট অবিজ্ঞাত- 
স্বরূপ হইলেও তত্তৎ অভিনয়ের সত্যতা প্রতিপাদিত করে। সেই প্রকার 
জীবগণের অবিজ্ঞাত ব্রহ্ষও অসত্য আকাশাদির প্রপঞ্চাকারতা ও ব্যবহার- 
বিষয়তা প্রতিপন্ন করেন। ব্রন্ম মায়াবীর ন্যায় জ্গদিন্দ্রজীলের উপার্দান। 
মায়াবী যেমন ইন্দ্রজালে অসংস্পৃট, ব্রন্মও তদ্রপ | নটের দৃষ্টান্তে বাচম্পতির- 
মত শঙ্করের অভিমত বলিয়াই প্রতীত হয়। কল্পতরুকার অমলানন্দও ( ১৩শ 
শতাব্দী ) বলিয়াছেন,_-“অজ্ঞাতনটবদ্‌ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোধব্রবীৎ | জীবা- 
এজ্ঞাতং জগদ্বীজং জগো বাচস্পতিস্তথ| ॥* 

জ্রস্কেক্স সর্্রভন্তভ।- সর্বজ্ঞত্ব সন্বন্ধেও নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। 
ভারতীতীর্থের মতে সর্ববস্তবিষয়ক সকলপ্রাণীর বুদ্ধি_বাসনা-উপরক্ত 
জ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি । অতএব সর্ববিষয়বাসনার সাক্ষিরূপে সর্বজত্ব। 

প্রকটার্ধকারের মতে, যেরূপ জীবের অস্তঃকরণোপাধির পরিণামসকল 
চৈতন্থপ্রতিবিশ্বগ্রাহী ও তদ্বলেই জ্ঞাতৃত্ব, সেইরূপ ত্রন্মেরও স্বোপাধি মায়ার 
পরিণাম সকল চিৎবিদ্বগ্রাহী। প্রতিবিদ্থিতের স্ক রণে সমন্তপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষী- 
কৃত। তত্বলেই ব্রন্ষের সর্বজ্ঞত্ব । “তত্বশুদ্ধিকাব' বলেন,_-অতীত, বর্তমান, 
ভবিত্তৎ সকলেরই সাক্ষিরূপে ব্রন্মের সর্ববজ্ঞত্ব। কৌমুদীকারের মতে,-্বরূপ- 
জ্ঞানবলেই স্বসংস্ষ্ট সর্ববাবভাসক বলিয়া ত্রহ্ম সর্বজ্ঞ, বৃত্তিজ্ঞানবলে ব্রদ্দের 
সর্বজ্ঞত্ব নে । ব্রহ্ম সর্ববিষয়ক' জ্ঞানাত্মক। সর্ধজ্ঞানকর্তৃত্বপ জ্ঞাতৃত্ 
তাহার নাই। বাচম্পতি বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপচৈতন্তবলেই স্বসংস্থষ্ট সর্বাব- 
ভাসক হইলেও, স্বরূপতঃ নিক্রিয় নির্বিবকার হইলেও দৃশ্টাবচ্ছিন্নরূপে ব্রঙ্মকাধ্য 
বলিয়া “যঃ সর্বজ্ঞ: ইত্যাদি জ্ঞানজননকত্ৃত্ব শ্রুতির কোনও বিরোধ হয় ন|। 
বিগ্ারণ্য প্রভৃতি আচীধ্যগণ চৈতন্প্রতিবিদ্বিত বৃত্তিজ্ঞানবলে সর্বজ্ঞত্ব অঙ্গী- 
কার করিপ়াছেন। এস্থলে তাহার জীবের জ্ঞাতৃত্বলে উপমিতিসাহাধ্যে 
(87 ঘ৪) ০৫ 209198% ) উশ্বরের সর্বজ্ঞন্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বর্গ 
যে স্বরূপতঃ সর্বজ্ঞ, তাহা! তিনি বলেন নাই । কৌমুদীকার বলিলেন, তরক্ধ 
স্বরূপতঃই সর্ধজ্ঞ। বাচম্পতি কৌমুদীকারের সহিত স্বরূপজ্ঞানবাদে একমত । 
কিন্তু কৌমুদীকার সর্বাজ্ঞামকর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। বাচস্পতি বলেন, স্বরূপ" 
চৈগন্য অবর্তা হইলেওাৃস্টাবচ্ছিন্নূপে যেন কার্যারূপে প্রতিভাত হন। 
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ভন্তান্ম--জ্অভভ্তামন-_ন্যাঁয়চন্দ্রিকাকারের মতে,--কোনও জ্ঞানে কোনও 
বিশেষ অজ্জানের নাশ হয়, আবরক অন্যান্য অজ্ঞানের তিরস্কার হয়*্না। 
কাহারও মতে ম্বরূপাঁবরক অজ্ঞান প্রথমজ্ঞানে নিবন্তিত হয়। দ্বিতীয়জ্ঞানে 
দেশকালাি বিশেষণাস্তরবিশিষ্ট বিষয়সকল নিবন্তিত হয়। অর্থাৎ প্রথম 
নামান্তাকারেঃ পরে বিশেষরূপে নিব্তিত হয়। বাচম্পতি বলেন, প্রমাণের 
ফলেই প্রমা বা! যথার্থজ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নিবন্তিত হয়। 
অজ্ঞান বিষয়গত নহে, অজ্ঞান পুরুষাশ্রিত। প্রমার উদয় হইলে পুরুষগত 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বাচস্পতির মতে পরোক্ষজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক | 
অবশ্যই প্রতিবন্ধকরহিত পরোক্ষজ্ঞানই অজ্জানের নিবর্তক। আপ্টোপদেশ- 
জন্য পরোক্ষজ্ঞানে অজ্ঞান নিবন্তিত হয়। বাচম্পতির মতে নির্ব্বিচিকিৎস- 
জ্ঞানই বিদ্যাঁ। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা নিবত্তিত হয়। 

বাচস্পতি শাঙ্করভাষোর “তমেতমেবংলক্ষণম্‌ অধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি 
মন্তন্তে ; তদ্দিবেকেন চ বস্তত্বূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। ততব্রৈবং সি) 
যন্ত্র যদধ্যাসীন্তৎকুতেন দোষেণ গুণেন বা অন্ুমাত্রেণাপি সন সম্বধ্যতে 1৮ 
( অধ্যাস ভাব্য )। 

এইস্থলের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বলিয়াছেন,_ 

ইয়ম্‌ অনাদিরতি নিরূটনিবিড়বাসনাঙ্গবিদ্ধা অবিদ্যা ন শক্যা 

নিরোদ্ধম্) উপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে, তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ-- 
তদ্থিবেকেন চ. বস্তষ্বরূপাবধারণৎ নির্বিচিকিৎসং জ্ঞান বিদ্যামাহু: 
পণ্ডিতাঃ।  প্রত্যগাত্বনি খন্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যঃ বুদ্ধযার্দিভেদগ্রহ- 
নিমিত্বো! বৃদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্বন্মধ্যাসঃ | তত্র শ্রবণমননাদ্দিভিঃ যদ বিবেক- 
বিজ্ঞান, তেন বিবেকাগ্রহে নিবন্তিতে, অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তস্বরূপা- 
বধারণং বিদ্য। চিদাত্ুরূপং স্বন্ধপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থ;। * * * এতদুক্তং 
ভবতি-_তত্বাবধারণাভ্যাসস্ত হি স্বভাব এয স তাদৃশ, যদনাদিমপি নিরূঢ়- 
নিবিড়বাসনমপি  মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি।  তত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবে 
ধিয়াম 1১ 

বাখ্যাসম্বন্ধেও স্থলবিশেষে বাচস্পতির সহিত প্রক।শাত্মযৃতির পার্থক্য- 
আছে। বিবরণকার পঞ্চপার্দিক৷ অনুনরণ করিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
বাচস্পতি “ক্রহ্মসিদ্ধি” ও নৈশ্ম্যসিদ্ধিকার স্ুরেশ্বরককে অন্ুমরণ কয়াছেন। 
অধ্যাসভান্তের অবতরণিকাপ্রসঙ্গে বিবরণপ্রস্থান ও. 7৮৬ পার্থক্য 
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আছে। বিবরণপ্রস্থানের মতে)---ব্রহ্মজিজ্ঞাসাস্থত্রের তাৎপধ্য অনর্থ- 
নির্বৃত্তি ৷ জিজ্ঞাসান্ত্রে স্ত্রিত নিখিলপ্রপঞ্চের অধ্যাসের মূল অহঙ্কারাধ্যাস। 
সেই অহঙ্কারাধ্যাস নিরূপণা্থই “ঘু্মদস্মৎ” ইত্যাদি ভাত্তের প্রবৃত্তি । “ঘুষ্মদক্মদ* 
ইত্যাদি দ্বারা সামান্যভাবে অধ্যাসনিরূ(পিত হইয়াছে । &আহ--কোহয়ম্‌ 
অধাঁস ইতি” ইত্যাদি দ্বার! বিশেষ ও তাহার লক্ষণ সম্ভাবনা এবং স্বরূপনির্ণাত 
হইয়াছে । শাস্তরারস্ত বর্ণকাস্তরদ্বার। সমর্থিত হইয়াছে। ভামতীপ্রস্থানে ““ুস্ন্মদ্‌” 
ইত্যাদি হইতে “আরভ্যন্তে” পথ্যস্ত ভাষ্যে অধ্যাসসমর্থন দ্বারা শাস্তারস্ত 
সমর্থন কর! হইয়াছে । কিন্তু তদর্থক বর্ণকবিশেষের সমাদর করা হয় নাই। 
“যুম্মদস্মদ ইত্যাদি ভাষ্য অধ্যাসনিমিত্ত সমর্থিত হইয়াছে । “আহ কোহয়ম্‌' 
ইত্যাদি ভাষ্যে আরোপ্যন্বরূপ সমর্থিত। “কথংপুনঃ প্রত্যগাত্মনীত্যাদি” ভাষ্য 
আত্মাধিষ্টানত্ব উক্ত । “কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়ানী”ত্যাদ ভাষ্যে প্রমাণসকলের 
অবিদ্ভাবৎবিষয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে এবং “সর্বেবেদাস্ত। আরত্যন্ত ইত্যাদি” 
ভাষ্য সমর্থিত শান্ত্রারস্তের উপকারী । 

প্রাতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মতভেদ 
আছে। বাচম্পতি প্রতিবিদ্ববাদদী। প্রতিবিশ্ববাদেও মতের পার্থক্য আছে। 
বিবরণানগুসারী আচাধ্যগণের মতে “ৰিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং- 
গতে”” এই স্থতিবলে এক অজ্ঞানই জীব ও ঈশ্বরের উপাধি । অতএব বিশ্ব 
ও প্রতিবিস্বভাবে জীবেশ্বরের বিভাগ । জীব ও ঈশ্বর উভরই প্রতিবিদ্ব নহে। 
জীব__প্রতিবিস্ব, ঈশ্বর--বিশ্স্থানীয়। বাচম্পতির মতে ঈশ্বরও প্রতিবিষ 
জীবও প্রতিবিস্ব। বাচম্পতি জীবকে ত্র্ষের প্রতিবিশ্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
তিনি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃতস্্ঃ 1৮ ১191২২ সুত্রের ভাষ্যেরব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে লিখিতেছেন * “তত্র যথা বিষ্বাদবদাতাত্বাত্বিকে প্রতিবিস্বাধাম- 
ভেদেইপি নীলমণিকুপাণকা চাছ্যপাধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং তেনবুদ্ধি- 
বাপদেশভেদৌ বর্তৃযতি, ইদং বিশ্বমবদাতমিমানি চ প্রতিবিম্বানি নিলোতপণ- 
পলাশশ্ামলা'নি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাঞ্রি বহুনীতিঃ এবং পরমাত্মনঃ শু" 


পাকাপোক্ত পা িপপাসসপাসশী 


*এস্থলের শীঙ্বরেভাষ্য নিয়ে প্রদত্ত হইল।___ 

___দদস্থিতে চ ক্ষেত্রজ্ঞপরমীক্ত্ৈকত্ববিষয়ে সম্যগদর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমান্মেতি নীমমাত্রডেদাং 
কষেত্রজ্ঞোহয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাস্থায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাত্তিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আম্মভেদবিষরোইয; 
নির্বন্ধে। নিরর্থকঃ। একোহায়মীক্স। গা মমাত্রভেদেন বহুধা অভিধিরতে ইতি” 
আঃ ( নির্ণয়সাগর সং্করণ ১৯১৭ থ--৪২০--৪২১---পৃষ্ঠা ) 





আচার্য্য প্রীবাচম্পতি মিশরের মতবাদ । ৩৩৫ 


হ্বভাবাজ্জীবানামভেদ একাস্তিকেইপি অনির্বাচনীয়ানাদ্যবিদেযাপধানভেদাৎ 
কার্পনিকো জীবানাং ভেদে বুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ং চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দ- 
স্বভাব ইমে চ জীব। অবিদ্যাশোকছুংখাছ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্তয়তি। অবিদ্যো- 
পধানং চ যদ্যপি বিদ্যান্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদন্তি, তথাপি তত্প্রতিবিশ্ব- 
কল্পজীবদ্ধারেণ পরশ্থিল্চ্তে। ন চৈবমন্যোন্যা্য়ো জীববিভাগাশ্রাযাইবিস্তা, 
অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাঙ্করবদনাদিত্বাৎ।» তিনি আরও বলিয়া- 
ছেন--“যথাহি বিশ্বস্ত মৃণিকৃপাণাদয়ো গুহা, এবং ব্রহ্মণোহপি প্রতিজীবং ভিন্ন 
অবিদ্যা গুহ! ইতি । যথা প্রতিবিষ্বেধু ভাসমানেষু বিষ্বং তদভিন্নমপি গুহ্‌ম্‌ 
এবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রদ্ম গুহ্ম্‌।” 

উপরোদ্ধত বাক্যবলে প্রতীয়মান হয়, আচার্য্য বাচম্পতি জীবকে ত্রদ্ধের 
গুতিবিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি ঈশ্বরকেও প্রতিবিষ্ববূপে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। *লোকবত্ত, লীলাকৈবলাম্‌%” ২১৩৩ স্ুত্রের ভাষ্য * ব্যাখ্যা- 
কল্পে লিখিয়াছেন-_ 

“অপিচ নেয়ং পারমার্থিকী হৃষ্িষেনানযুজ্যেত প্রয়োজনম্‌, অপিত্বনাদ্যবিদ্যা- 
নিবন্ধন । অবিদ্যা চ ম্বভাবত এব কার্যোনুখী, ন প্রয়োজনমপেক্ষতে | 
নহি দ্বিচন্দ্রীলাতচক্রগন্ধব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টগ্রয়োজন! ভবস্তি। ন চ 
ততকার্ধ্য! বিন্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষত্তে। সাচ চৈততন্ত- 
চ্ছুরিতা জগছুৎপাদহেতুরিতি চেতনো৷ জগদ্যোপিরাখ্যায়ত ইত্যাহ-ন চেয়ং 
পরমার্থ বিষয়েতি। অপিচ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্তয়া বিবঙ্ধ্যন্ত্যা- 
গমা অপিতু জগতি ব্রন্মাআভাবম্‌। তথাচ স্ষ্টের-বিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ে। দোষো- 
নির্ব্বিযয় এবেত্যাশয়েনাহ-- ব্রহ্ম আভাবেতি” । 

বাচম্পতির এই ব্যাখ্যার উপর কল্পতরুকার অমলানন্দ লিখিয়াছেন,_ 

“জীবভ্রান্ত্য। পরংব্রক্ষ জগঘ্বীজমজুঘুষৎ 
বাচস্পতিঃ পরেশশ্য লীলা স্থত্রমলুলুপৎ ॥ 
প্রতিবিষ্বগতাঃ পশ্যন্‌ খজুবক্রাদিবিক্রিয়।ঃ | 
পুমান্‌ ক্রীড়েদ্যথা ত্রহ্ম তথা জীবস্থৰিক্রিয়া; 


* ভাষ্য এই,_“ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া শৃষ্টশ্রতিঃ ৷ অবিদ্।কলিতনামরূপব্যবহারগৌচরত্বাৎ, 
ন্ধাক্নভাবগ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব বিন্মর্তবাম। (নিণুঁ়লাগর সংস্করণ ৪৮১৯ পৃঃ 
১৯১৭ থ: অং) 


৩৩৬  বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


এবং বাচম্পতের্লীল! লীলাস্থত্রীয়সঙ্গতিঃ। 
অস্বত্্ত্বতঃ ্রষ্টা প্রতিবিষ্বেশ বাদিগীম্‌॥ 

এই প্রমাণে প্রতীয়মান হয়--বাচস্পতি ঈশ্বরকেও 'প্রতিবিষ্ব বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন। অমলানন্দ বাচস্পতিকে প্রতিবিশ্বেশবাদী বলিয়াছেন। 
আচাধ্য বাচম্পতির ব্যাখ্যাতেও তাহাকে প্রতিবিষ্ববাদী বলিয়! প্রতীত হয়। 
অতএব বাচস্পর্তির মতে ঈশ্বর প্রতিবিস্ব, জীবও প্রতিবিম্ব । উভয়ভাবই 
মায়িক, উভয়ই কল্পিত। 
.. জীবেশ প্রতিবিশ্ববাদ সম্বন্ধেও আচাধ্যগণের মতপার্থক্য আছে। প্রকটার্থ 
_বিবরণকারের মতে-_মায়৷ অনাদি অনির্ধাচ্যা, ভূতপ্রকৃতিশ্শিন্মাত্র সন্বন্ধিনী। 
সেই মায়াতে চিতপ্রতিবিষ্ব ঈশ্বর । পবিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা। আবরণ বিক্ষেপ 
অবিদ্যার শক্তি । এই অবিদ্যায় চিত্প্রতিবিষ্ব জীব। “তত্ববিবেক”কার 
বিদ্যারণ্যের মতে--রজস্তম অনভিভূতশ্ুদ্ধসত্বপ্রধান মায়া, এবং রজন্তম 
অভিভূত মলিন সত্বা অবিদ্যা। মায়! ও অবিদ্য। পুথকৃ্‌। মায়াপ্রতিবিষ্ব ঈশ্বব, 
এবং অবিদ্যাপ্রতিবিষ্ব জীব । &* 

কাহারও মতে মূলাপ্রককৃতি বিক্ষেপশক্তিপ্রাধান্যে মায়া । মায়! ঈশ্বরেব 
উপার্পি এবং আবরণপ্রধান্যে অবিদ্য। বা অজ্ঞান। অবিষ্যাই জীবের 
উপাধি। সংক্ষেপশারীরককারের মতে-অবিদ্যায় চিত্প্রতিবিষ্ব ঈর্বর। 
অন্তঃকরণে চিত্প্রতিবিষ্বা জীব। তীহাব মতে__“কার্য্যোপাধিরযং জীবঃ 
কারণোপাধিরীশ্বরঃ* এই শ্ুতিই পোষকপ্রমাণ। শুদ্ধটৈতন্য মুক্তত্রদ্ষই বিশ্ব- 
স্থানীয় । বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর পঞ্চদশীর “চিত্রদীপ” নামক পরিচ্ছেদে চারিপ্রকার 
তন্যের বিস্তার করিয়াছেন । ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন ঘটাকাশ, সেইৰপ 
স্থুলনুক্ষম দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান ও তদ্দেহাবচ্ছিন্নকূটের ন্যায় নির্বিকারচৈতন্য কৃটস্থ 


« “তত্ববিবেক” পঞ্চরশীর প্রথম পরিচ্ছেদ । পঞ্চদশী বিদ্যারণ্যের কৃত। পঞ্চদশীর তত্ব- 
বিবেক নামক প্রথমপরিচ্ছেদেই এই মতবাদ প্রপঞ্চিত আছে । 
“চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিস্ব সমন্থিতা | 
তমোরজ; সন্তরগুণ। প্রন্থৃতি দ্বিবিধ! চ স। | 
সত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধ্যাত্যাং মীয়। বিদ্যে চ তে মতে। 
মায়! বি্বো বনীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর? ॥ 
অবিদ্যাবসগন্তগ্ত সত দ্বৈচিত্র্যাদনেকধা | 


স। ঝারিণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞন্তত্রীভিমানবান্‌ ॥ 
(পঞ্চদশী ১ম পরিচ্ছেদ ১৫--১৭ ক্লোক ) 


আচার্য্য প্রীবাচস্পতি মিশ্রের মতবাদ । * ৩৩৭ 


চৈতন্য । ঘটমধ্যস্থ আকাশের আশ্রিতজলে যেমন সনক্ষত্র প্রতিবিদ্বিত আকাশই 
জলাকাশ, সেইরূপ কল্পিত অন্তঃকরণে প্রতিবিষ্বিত চৈতন্যই সংসারী জীব। 
যেমন অনবচ্ছিন্ন মহাকাশ, সেইরূপ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রন্ম। মহাকাশের 
মধ্যবর্তী মেঘমণ্ডলে বৃষ্টিলক্ষণ-কার্ধ্যান্থমেয় জলরূপে ও তদবয়্ববিশিষ্ট তুষাঁরাকারে 
প্রতিবিত্ঘত আকাশ যেরূপ মেঘাঁকাশ, সেইরূপ চৈতন্যাশিত মায়ান্ধকারে 
স্থিত সর্বরপ্রা ণিগণের বুদ্ধিবাসনায় প্রতিবিদ্বিত চৈতন্য ঈশ্বর। এক আকাশই 
যেমন গপাধিক ও নিরুপাধিকভাবে চারিপ্রকার, সেইরূপ এক অখণ্ড চৈতন্যই 
জীবেশ্বরাদি চারিভাঁগে বিভক্ত ৷ অবশ্যই বিভীগ ও্পাধিক। বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর 
চিত্রদীপে চিত্রপটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ত ও বিরাট 
সমষ্টিচৈতন্যের অবস্থাচতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছেন। 

জীবেশ্বর প্রতিবিষ্ববাদের ঘিনিই যেরূপ ব্যখ্যাপ্রদান করুন, মূলতঃ 
অছৈতাত্মবাদ প্রতিপাদন করিবার জন্যই সকলের প্রচেষ্টা। “বিবরণ'কার 
প্রকাশাতুৃতি ঈশ্বরকে বিশ্ব, জীবকে প্রতিবিষ্ব বলিয়াছেন। পারমার্থিক 
দৃষ্টিতে জীবেশ্বর উভয়ই মায়িক। প্রতিবিস্ব মিথ্যা । ঈশ্বরভাব মায়িক না 
হইলে অদ্বৈতভাৰ অসম্ভব । অবশ্যই “বিবরণ"কার ঈশ্বর ও ব্রহ্ষকে অভিন্ন- 
বূপে গ্রহণ করিয়! ঈশ্বরকে বিধস্থানীয় বলিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বর উভয়কে 
প্রতিবিষ্বূপে গ্রহণ করিলেই অদ্বৈতবাদের অনুকুল হয়। জীবেশ্বর-প্রতিবিশ্ব- 
বাদই আচার্য বাঁচম্পতির অভিমত । 

শাস্করমত যথাযথরূপে প্রপঞ্চিত করাই বাচম্পতির সাধনা । শ্রুতি ও 
যুক্তিবলে অদবৈতস্থাপনেই বাচম্পতির মনীষা! প্রকাশিত। শাঙ্করমতব্যাখ্যা- 
কল্পে অন্যান্য আচাধ্যগণের সহিত বাচম্পতির যে মতপার্থক্য আছে, 
তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল। সকলের পক্ষেই “ভামতী” ও “ন্যায়কণিকা” 
পাঠ করা উচিত। ভামতীর প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক বাক্যে বাচম্পতির 
প্রতিভা পরিষ্ফুট । «ভামতী” বেদাস্তদর্শনের মুকুট-ভূষণ। 


মন্তবা। 


শঙ্করের (প্রতি বাচস্পতির ভক্তি অনাধাবণ। ভামতীর প্রারস্তক্সোকে 
শঙ্করের প্রতি তাহার অগাধভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন-_- 
“নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাঁকরমূ। 
ভাষ্যং গ্রসন্নগ্ভীরং তত্প্রণীতং বিভজ্যতে ॥ 
আচার্ধ্যককতিনিবেশ্ণমপ্যবধৃতং বচোহম্মদাদীনাম্‌। 
রখ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিভ্রয়তি ॥ 
£ভাষ্যং প্রসন্্গন্ভীরং, বাক্যটী পদ্মপাদাচাধ্যের পঞ্চপাদ্দিকায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। হয় ত এই বাক্য বাচস্পতি পদ্মপাদাচার্যের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু বাচম্পতি কোথাও পদ্মপাদাচাধ্যের উল্লেখ করেন নাই। 
£ভামতী; গ্রন্থে বৈয়াকরণ কাত্যায়ন, দ্রমিড়চা্য, যোগভা ম্যকার, কালিদাস 
ও তত্রুত কুমার্সস্তব, ধর্্নকীন্তি, শবরন্বা'মী ও ভট্টকুমারিল প্রভৃতির উল্লেখ 
আছে। অনেকস্থলে ভট্টকুমাবিলের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে । বৌদ্ধমতেব 
প্রতীত্যসমুৎ্পাঁদ' আলোচিত হইয়াছে । (নির্ণযসাগর সংঙ্করণ ১৯১৭ খুঃ অঃ 
--৫২৬ পৃঃ জরষ্টব্য) । কৌদ্ধাচাধ্যগণের মধ্যে ধর্মকীন্তির নামোল্লেখ ও গ্রন্থের 
মধ্যে «“বোধিচিন্তবিবরণের”” উল্লেখ রহিয়াছে । (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭--৫৪৯ 
পৃষ্ঠায় ধর্মকীন্তির, এবং ৫২৩ পৃষ্ঠায় বোধিচিত্তরবিবরণের উল্লেখ দেখ! যাষ 1) 
বাচস্পতির সময় ভেদাভেদবাদী ভাঙ্করাচার্যের অভ্যদয়। বাচস্পতি 
ভাস্করের মতও নিরসন করিয়াছেন । ৩৩২৮ স্ৃত্রের টীকা ভাস্করের মত 
অনুবাদ করিয়! তিনি খণ্ডন করিয়াছেন (নিঃ সাঃ মং ১৯১৭--৮১১ পৃঃ)। 
বাচম্পতি ও ভাঙ্কর সমসাময়িক । ততকাল্লে মালবের অধীশ্বর ভোজবাজ, 
মগধের অধীশ্বর ধন্দপাল। ধর্শপালের সম্যে তিব্বতে বৌদ্বধর্শেরও পুনরুখান 
হয়। একাদশ খৃষ্টার্ষের প্রথমভংগে (১০১৩ খু) পণ্ডিত ধর্মপাল ও অন্যান্য 
সাধুগণ 'তিব্বতে নিমন্ত্রিত হন। তথায় তাহারা বৌদ্ধধর্শের সংস্কার সাধন 
করেন । বাচম্পতির সময়েও মগধে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই অনুমিত 
হয়। অবশ্যই অনেক পূর্ব হইতে বৌদ্ধমতের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, 
কিন্ত একেবারে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হয় নাই। বাচস্পতির কালেও 
বৌঁ্ধাচাধ্যগণ তিব্বত প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্শমতের সংস্কার সাধন করিতেন। 


দশম শতাবদী-বিশিষটাদৈতবাদ | ৩৩৯ 


বাঁচস্পতির কালে বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, শিবাদ্বৈতবাদ ও ঝৌদ্ধ- 
বাদ সকলই আপন আপন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিল। ভোজরাজের বিষ্টোৎ- 
সাহে মালবপ্রভৃতি দেশে ব্রক্ষবিদ্ার স্কন্তি হইল। ধরন্মপালের সমদর্শিতায় 
বৈদিক ও বৌদ্ধবাদের বিকাশ হইল । বাচস্পতির সময় দার্শনিকরাজো যুগান্তরের 
সথচনা হইয়াছিল। ন্যায়দর্শন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য মন্তকোত্তলন করিল। 
উদয়নের অতিমামষ প্রতিভার স্ষুরণে নবজাগরণের প্রথম অরুণালোকে জাতীয়- 
জীবনের নৃতন্সত্ত| প্রকট ইইল। বৈশেষিকদর্শনের টাকাকার শ্রীধর "ন্যায়- 
কন্দলী” প্রণয়ন করিলেন। কাশ্মীরের উৎপলাচাধ্য ম্পন্দবাদের বিস্তার 
সাধন করিলেন । 

বাঁচস্পতির গ্রস্থে আচাধ্য স্থরেশ্ববের প্রভাব সমধিক। বাচম্পতির মত 
খে শাঙ্করমতের অঙ্রূপ, তাহা পরবস্তী আচাধ্যগণের গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা 
যায়। প্রমাণরূপে চিৎস্থথপ্রভৃতি আচাধ্যগণ বাচস্পতির বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছেন। “লঘুচন্দ্রিকা”কার ব্রন্ধানন্দ সরস্বতী, বেদান্ত বলিতে স্থত্রভাঙ্, 
ভামতী, কল্পতরু, ও পরিমলকেই গ্রহণ করিয়াছেন । 

ভামতীর ভাষা সম্বন্ধে পৃর্েই বলিয়াছি। শ্াঙ্করভান্তের “প্রসন্্গস্ভীর” 
বিশেষণ ভামতীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 


দশম শতাব্দী 
( বিশিষ্টাছৈতবাদ ) 


্রন্মস্থত্রে দেখিতে পাই--আচাধ্য আশ্মরথ্য - বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । অতি 
প্রাচীনকালেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ক্ষতি হইয়াছিল। পঞ্চমশতাবীতে শ্রীক£ 
্হ্ষস্থত্রের শিবপর ব্যাখ্য। করিয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । ভাস্করের 
ভেদাভেদবাদও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তভূর্ক্ত। পাঞ্চরাত্রমতই বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ। ম্হাভারতেও পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদের ছায়া সুষ্পষ্ট। 

বিষুণপর ত্রদ্বস্থত্রের ব্যাখ্যা দশমশতাবীতে নৃতনভাবে আরম্ভ হইয়াছে 
রামান্ুজাচাধধ্য একাদশ শতাব্দীতে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, সেই 


৩৪০ ূ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


মতের স্থচনা দশম শতাব্দীতেই হইয়াছে । দশম শতাব্দীতে যামুনাচাধ্য 
আপনার অসাধারণ পাত্রিত্যবলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে নৃতন আলোক প্রদান 
করিয়াছেন। সেই আলোক রামানজাচার্ধ্য আরও উজ্জল করিয়৷ একাদশ 
শতাব্দীতে ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে নবভাবের অবতারণা করিয়াছেন। 
এমন কি তদবধি বিশিষ্টাদ্বৈতমত বলিতে রামানুজ মত বলিয়াই বুঝা হ্য়। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে যামুনীচার্ধ্য ও রামান্থজাচাধ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তামিলদেশীয় অনেক মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত আছে। 
তাহারাই প্রাচীন আচার্য্য । তামিলভাষায় ভক্তগণ “আলোয়ার” নামে খ্যাত। 
«“আলোয়ারঃ শব্ের অর্থ “শাসনকর্তা” | “আল” শব্দের অর্থ শাসন করা, এবং 
“ওয়ার” শব্দের অর্থ “কর্তা” । সুতরাং “আলোয়ার”শব্দের অর্থ শাসনকর্তী । 
ভক্তিবলে যিনি সমস্ত জগৎ শাসন করেন, তিনিই “আলোয়ার” । তামিল 
আলোয়ারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রাচীন আচার্য । শ্রীবৈষ্কবগণের মতে প্রাচীন 
আচাধ্যগণ দ্বাপরযুগের শেষে ও কলির প্রারস্তে বর্তমান ছিলেন। পোৌইহে 
আলোয়ার কাঞ্ীনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন * | কাঞ্ধীর দেবসরোবরের মধ্যে 
জলরাশির নিয়ে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরে ধ্যানস্থ মহাপুরুষ পৌোইহে 
আলোয়ারের বিগ্রহ আছে। অন্যতম আচার্য্য পৃদত্ব। তিনি মান্দ্রাজ হইতে 
দ্বাদশ মাইল দক্ষিণে তিরুবড়ল্মলই নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিরু- 
বড়ল্মলই নামক স্থানের প্রাচীন নাম মল্লাপুরী **। অন্য আচাধ্যের নাম 
“পে? ।  ণপে" শব্দের অর্থ-উন্মাদ। তিনি শ্রীহরির প্রেমে উন্মত্ত থাঁকিতেন 
বলিয়াই তাহার নাম “পে-আলোয়ার” হইয়াছে। তিনি মান্দ্রাজ নগরের 
দক্ষিণাংশে 'ময়লাপুর' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ৭। এই তিনজন 
আলোয়ার দ্বাপরযুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং “তিরুমিড়িশি' আলোয়ার 
দ্বাপরযুগের শেষবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল পণ্ডিতগণের মতে স্তাহার 
জন্মকাল ৪২০২ খৃষ্টপূর্বাব্ব । তিনি পুনাবেলির ছুই মাইল পশ্চিমে “তিরুমিড়িশি 
নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামই পূর্বে “মহীসার, নামে বিখ্যাত 
দ্বাপরে পাঁঞ্জন্যাংশং সরে। যোগিনমীশ্রয়ে 11 


* * “তুলাশ্রবিষ্টাসস্ত তং ভূতং কল্লোলমালিনঃ। 
তীরে ফুল্লোৎপলাম্মনতা ূর্ধ্যামীড়ে গৰ।ংশকম, 11” 


এঁ "তুলাশতভিষগ জাতং মমুরপুরকৈরবাৎ। 
মহাত্তং মহ্দাখ্য।তং বন্দে ইীনদ্দকাংশকম, |1 





দশম শতাব্দী বিশিষটাছৈতবাদ । ৩৪১০ 


ছিল *। কলির প্রথমে 'আলোয়ার শঠারি শঠরিপু বা শঠকোপা” আলোয়ারের 
জন্ম হয়। কলিযুগের প্রথমবর্ষ ৩১০২ খ্ুষটূর্বা। শঠারি পাগ্যর্দেশের 
কুরুকাপুরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ***। কুরুকাপুরী, কুরুত্কুর বা 
শ্রীনগর তাত্্পর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে 
প্রবাহিতা। ইহার দক্ষিণে ভারতবর্ষে আর নদী নাই। শঠারি 
নীচকুলোস্তব, ইহার পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। শঠারির এক শিষ্য 
ছিলেন; তাহার নাম “মধুরকবি আলোয়ার”, এই ভক্ত মধুরভাষায 
কবিতা লিখিতেন বলিয়া ইহার নাম মধুরকবি। তামিল পণ্ডিতগণের মতে 
ইহার জন্মকাল ৩২৩৪ খুঃ পূর্ববাব্ষ। মধুরকবিও পাগ্যুদেশে জন্মগ্রহণ করেন 
শঠারিপুর জন্মভূমির নিকট মধুরকবির জন্মভূমি। অগ্ততম আলোয়ার “রাজ 
কুলশেখর।* তিনি কেরল বা! মালাবার দেশস্থ চোলপষ্টন ব৷ তিরুভগ্জি-কোলম্‌ 
নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কেরলের অধিপতি ছিলেন। ইনি 
“মুকুন্দমালা”র রচয়িতা । ৩১০২ খুঃ পূর্বান্দে ইহার জন্ম হয়। $ অন্যান্য 
তাঁমিল আলোয়ারগণেরও বিবরণ আছে। পেরিয়া আলোয়ার অর্থাৎ 
“সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত” । ৩০৫৬ খুঃ পূর্ববান্ধে ইহার জন্ম। ইহার কন্তা অগ্ডাল। 
পেরিয়ার জন্মস্থান শ্রীবিন্নিপুত্তর নগর ( ধন্িন্ঃ পুর) | পেরিয়ার কন্যা 
অপ্ডাল পরমভক্তিমতী ছিলেন। মধুরভাষিণী বলিয়া তাহার নাম 'গোদা । 
তুলসীকাননে পেরিয়া তাহাকে পান *। ৩০৯৫ ৭£ পূর্বাব্ধে তিনি অবতীর্ণ 
হন। তামিলভাষাঁয় ত্রিংশৎসংখ্যক স্তোত্ররত্বীবলী তাহার বিরচিত। ভক্ত- 

%  “্মঘায়াং মকরে মাসে চক্রাংশং ভার্গবৌস্তবম,। 

মহিদারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে |” 
« %  “বৈশীখে তু বিশাখীয়াং কুরুকাপূরীকারিজম, ৷ 
পা্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে ৷” 
+ “চৈত্রে চিত্র সমুভ্ূতং পাঁগ্যদেশে খগাংশকম.। 
্রীপরান্কুশসন্ত্তং মধুরং কবিমাশ্রয়ে ॥” 
্রীপরাস্কুশ ও নম্মা। এই ছুইটাও শঠারিপুর নীম। নগ্মা শব্দের অর্থ “আমাদের? | 


1 “বুস্তে পুনর্ধসভবং কেরলে চোলপষ্টনে । 
কৌন্তুভাংশং ধরাধীশং কুলশেখরমাশ্রয়ে ॥” 
1 “জ্লোষ্ঠে স্বাতীভবং বিঞ্ুরখাংশং ধন্থিনঃ পুরে 
প্রপন্যে শ্বশুরং বিষে? বিজ্ুচিত্বং পুরঃশিখম.1” 
1 * “আযাঢে পূর্ববফন্তপ্যাং তুলসীকাননোস্তবামু। 
পা্যে বিশ্বপ্তরাং গৌদাং বন্দে প্রীর্গনায়িকাম | 





৩৪২ «  বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


হদয়ের প্রেম-মন্নীকিনী-ধারায় যেন কবিতাগুলি সিঞ্চিত। ইহার কবিতা 
সম্বন্ধে শ্রীরামান্জচরিত”কার স্বামী রামকষ্তানন্দ বলিয়াছেন,--“তাহার 
প্রেমঘনহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যেন উক্ত স্তোত্রাকারে পরিণতি লাভ করি- 
য়াছে » (শ্রারামান্জচরিত ২১ পৃষ্ঠা)। অন্যতম আলোয়ার তোগারাড়ি- 
প্লোড়ি অর্থাৎ ভক্তপদরেগু। ইনি চোলরাজ্যে মাগছুড়িপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন *। ২৮১৪ থৃঃ পূর্ববান্ধে ই'হার জন্মকাল। এই সকল প্রাচীন আচাধ্যগণ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের । ই'হাদের কালনির্ণয়ে সবিশেষ লাভ নাই। কিন্তু 
ইহারা! সকলেই ভগবন্তক্ত ও বিশিষ্টাদবৈতবাদী ছিলেন বলিগ্াই শ্রীবৈষ্ণবগণ 
অঙ্গীকার করেন। এই সকল অতি প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণে এই পাই 
যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরুশিষ্যপরাম্পরাক্রমে ভক্তিবাদ ( বিশিষ্টা- 
দ্বেতবাদ ) প্রচলিত ছিল। এতিহাসিকযুগেও আলোয়ারগণের আবির্ভাব 
হইয়াছে। তিরুপ্লাশ আলোয়ার খষ্টয় প্রথম শতাব্দীতে ওরামুরনামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে চগ্ডাল ছিলেন। ইনি সর্ধরদাই শ্রীহরির নাম 
কীর্তন করিতেন। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্ঈই আলোয়ার শ্রীরঙ্গনাথের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দন্থ্যবৃত্তিদ্ধারা অর্থসংগ্রহ করিয়! শ্রীরঙ্গনাথের 
মন্দির নিম্নাণ করেন, শেষে সেই সহকারী দস্থ্যদলকে. কাবেরীনদীর জলে 
শিষ্য-সাহায্যে নিমজ্জিত করেন। বাস্তবিক এইরূপ ব্যক্ষিকে আলোয়ার 
বলিবার সার্থকতা! দেখিতে পাওয়া! যায় নী। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরনিশ্বীণজন্তই 
দন্থ্যবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু দস্থ্যগণ অর্থ চাহিলে এরপভাবে হত্যা করা 
কখনই সঙ্গত মনে হয় না। সেই হতাস্থানের নাম “কোল্লিডম্‌ঃ (০016:002 ) 
কাবেরীর উত্তরশাখায় সহমত দস্থ্যর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল । 
এই সকল প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণ বাদ দিলেও দেখিতে পাই-- 
দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত-সাধনার অ্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া 
ভবিষ্যতে মহাপ্রাবনের স্চন৷ করিতে লাগিল । 
মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অন্যুন 
৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্তবাদের প্লাবন সচিত হয় । নাথমুনি সদত্রাহ্মণকুলোভ্ভব। 
তাহার পুত্রের নাম ঈশ্বরমুনি। ঈশ্বরমুনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ইহলীলা 
বরণ করেন। পুত্রের মৃত্যুর পরে নাথমুনি সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। 
*  “কোদণ্ডে জ্যেষ্ঠ! নক্ষত্রে মাগুক্গুড়ি পুরোস্তবম | 
চৌলোবধ্যাং বনমালাংশং ভক্তাজ্ষি রেগুমাপ্রয়ে | 
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ঈশ্বরমূনির পুত্র ও নাথমুনির পৌত্রই যামুনাচার্্য | যামুনাচাধ্যের সময় নাথ- 
মুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামান্জে সাধনার ফল পরিপূর্থি 
লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্রাবনের সথচন! হয়, সেই প্রাবনই পরবর্তী" 
কালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। 

প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির নিপ্ধ-শান্ত-ভাব-প্রবাহে অবগাহণ করিয়া 
পৃত-পবিত্র হইয়াছেন, সেই পৃত-প্রবাহেব সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্য- 
তীর্থের স্থষ্টি হইয়াছে । যামুনাচার্েযর সময় হইতে ইহাদের মধ্যে দার্শনিক 
প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে । একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার 
করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন দ্রমিড়াচার্য, গুহদেব, টম্কঃ শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি 
আচারধ্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচাধ্যের পূর্বের বেদাস্ত- 
দর্শনের ভাস্তকার দ্রমিড়াচাধ্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়।- 
ছিলেন। শ্রীবৎসাঞ্ধ মিশ্র, টহ্ক প্রভৃতি আঁচার্ধ্যগণ ব্রহ্গস্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। পসিদ্িত্রয়” নামক গ্রন্থে যামুনাচাধ্য প্রাচীন আচাধ্যগণের 
নামোল্লেখ করিয়াছেন ।* ভাষ্যকার দ্রমিড়াঁচার্ধ্য, টাকাকার টঙ্ক, ও শ্রীবাৎসাঙ্ক 
প্রভৃতি আচাধ্যগণ, শ্রীসম্প্রদায়ভৃক্ত। আচার্য ভক্ত প্রপঞ্চ, ভর্তৃমিত্র, 
ভর্তৃহিরি, ব্রদ্মদত্ত, শঙ্কর প্রভৃতি নির্বিশেষ-ত্রহ্মবাঁদী। আচাধ্য ভাস্কর 
ভেদাভেদবাদী । যখন নির্বিশেষ-ত্রক্ষবাদের ও ভেদাভেদবাদের অভ্যুদয় 
হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্যই বামুনাচার্যের দাশনিক ক্ষেত্রে 
অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিকপ্রতিভার মুগ, সকলক্ষেত্রেই নব- 
দ্বীবনের স্ত্রপাত হইয়াছে । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য 
অগ্রসর হইয়াছে । 

অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদের ব্যভিচারের স্ুত্রপাত হইলে, 
আচাধ্য রামান্ুজ প্রভৃতির আবির্তাব হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণ! 
সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্যের অবতরণকালেই বাচম্পতির আবির্ভাব 





* য্ভাপি ভগবত! বাদরায়ণেন ইদমর্থান্যেব হুত্রাণি প্রণীতানি, বিবৃত্তানি ৯, তানি পরিমিত- 
গম্ভিরভাষিণা ভাষ্যকৃতা, বিস্তৃতানি চ তানি গম্ভীরন্যায়সাগরভীষিণাঁ ভগবতা। শ্রীবংশাঙ্কমিশ্রেনাপি 
তথাপি আচীর্যযটঙ্ক-ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভর্তৃমিত্র-ভর্তৃহরি-বরহগদতত-শঙ্কর-শ্রীবৎসাক্ক-ভান্করাদিবিরচিত-সিতাসিত- 
বিবিধনিবন্ধনশ্রদ্ধাবি গ্রলববুদ্ধয়ো! ন যথাবদন্যথ! চ প্রতিপদ্স্ত ইতি তৎপ্রতিপত্তয়ে চ যুক্তঃ 
প্রকরণপ্রক্রমঃ 1” ) 

(“দিদ্ধত্র়”-কাদী__চৌখানব] সংস্কত সিরিদ--১৯* খবঃ অঃ, ৫--৬ পৃষ্টা জষ্বয) 
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কাল। বাচম্পতির মহিমা যখন সমস্তদেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামা- 
দ্ুজের আবির্ভাব । একাদশ শতাব্দীতে বাচম্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে 
পরিব্যাঞ্ত হইয়াছে । ভারতে আচাধ্যগণ সকলেই অবতার । ধর্দের গ্লানি 
না! হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবনচরিতকারগণ অবতারের ছলে 
ধর্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচাধ্য রামান্ছজ ও মধ্ব 
প্রভৃতির আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্রানি। কিন্তু রামানজ ও মধ্ের 
যুগে শাঙ্করসম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে । যে 
মতের গ্লানি হয়ঃ তাহার ক্ফর্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্করমতের গ্লানি হইত, 
তাহা হইলে দার্শনিকমনীষার প্রস্করণ হইতে পারিত না। আমাদের 
বিবেচনায় যখন শাঙ্করমতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদন্দী 
মৃতবাদসকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন। 

ভারতের বর্তমান অবস্থার বিষষ বিবেচনা! করিলেও দেখিতে পাই-- 
শাঙ্করমতের লৌকসংখ্যা সমধিক। তুলনা করিলে সমষ্টি বৈষ্ণবমতের সংখ্য। 
মুট্টিমেয়। আমরা পূর্বের বলিয়াছিঃ বৌদ্ধবাদের প্রাধান্যের সময় শীক্করবাদেব 
অত্যুথান ; বৌদ্মতের গ্লানির সময় নহে। সেইরূপ শরঙ্করমতের প্রবলতাব 
সময়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির উদয়। 

প্রবল শক্রকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা । 
যদি শাঙ্করমতের গ্রানিই আরম্ত হইয়াছিল, তাহা! হইলে যামুনাচারধ্য, রামা- 
নুজাচার্ধ্য প্রভৃতি আঁচার্যযগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। 
বিশেষতঃ যামুনাচার্ধ্য নির্বিশেষত্রক্মবাদী আচাধ্যগণের নামোল্লেথ করিয়া 
তাহাদের মত নিরসনের জন্যই প্রকরণপ্রক্রমের আবশ্যকতা! স্বীকার করিয়া 
ছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্তই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক। 

শাঙ্বত্মতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অস্ত্যুদয়ে বিষুভক্তিবাদ-স্থাপনের 
জন্যই যামুনাচার্যোর প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, 
তখনই যামুনাচার্ধ্ের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ । দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল 
সম্প্রদাযই আপন আপন মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত! যামুনাচার্যযও 
বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 





যামুনাচাধ্য | 


(৯০ স্পভান্দীল্র শে ভাগ, শু ৬৯৬ 
স্শভাবক্দীন্র হম ভাগ) 


( জীবন-্চরিত ) 


শ্ীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে নাঁথমুনি একজন প্রধান আচার্য) । অন্যন ৯০৮ 
ৃষ্টান্দে তিনি বর্তমান ছিলেন । তাহার এক পুত্র হয়। তাহার নাম ঈশ্বরমুনি | 
ঈশ্ববমুনি অন্পদিন বিবাহিতজীবন ভোগকরিয়াই যৌবনে লোকান্তরিত হন। 
ঈশ্বরমুনিব পুভ্রই যামুনাচার্ধ্য । নীথমুনি পুত্রের মৃত্যুর পরে সম্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ 
কবেন। তিনি মুনিগণেব ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। এই জন্যই 
তাহার নাম নাথমুনি। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া! তাহাকে 
যোগীন্র বলা! হইত । 

তিনি ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে স্বীয়মত প্রপঞ্চিত 
 করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ছুই খানি শ্রীবৈষ্ণবগণের পবম আদরের বস্ত। দশ- 
বখ্সব বয়ঃক্রমকালে যামুনাচা্য পিতৃহীন হন। পিতামহও সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন) স্থতরাং পিতাম্হী ও মাতাদ্বারাই.তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
বীরনারায়ণপুর বা মাছুরাই যামুনেব জন্মস্থান।* বীরনারায়ণপুর নাথমুনিরও 
জন্মস্থান। ৯৫৩ খুষ্টাব্ধে যামুনাচাধ্যের জন্ম হয়। যামুনাচাধ্যের গুরুর নাম 
শ্ম্তাষ্যাচাধ্য। বাল্যকাল হইতেই যামুনাচার্যের মেধার পরিচয় পাওয়। 
গিয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি সর্ধশাস্ত্রে সহাধ্যায়িগণের উপরে শ্রেষ্ঠত৷ 
লাভ করিয়াছিলেন । তাহার বিনীত মধুরম্বভাবে সকলেই ততপ্রতি আকুষ্ট 
হইত। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়:ক্রমকালে পাণ্যরাজ্যের অর্দসিংহাসন অধিকার 
করেন। যামুনাঁচার্যের রাজ্যলাভের বিবরণ অতি মনোৌজ্ঞ। তাহাতে 
তাৎকালিক পপ্তিতসমাজের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাষ। যামুনাচার্ধ্য যখন 
শ্ীমন্তাষ্যাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন পাগ্ডারাজার সভায় 
বিদ্জ্জনকোলাহুল নামক এক দি্থিজম়্ী সভাপগ্ডিত ছিলেন । পাপ্যরাজ তাহাকে 





* “আঁষাট়ে চোত্তরাষাঢ়া সন্ত তং তত্র বৈ পুরে। 
সিংহাসনাংশং বিখ্যাতং প্রীধামুনমুনিং ভজে || 
ক 
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সাঁতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। যে কোনও পণ্ডিত কোলাহলের সহিত তর্কে 
পরান্ত হইতেন, তাহাকে রাজাদেশে দণ্ডস্বরূপ বাধিক কিঞ্চিৎপরিমাণ কব 
কোলাহলকে দিতে হইত । কোলাহল সম্রাটের স্ায় সামস্তপপ্ডিতগণের নিকট 
হইতে কর আদায় করিতেন! ঘযামুনাচার্য্ের গুরু ভাম্তাচারধ্যও তাহাকে কব 
দিতেন। এক সময়ে অর্থের অনটনে ২৩ বৎসর ত্তিনি কর দিতে পারেন নাই) 
তজ্জন্ত কোলাহলের জনৈক শিষ্য কব আদায় করিতে ভাষ্যাচার্য্ের চতুষ্পাঠীতে 
উপস্থিত হইলেন। এই শিয্োর নাম বঞ্জি। ভা্মাচার্য সে সময়ে চতুষ্পাঠীতে 
অন্পস্থিত ছিলেন। যামুনাচার্য একাকী স্বীয আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বঞ্চি 
আপিয়া তীক্ষম্বরে ভাষ্তাচাধ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রদেয় কর 
চাহিলেন। তাহার দান্তিক ব্যবহারে ক্ষুন্ধ হইয়। যানুনাচাধ্য বঞ্জিকে বলিলেন, 
“তোমার গুরুর সহিত আমি বিচার করিতে প্রস্তুত" যামুনাচার্য্যের প্রত্যুত্তরও 
কঠোর হইয়াছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া কোলাহল-শিষ্কা বঞ্ধি স্বীয় গুরুর নিকট 
উপনীত হইলেন, এবং সবিশেষ নিবেদন করিলেন । সভাস্থ সকলেই দ্বাদশবর্ষীয 
বালকের ধৃষ্টতায় বিচলিত হইল। পাত্যেশ্বর পুনরায় লোকপ্রেরণ করিয়া 
জানিলেন বাস্তবিকই দ্বাদশবর্ধীয় বালক পপ্তিতশিরোমণি কোলাহলের সহিত 
তর্কযুদ্ধে কৃতসংস্বল্প। যামুনাচার্ধ্য রাজার নিকট কেবল পণ্তিতোচিত সন্মান 
প্রার্থনা করিলেন। রাজাও শিবিকা প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভাষ্বাচার্ধ্য 
প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়া পড়িলেন। যামুনাচারধ্য তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীপ্ুরু-পদ- 
বন্ধনাস্তর রাজ-প্রেরিত শিবিকায় আরোহণ করিলেন । 

ইত্যরসরে রাজসভায় রাজা ও রাণীর, ঘামুনাচা্যসম্বন্ধে মতভেদ হইল। 
রাজ। ও রাণীর মধ্যে রাজা কোলাহলের পক্ষ, রাণী বালক যামুনাচার্্যের পক্ষ 
সমর্থন করিলেন । রাণীর মতে যামুন জিতিবে, রাজার মতে কোলাহল বালককে 
পরাজিত করিবে । উভয়ে পণ করিলেন । রাণী বলিলেন--“বালক পরাজিত 
হইলে আমি মহারাজের কৃতদাসীর কৃতদাসী হইব ।” রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন-_-“বালক কোলাহলকে পরাজয় করিলে, তাহাকে অর্দরাঁজ্য প্রদান 
করিব ।” এমন সময় বালক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কোলাহল উচ্চ- 
হাশ্যপূর্ববক রাজ্জীকে তাচ্ছিল্যসহকারে কহিলেন--“আনওয়ান্দারা ? অর্থাৎ 
এই বালকই কি আমাকে জয় করিতে আসিয়াছে?” তিনি উত্তর করিলেন_ 
“আন্ওয়ান্দার” অর্থাৎ £1, ইনিই .আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন।” 
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ধিচার আরম্ত হইল। যামুনাচাধ্য কৌলাহলকে তিনটা প্রশ্ন করিলেন,_-“আপ- 
নার মাতা বন্ধ্যা হেন, আপনি ইহা খগুন করুন” এই প্রশ্»। “পাণ্যরাজা 
ধর্মশীল, আপনি ইহা খণ্ডন করুন” এই দ্বিতীয় প্রশ্ন । “রাজ্ৰী সাবিত্রীর ন্তায় 
সাধবী, আপনি ইহা খণ্ডন করুন” এই তৃতীয় প্রশ্ন । কোলাহল প্রশ্ন্োত্বর দিতে 
ধীরিলেন না। যামুনাচাধ্যকে উত্তর দিতে বলিলেন, যামুনাচাধ্য সদুত্তর 
প্রদান করিলেন। রাণী পরমপরিতুষ্ট হইয়া “আল্ওয়ান্দার” “আলওয়ান্দার” 
অর্থাৎ “কোলাহল ! বালক সত্যই তোমাকে জয় করিয়াছে” এই বলিয়। 
আনন্দধ্বনি করিলেন। তদবধি যামুনাচার্যয “আলোয়ান্দার” নামে বিখ্যাত 
হইলেন। রাজাও প্রতিশ্রতিমত অর্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। যামুনাচাষ] 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দক্ষতার সহিত রাজকাঁধ্য সম্পন্ন করিতে লাগি- 
লেন। পার্খববত্তী রাজগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। এরূপে 
এক সময় যামুনাচার্ধ) পাণ্ত রাজ্যের অধ্ধেক শাসন করিয়াছিলেন । 

নাথমুনি সন্ন্যাসী হইলেও পৌত্র যামুনাচার্যের মঙ্গলকামন! করিতেন । 
নাথমুনি মানবলীলাসংবরণ করিবার পূর্বে স্বীয়শিষ্ঠ রামমিশ্র বাঁ মানাক্কাল- 
ন্ষিকে বলিলেন_-“দেখিও থেন যামুনাচাধ্য বিষয়-ভোগ-রত হইয়া স্বীয় কর্তব্য 
বিস্বৃত না হয়। আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম |” 

আলোয়ান্দার যামুনাচাধ্যের পয়ভ্রিশবমর বয়সের সময় নম্বি একদিন রাজার 
নিকট উপস্থিত হন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নাথমুনির অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করেন। রাজাকে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়| যাওয়াই নম্বির অভিপ্রেত। 
রাজীকে বলিলেন--“মহারাজ! আপনার পিতামহ আপনার জন্য প্রভূত 
অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থ লইতে হইলে আমার সঙ্গে আস্থন।” রাজ! 
স্বীকৃত হইয়া নষ্বির অন্গগমন করিলেন । পথিমধ্যে ভক্তহৃদয় নম্বর স্পর্শে, এবং 
ভগবদালোচনায় যামুনাচার্য্ের হ্বদয়ে ভক্তিপ্রশ্রবণ উৎসারিত হইল। বৈরাগ্যে 
সদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি নম্বির উপদেশে মুগ্ধ হইলেন। নম্বিও রাজাকে 
রঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়া! গেলেন। রাজা! রাজ্য ত্যাগ করিয়া! রঙ্গনাথের সেবক 
হইলেন। যামুনাচা্য শেষজীবনে সংস্কৃতভাষায় “ন্তোত্ররতুমূ”, “সিদ্ধিত্য়ম্”, 
“আগমপ্রামাণ্যহ্” ও “গীতার্থসংগ্রহঠ নামক চারিখানি পুস্তক প্রণয়ন 
করেন । 

যামুনাচার্য্যের আস্তরিক ইচ্ছ। পূর্ণকরিবার জন্যই রামানুজ স্বীয়ভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। যামুনাচার্ধয রামাঙ্গজাচাধ্যের পরমণ্তরু। যামুনাচার্্যের মৃত্যুকাল আসন 


৩৪৮ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। 


হইলে, রামানুজকে দেখিবার ইচ্ছ! হইয়াছিল; কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, 
কারণ, তাহার মৃত্যুর পরে রামান্গঞ্জ তথায় উপনীত হন। শিষ্যগণের নিকট 
আলোয়ান্দারের “ভাষ্য-প্রণয়ন”রূপ অপূর্ণ ইচ্ছার বিষয় তিনি অবগত ইন। 
আলোয়ান্দারের বৈরাগ্যের বিবরণে আর একজন মহাপুরুষের জীবনের কথা মনে 
পড়ে। তিনি আর কেহ নহেন--শাক্যকুলের অলঙ্কার বিশ্বমানবের গুরু 
বুদ্ধদেব । রাজপুক্র সন্গ্যাসী__রাজা সন্গ্যাসী_ইহাই ভারতের বিশেষত্ব । ভক্ত- 
হৃদয়ের আকর্ষণে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। ভক্ত নঘ্ির সংস্পর্শেই যামুনা- 
চাধ্যের অন্তনিহিত শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। ভক্তের স্পর্শ অনতিক্রমণীয়। 
রামান্থজ যামুনাচার্ধ্কে অতিশয় ভক্তি করিতেন। যামুনাচার্যের মতবাঁদই 
তিনি পরবস্তীকালে ( ১১শ শতাব্দীতে ) প্রপঞ্চিত করেন। রামাহুজ যামুনের 
প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদার্থসংগ্রহের প্রারভ্তে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 
“পরং ব্রদ্গৈবাজ্ঞং ভ্রমপরিগতং সংসরতি তৎ। 
পরোপাধ্যালীঢং বিবশমশুভস্াম্পদমিতি ॥ 
শ্রতিন্তায়োপেতং জগতি বিততং মোহনমিদম্‌। 
তমো! যেনাপান্তং সহি বিজয়তে যামুনমুনিঃ11% 
গীতাভাষ্যের প্রারস্তেও লিখিয়াছেন-_- 
“যৎ্পাদবাস্তোরূহধ্যানবিধ্বস্তাশেষকল্মষঃ। 
ূ বস্ততামুপযাতোহহং যামুনেয়ল্লমামি তম্‌ ॥” 
এই সকল উক্তি যামুনের প্রতি অগাধভক্তির পরিচায়ক । পরবতী 
আচাধ্যগণও যামুনাচাধ্যকে সবিশেষ ভক্তি করিতেন।* কবিতার্কিক কেশরী, 
অষ্টোত্বরশত প্রবন্ধের গ্রন্থকার বেদান্তাচার্ষযও তত্বমুক্তীকলাপের শেষ- 
ভাগে যামুনাচার্যের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছে ন-- 
“নাথে। প্রজ্ঞশ্রবৃত্তং বহুভিরুপচিতং যামুনেয় প্রবন্ধ; । 
ত্রাতং সম্যগ, ফ্তীন্দ্ররিদ মখিলতমঃ কর্ষণন্দর্শনংনঃ ॥ 
বাস্তবিক যামুনাচার্য্যের বিদ্যাবত্ত!ঃ বৈরাগ্য ও ভক্তি অসাধারণ। তত্ককত 





* জনৈক আচাধ্য লিখিয়াছেন-_ 
“ষিগুহে যামুনত্তীর্ঘং সাধুবৃন্দাবনে স্থিতম্‌। 
নিয়ন্ত জিক্গগম্পর্পে যন্ত্র কফ; কৃতাদর | 
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“স্তোত্ররত্বম” ( আলমন্দারস্তোত্র) ভক্তিরসের মন্দাকিনী। তাহাকে ভক্তির 
চক্ষতে দর্শন কর! স্বাভাবিক । 


যামুনাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ । 


“০স্ডাজ্রল্রত্রম্‌” (আলমন্দার স্তোত্র )--ইহাঁতে ৬৫টী শ্লোক আছে। 


বোগ্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । বোম্বাইর এক সংস্করণে হিন্দী টীকাও 
আছে। 


“নিহ্িভ্রজম্”-এই গ্রস্থের তিনভাগ। প্রথমভাগে আত্মসিদ্ধি? 
দ্বিতীয়ে--“ঈশ্বরসিদ্ধি” ও তৃতীয়ে “সংবিৎসিদ্ধি আছে। কাশী চৌথাস্থা 
সংস্কৃত সিরিজে ১৯০০ থৃষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছে । পণ্ডিতবর রামমিশ্র শাস্ত্রী 
এই গ্রন্থের সম্পাদক । এই সংস্করণে অনেকস্থলে পাঠোদ্ধ।র করিতে না 
পারিয়া সম্পাদক মহাঁশয় স্থানশৃন্য রাখিয়াছেন। প্রাচীন 'হস্তলিখিত শুদ্ধ- 
গ্রন্থের অভাবে বাধ্য হইয়া এরূপ করিতে হইয়াছে । “সিদ্ধিত্রয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত 
সিদ্ধান্ত স্চারুরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আত্মসিদ্ধি গছ্যে লিখিত। মাঝে 
মাঝে ক্লোক আছে। ঈশ্বরসিদ্ধিও তদ্রপঃ কিন্তু সংবিৎসিদ্ধি পদ্যে লিখিত। 
সংবিৎসিদ্ধিরই অনেকস্থলে পাঠ ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই গ্রস্থই যামুনাচার্ধ্যের গ্রস্থের 
মধ্যে প্রধান । 

'আগমঞ্রামাপ্তম্”-এই গ্রন্থ তামিলভাষায় মুদ্রিত হইতে পারে। 
কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত কোনও সংস্করণ দেখি নাই। অগ্ঠাবধি প্রকা- 
শিত হইস্গাছে কি না, বলিতে পারা যায় না। পু 

“ীভ্াঞ্থসহ গ্রহৃ*-_ইহা গীতার ব্যাখ্য। ৷ কলিকাতায় পণ্ডিত দামোদর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণে এই টীক। আছে। দামোদর বাবুর গীতার 
নবম সংস্করণ হইয়াছে । 

এই গ্রস্থসকল ৯৮৮ খঃ অবের পর বিরচিত হইয়াছে । কারণ ৯৫৩ খ :অবে 
যামুনাচারধ্যের জন্ম, এবং ৩৫ বৎসর বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রমগ্রহণ 
করেন। অত্যাশ্রমগ্রহণের পরেই গ্রস্থাদি প্রণয়ন করেন। “ন্তোত্ররত্ব' 


২৩৫৪ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


রামান্থুজাচাধ্যের কৈশোরে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । এরূপ ইতিবৃত্ত আছে 
যে, রামান্জ যখন যাদবপ্রকাশের নিকট অধয়্যন করেন, তখন রামান্থজের 
মন ভক্তিমার্গে নীত হয়, এই উদ্দেশ্টে এই স্তোত্ররত্ব বিরচণ করেন । রাখা- 
মুজের জন্ম ১০১৭ খুঃ। তাহা হইলে ১১শখষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্োত্র 


রত্ব বিরচিত হইয়াছে বলিয়! প্রতীয়মান হয়। সিদ্ধিত্রয় প্রভৃতি গ্রন্থ স্তোত্র- 
রত্বের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। 


সিদ্ধিত্রয়ে যামুনাচাধ্যের দার্শনিকতা পরিষ্ফুট । স্তোত্ররত্বে তাহার হৃদয়ের 
প্রগাঢ় ভাবরাশি অভিব্যক্ত। গীতার ব্যাখ্যা গীতার্থসংগ্রহে সংক্ষি্চ। 
সিদ্ধিত্রয় ও গীতার্থসংগ্রহে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে । 


_যামুনাচাধ্যের মতবাদ । 


বিশিশ্টাদ্বৈতবাদের মর্ধার্থ এই-বিশিষ্ট অর্থে-চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট 
্রন্ধ॥। দ্বৈত অর্থ-ভেদ, অদ্বৈত অর্থ--তাহার বিপরীত -অভেদ বা একত্ব। 
সম্মিলিতার্থ_ চেতনাচেতন বিভাগবিশিষ্ট ব্রন্মের অভেদ বা একত্বনিরূপক 
সিদ্ধান্ত। কাহারও কাহারও মতে ব্রক্ম দ্বিবিধ, এক-স্থুল চেতনাচেতন- 
বিশিষ্ট, অপর-_স্ুত্্ম চেতনাচেত্ন-বিশিষ্ট । এই উভয়বিধ অদ্বৈত বা একত্ব 
প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। 

প্রলয়কালীন ব্রহ্ম স্থক্্মচেতনাচেতনবিশিষ্ট ; যেহেতু তখন চেতনাচেতন 
সমস্তই স্ুক্কাবস্থায় বিলীন থাকে, আর স্ৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থলচেতনাচেতন- 
বিশিষ্ট; যেহেতু সেই লময় সু্মচেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্রিক্ষ লিগের ন্মায় 
ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয় স্থুলভাবে আবার ব্রদ্ষেতেই অবস্থান করে। সুক্ষ 
ও স্থুল--কাঁরণ ও কার্ধ্যাত্মক ব্রহ্মবাদ ভাক্করাচাধ্যের সম্মত, ইহ1 ভাস্করের 
মতালোচনায় দেখিয়াছি । যামুনাচা্ধ্য প্রভৃতির মতে চেতনাচেতনপদার্থ- 
নিচয ব্রন্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরে আত্মা--সেই শরীরের অধিষ্টাতা। 

শরীর কখনও শরীরী আত্মা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। শরীর 
শরীরীর একত্বব্যবহারই' লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব চেতনাচেতনশবিশিষ্ট .ত্রদ্ষের : 


যামুনণচার্যের মতবাদ । ৩৫১ 


একত্বনিৰপণই শোভন । সমুদ্র যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার তরঙ্গ, ফেন, 
ুদ্ধদাদি অংশগুলি অনেক ; অথচ এ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই সমুদ্রের একত্ 
ব্যবহার হয়, সেইরূপ জীব জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও, এতৎ 
সমষ্টিবিশিষ্ট পুরুষোত্তম নারাষণ এক | 

যামুনাচাধ্য “দিদ্ধিত্রয়ে” প্রথম পরিচ্ছেদে আত্মসিদ্ধিপ্রকরণে দেহাত্সবাদ, 
ইন্জিয়াত্মবাদ, মন-আত্মবাদ নিরসন করিয়াছেন । বৌদ্ধগণের ক্ষণভঙ্গবাদ থণ্ডিত 
করিয়াছেন। তত্পরে স্থরেশ্বরাচার্্যের নির্বিশেষব্রদ্ষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । 
স্বরেশ্বরের মত তিনি নিয়স্থ বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন__ 

“অতে| নিধুতিনিখিলভেদা বিকল্পনিধর্মবপ্রকাশমাত্রৈকরসা কুটস্থনিত্যা 
সংবিদেবাত্মা পরমাত্মা চ যথাহহ যাহমুভূতিরজাহমেয়াইনস্তাত্মেতি সৈব চ 
বেদান্তবাক্য “তাত্পর্ধ্যভূমিঃ ইতি তেষাং পরিভাষা যথাহতদ্বার্তিককারঃ 1” 

“পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সংমতা।। 

সংবিৎ সৈবেহ মেযোহর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ | 
অপ্রামাণ্যপ্রসক্তিশ্চ স্যাদিতোহন্তার্থকল্পনে। 
বেদাস্তানামতন্তম্মাম্নান্যমর্থং প্রকল্পয়েৎ |” ইতি ॥ 

এরূপে স্থরেশ্বরের মৃত অন্থুবাদ করিয়। বলিতেছেন--"তদিদমলৌকিকম- 
বৈদিকং চ দর্শনমিত্যাত্সবিদঃ। তথাহি সংবিদিতি স্বাশ্রয়ং প্রতিসত্তয়ৈব 
কল্তচিৎ প্রকাশনশীলো জ্ঞানীবগত্যন্থভৃত্যাদিপদপর্যায়নাম।  সকর্শক: 
সংবেদিতুরাত্মনো ধর্শঃ প্রসিদ্ধ: । তথৈব হি সর্ধপ্রাণভূৎ প্রত্যাত্মসিদ্ধোহয়মন্থ- 
ভবঃ অহ্মিদ্ং" সংবেদ্ী ইতি তস্যোৎপত্তিস্থিতিনিরোধাচ্চ স্খছুঃখাদেরিব 
প্রত্যক্ষ; প্রকাশস্তে। 

স্থরেশ্বর শঙ্করের মতান্বর্তী । তাহার মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞান অখণ্ড, 
জ্ঞান কুটস্থ নিত্য, জ্ঞানই আআ, জ্ঞানই পরমাত্ম। জ্ঞান নিক্রিয়, জ্ঞানে ভেদ 
নাই, জ্ঞান আপেক্ষিক নহে । যামুনাচা্যের এই মতকে অলৌকিক ও অবৈ- 
দিক বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার মতে জ্ঞান আত্মার ধন্ম। শাঙ্করমতে ? 
আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, যামুনাচারধ্যের মতে আত্ম। জ্ঞাত জ্ঞাতৃত্বশক্তি আত্মার 
আছে, জ্ঞান সক্রিয় ॥ শঙ্করের মতে জ্ঞান নিষ্ক্রিয় । যামুনেব মতে জ্ঞান সবিশেষ, 
শাঙ্করমতে জ্ঞান নির্বিশেষ । যামুনের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক, শঙ্করের মতে 
জ্ঞান স্বপ্রকাশ। যামুনাচার্্য তাই-_“অহমিদং সংবেদ্মীতি” বলিয়া আত্মার 
জাতৃত্ব ও জ্ঞানের সক্রিয়ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । ৃ 


৩৫২ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


এম্থলে শাঙ্করমতকে অবৈদিক ও অলৌকিক বলা যুক্তিযুক্ত হয় নাই 
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। “তৎ কেন কং পশ্ঠেং” ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞাতৃত্ 
প্রভৃতি নিরস্ত হুইয়াছে। পক্ষান্তরে “অহ্ঙ্ঞান” ও আমি অভিন্ন, আত্মার 
প্রকাশেই বাহ্ববস্তর প্রকাঁশ। বাহিরের জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক হইলেও, 
আত্মজ্ঞান অখণ্ড এক। অহংবোধ সর্বত্রই সমান। বুদ্ধির সহিত অবচ্ছিন্ 
করিয়া দেখিলেই অহংবোধ খণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হয়। অনধ্যন্তজ্ঞান সম 
ও একরস। অতএব অলৌকিক বা অপ্রত্যক্ষ বলাও সঙ্গত হয় নাই। 

যামুনাচার্যের মতে আত্মা সবিশেষ । তাহার মতে আত্মা অহমর্থস্বরূপ। 
বন্ধ ও মোক্ষ উভয়াবস্থাতেই আত্ম! জ্ঞাতৃ-স্বভাব। আত্মা সবিশেষ জ্ঞানা- 
বচ্ছিন্ন। শঙ্করের মতে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জ্ঞনন্ববপ | শঙ্করের মতে 
আত্মার পারমার্থিক বন্ধ ও মোক্ষ নাই, আত্ম! নিত্যমুক্ত । ঘামুনাচার্য্যে 
মতে আতা নিত্য ঠতন্তস্বরূপ | 

আত্ম-শ্রভিএ্পভ্িল্র শ্রমাপি-যামুনাচার্যের মতে শ্রুতিই আত্ম- 
প্রতিপত্তির গ্রমাণ। নৈয়ায়িকগণ অন্ুমানবলেও আত্মান্তিত্ব প্রমাণ কবেন। 
আচার্য্য বলেন ইহ! অসঙ্গত। অন্থমাঁনমাত্রবলে আত্মা সিদ্ধ হইতে পারেন না। 
শ্রুতিই ইহার প্রমাণ । আঁচার্ধ্য বলিতেছেন-__ 

“স্থুলোহহং গচ্ছাম্যহমিত্যাদি প্রত্যক্ষমুদিতবিষয়তয! প্রসিদ্বৈবাতীত- 
কালতাব্যতিরেকান্গমানভেদানামিত্যাক্মানিকীমপ্যাত্বসিদ্ধিমত্রদ্ধধান|ঃ শ্রৌত্রী- 
মেব তাং শ্রোত্রিয়াঃ সংগিবস্তে, শ্রুতয়ো হি সাক্ষাদেবাত্মনঃ শরীরাদিব্যতি- 
রেকমাদশয়ন্তি “ম এষ নেতি নেতি, অকায়মত্রণমন্সাবিরং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং যোনি- 
মন্যে প্রপদ্ধন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ, স্থাগুমন্যে ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ 
জীবাঁপেতং বাব কিলেদং ঘ্রিয়তে, ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপ- 
হতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইত্যাদ্যাঃ কালাস্তরভাবি 
স্বর্গাদিসাধনবিধয়শ্চাক্ষিপত্তি দেহাদ্দিব্যতিরিক্তং নিত্য. চেতনমিতি শ্রুতি 
তদ্দন্বপপত্তিপ্রমাণকোহয়, প্রত্যগাত্মেতি।” অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত 
নিত্য চেতনা আত্মার প্রতিপত্তির প্রমাণ শ্রুতি । 
ঈশ্বর আচার্য্য যামুনের মতে ঈশ্বর পুরুষোত্বম। জীব হইতে তিনি 
শ্রেষ্ঠ । জীব কূপণ--শোকদুঃখার্ত ; ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। সত্যসংস্বল্প নিঃসীমন্থখ- 
সাগর) ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু । জীব অংশ, জীব ও ঈশ্বর নিত্যপৃথক। মুক্তজীব 
ঈশ্বরের সান্গিধ্য প্রাপ্ত হয় কিন্ত ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় না। আচাধ্য বলেন-- 
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অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিলে, ব্রদ্ধ হইতে অন্যবস্তর সন্তাব নিবারিত হম না। বরং 
রঙ্গের সদৃশ বা৷ বিসদৃশ অন্য কেহই নাই-ইহাই সচিত হয়। আচার্ধা 
বলিতেছেন -- 
“নন নঞ, ব্রহ্মণোইন্যস্ত সর্ধবশ্যৈব নিষেধকমূ। 
দ্বিতীয় গ্রহণং যম্মাঁৎ সর্বস্যৈবোপলক্ষণম্‌ ॥ 
নৈবং নিষেধো ন হাম্মাদ্‌ দ্বিতীয়স্তাবগম্যতে | 
ততোহন্যত্তদ্বিরদ্ধং বা! তাদৃশং বাহত্র বক্তি সঃ। 
দ্বিতীয়ং যস্ত নৈবাস্তি তদ্ব্রদ্দেতি বিবক্ষিতে |” 
আচার্যের মতে ব্রদ্দের সমান বা ইহ! হইতে অধিক দ্বিতীয় কেহই নাই। 
কাঁবণ জগতরূপ শরীরও তাহার কলামাত্র। 
“দ্বিতীয়গণনাধোগ্যে। নাসীদস্তি ভবিষ্যতি। 
সমৌবাইত্যধিকো বাইস্য যে। দ্বিতীয়স্ত গণ্যতে ॥ 
যতোইস্য বিভবব্যহ কলামাত্রমিদং জগৎ |” 
তিনি বলেন-যেমন অদ্বিতীয় সম্রাট বলিলে তাহার ভৃত্য পুক্রকলত্রের 
নিষেধ হয় না, সেইরূপ অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম বলিলেও স্থর নর, অস্কর, ব্রহ্মা, ব্রদ্ধাণ্ 
প্রভৃতির নিষেধ হয় না। 
ভ্রক্ষ-_জ্কগ-আচাধ্যের মতে জগৎ বর্ষের পরিণাম । ব্রদ্মই জগদা- 
কারে পরিণত হুন। জগদ্‌ ব্রদ্ষের শরীর। ব্রহ্ম জগতের আত্মা। আত্মা 
ও শরীর অভিন্ন। অতএব জগৎ ব্রহ্মাতবক | 
ভ্রন্ক-_ত্কীব--এই আচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। অভেদ্ন কখনই 
সঙ্গত নহে। “তত্বমসি” বাক্যের তাত্পধ্য ব্রহ্ম ও জীবেব অভিন্নত। নহে। 
তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয় জীবপর তাদাতআ্্যগোচর | 


আচাধ্য বলিতেছেন-_- | 
“তত্বং পদদ্বয়ং জীবপর তাদাত্ম্যগোচরম্‌। 
তন্থখ্যবৃত্তি-তাদাত্মযমপি বন্তঘ়াশ্রয়ম্‌॥ 

তিনি ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ নিরন্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন-- 
“ভিন্নীভিন্নত্বসংবন্ধ সদসত্ববিকল্পনমূ। 
প্রত্যক্ষান্থভাবাপাস্তং কেবলং কঠশোঁষণম্‌ ॥৮ 


্রন্মে ও জীবে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বাগত ভেদ আছে। 
আচার্য যামুনাচার্য্যের মতে তিনটা মৌলিক পদার্থ_-%চিৎ+ “অচিৎ” ওঁ 
৩ 
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“পুরুষোত্তম” |] চিৎ--জীব, অচিৎ জগৎ ও পুরুষোত্তম--ব্রন্ম। ্রন্ধ 
সলিশেষ__সগুণ, অশেষ কল্যাণগ্তণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা । জীব তীহাব 
দাস। তিনি সিদ্ধিত্রয়ে চিদচিৎ ও পুরুষোত্তম নির্ণয় করিয়াছেন । তাহার মতে 
জগৎ জড়, জগত্ব্রক্মের শরীর । এই মৌলিক জ্রিপদার্থের'উপর ভিত্তি করি- 
যাই আচার্য্য রামান্ছজ তাহার মতবাদ প্রপঞ্চিত করিযাছেন। যামুনাচার্ষ্ 
যাহা স্ুস্্ম কীজরূপে ছিল, রামান্ুজে তাহ স্কর্তি পাইয়া পূর্ণতা লা 
করিয়াছে । 
ভক্তিনাদ-_সল্পাশ্ভি--স্তোত্রবত্তে*ই আচার্য যামুনের ভক্তিব 
প্রবাহ অনাবিলভাবে ছুটিয়াছে। সে প্রবাহে অবগাহন করিলে অনেকেরই 
চিত্ত শান্ত হইতে পারে। তাহার স্ৃদয়ের গভীর অন্গরাগ, ও প্রগাঢ প্রেম, 
স্্রোত্ররত্বে সর্বত্রই পরিস্ফ,ট। 
এই গ্রন্থে প্রথম কয়েকটা শ্লোক স্বীয় গুরু পিতামহ নাথমুনির শ্রীচরণ-বন্দনার্থ 
রচিত *। তৎ্পরে মুনিবর পরাশরকে নমস্কার করিয়া স্বীয় আদিকুলগ্তরু 
পরাঙ্কৃশ বা শঠারি আলোয়ারের পাদ-বন্দধন করিয়াছেন। তৎ্পরে কুলদেবতা 
নারায়ণের পাদপন্ম বন্দনা করিয়া, তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনে ব্যাপৃত হইয়াছেন-_ 
ঈশ্বরের মহত্ব ও নিজের অগুস্বঃ এবং সর্বৈশ্বর্ধ্য প্রকটিত করিয়াছেন । ঈশ্বর পূর্ণ, 
জীব অণু-_ইহা! সর্বত্রই ক্কংট। পরাশরের বন্দনাপ্রসঙ্গে মৌলিক পদার্ঘত্রয়ের, 
নির্দেশ করিয়াছেন। জীব অণু হইলেও মহাসাগরের অন্তভূ্ত, নিজে জীব 
পরমাণুসদৃশ, অণুজীব বাক্যমনের অগোচর বস্তরকে কি প্রকাবে স্তব করিবে? 
*. িগবদ্বন্দনং স্বাদ্যং গুরুবনানপুর্ববকম | 
ক্ষীরং শর্করয়৷ যুক্তং স্বদতে হি বিশেষতঃ 11১) 
নমোইচিস্ত্যাডুতাক্রিষ্ট জ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে। 
নাথায় মুনয়েইগাধভগবন্তক্তিসিদ্ধবে ॥২)॥ 
তশ্মৈ নমে! মধুজিদংস্িসরোজতত্ব 
জ্ঞানানুরাগমহিমাতিশয়াস্তসীয়ে । 
নাথায় নাথশৃনয়েহত্র পরন্ত্র চাপি 
নিত্য যদীয়চরণৌ শরণং মদীয়ম |৩|। 
ভুয়ো নমোইপরি মিতাচ্যুতভক্তিতত্ব 
জ্ঞানামৃতান্ধি পরিবাহ শুভৈর্্ষচোভিঃ 
লোকেইবতীর্ণপরমার্থসমগ্রভততি-_ 
যোগায় নাথমুনয়ে যমিনীং বরায় ||81” 
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বেদসমূহ এবং ব্রন্ধাপ্রমূখ দেবগণ ধাহার স্ততি করেন, তাহার স্ততি কি ক্ষত 
জীবের পক্ষে সম্ভব? ইহার উত্তরে আচাধ্য একটা স্থমধূর কথা বলিয়াছেন। 
এমন মনৌজ্ঞ উক্তি কেবল কবিতা নহে» উহার ভিতরে তাহার নিজ হৃদয়ের 
সমস্ত ভাব নিহিত। তিনি বলিতেছেন--“কো। মজ্জতোরণুকুলাচলয়োর্ধিব- 
শেষ 1” অর্থাৎ মহাসাগরের মধ্যে পরমাণু এবং কুলপর্ববত উভয়ই নির্বিশেষে 
মগ্ন হইয়া যায়। 
নমস্কারে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়৷ উঠিপাছে এবং ঈশ্বরে ভূমাত্বও 
কীত্তিত হইয়াছে । য্থা__ 
"নমো নমো বাঙমনসাতিভূময়ে নমো নমো! বাঙমনসৈকভূময়ে | 
নমে। নমোইনস্তমহাবিভূতয়ে নমো! নমোইনস্তদয়ৈকসি্ধবে ॥” 
শরণাপত্তি--স্তোত্রের সর্ধত্রই আত্মবিসঙ্জনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ভগবান্‌ অশরণের শরণ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সর্বস্ব তাহাতে নিবেদিত হই- 
যাছে। সর্বস্ব বিকাইয়া তাহার চরণকমলে আশ্রয় নিবার জন্য ব্যাকুলতা৷ যেন 
গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সাগরসন্ধানে ছুটিয়াছে__ 
প্ন ধর্ম নিষ্ঠোহস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্বচ্চরণারবিন্দে, 
অকিঞ্চনোহনন্যগতিঃ শরণ্যং ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপছ্যে ॥” 
এই আত্মনিবেদন ক্রমে আত্মবিস্মরণে পর্যবসিত হইয়াছে, আমিত্বকে 
ডুবাইয়! দেওয়া হইয়াছে, যথা_ 
তদয়ং তব পাদপন্ময়োরহমগ্যৈব ময় সমর্পিতঃ।” 
অর্থাৎ আমি অদ্যই আমার “অহংকে* তোমার শ্রীপাদপন্মে অর্পণ করিলাম । 
আমি ও আমার সকল সমর্পণ করিয়। শরণাপত্তির পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে । 
"মম নাথ যদন্তি যোহম্ম্যহং সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব। 
নিয়তং শ্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথব! কিং নু সমর্পয়ামি তে |” 
অর্থাৎ হে নাথ ! হে মাধব ! যাহা “আমি” এবং আমার যাহা কিছু, সকলই 
তোমার অথবা যদি আমার এনপ জ্ঞান হয় যে “সকলই সর্বক্ষণ তোমার” 
তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ করিব? 
এস্থলে এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাদৃশ্য আছে। 
“কি দিব আমি। 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥৮ 
আচার্য যামুন সর্বস্ব তাহাতে বিকাইয়। দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা 
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কিছু সকলই নারায়ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । যামুনাচার্ধেযর ভাব “তবৈবাহ্‌ং 
বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে “মমৈব ত্বং»। ঈশ্বরের সহিত জীবের 
সকল সন্বন্ধই সম্ভব, তাই আচার্য বলিতেছেন-_ 
পিত। ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্ং প্রিয়স্হৎ | 
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম,॥| 
ত্বদীয়স্তর্ভূত্যন্তবপরিজনস্তদ্গতিরহ্মূ । 
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাম্মি বিভবঃ ॥৮ 
কিন্তু দাস্তভাবই সকল ভাবের শিরোমণি, একমাত্র দাস্য-স্থথে আসক্ত 
ব্যক্তির গৃহে কীটজন্মও সার্থক, তথাঁচ অন্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্ষির গৃহে চতুর্থ 
্রন্মা হইয়া জন্মানও কাম্য নহে। 
“তব দাস্যহইখৈকসঙ্গিনাং ভবনেঘস্তপি কীটজন্ম মে। 
ইতরাবসথেষু মাম্মভৃৎ অপি মে জন্ম চতুম্মখাতবন। ॥% 
ভগবানে অবগাহন করাই ভক্তির সার্থকতা । 
এই শরণাপত্তির ভাব গ্রহণ করিয়াঁই আচাধ্য রামানুজ “গণ্যত্রয়” নামক 
গ্রন্থে শরণাপত্তি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । যামুনাচাধ্য সকল ভাবেই রামান্গজকে 
প্রভাবিত করিয়াছেন। কেবল জীবনে নহে, সমস্ত মতবাদেই যামুনাচাষ্য 
রামান্গুজকে প্রভাবিত করিয়াছেন। যামুনাচাধ্যের দাস্যভাবের প্রাধান্যও 
রামানুজে পরিস্ফুট। 


মন্তব্য । 
যামুনাচাধ্য শাঙ্কর ও ভাস্করীয় মত খণ্ডনের জন্তই সবিশেষ বদ্ধপরিকণ। 

শাঙ্করমতই তাহার প্রধান আক্রমণের বস্ত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদঃ অভিন্নতাবাদ 
নিরাস করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত স্থাপনেই তাহার প্রধত্ব। “সিদ্িত্রয়ের” প্রারস্তে 
নিজেই বলিয়াছেন যে 'নানা প্রকার বিরুদ্ধ মতের মীমাংসা করিবার জন্ই 
তিনি গ্রস্থবিস্তার করিয়াছেন । 

“বিরদ্ধমতয়োহনেকাঃ সন্ত্যাত্পরমাত্মনোঃ | 

অতম্তৎপরিশুদ্ধ্যর্থমাত্মিদ্ধির্বর্িধীয়তে 01” 


মন্তব্য । ৩৫৪ 


যামুনাচাধ্য শাঙ্করমত খগ্ুনেই প্রায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । 
রামাহ্থজাচার্য্যও শাঙ্করমত খগুনের প্রভাব যামুনাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রামান্থজের ভাস্প্রণয়নের উত্তেজন! যামুনাচাধ্য হইতে প্রাঞ্ধ। 

যামুনাচারধ্য সিদ্ধিত্রয়ে * নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী যে সকল আচার্য্যগণের নাম 
করিয়াছেন তন্মধ্যে কেবল আচার্য্য ভর্ভৃহরি, ভর্তপ্রপঞ্চ এবং শঙ্করের নাম 
বিদিত। ভর্তৃমিত্র, ব্রদ্মদত্ত প্রভৃতি আচাধোর নামোলেখ অন্য কোনও 
আচার্যের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায় ন1। 

শ্ীম্প্রদায়ের আচাধ্যগণের মধ্যে শ্রীবত্পাঙ্ক মিশরের নামোল্লেখ রামা- 
ম্থজাচাধ্যের ভান্তে দেখিতে পাওয়া ঘায় না। রামান্থজ বোধায়ন ভান্কের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 1 ভ্রমিড়াচাধ্য প্রভৃতিই পূর্বাচাধ্য। বাক্যভাষ্ব-প্রণেতা 
ক্কাচাধ্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। উহাবা সকলেই যামুনাচাধ্য প্রভৃতি হইতে 
প্রাচীন। কিন্তু এই সকল আচার্ষ্ের ভাস্ত ও টাকাদ্ি এখন পাওয়। যায় না। 

সবামুনাচার্যের সময় বৌদ্ধমত অনেকটা পরিমাণে নিশ্রভ। তাই সামান্ত- 
রূপে বৌদ্ধবাদ নিরসনের প্রচেষ্টা থাকিলেও, সবিশেষ চেষ্টা নাই। মীমাংসক 
মতের প্রতি “ইঈশ্বরসিদ্ধি” অংশে সামান্য কটাক্ষ আছে। কিন্তু তম্মতখগুনের 
প্রচেষ্টা কম। শঙ্করের মতের প্রবলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে যামুনাচার্্য 
প্রবল প্রতিদ্বন্দিরূপে শঙ্করকেই গ্রহণ করিয়াছেন । যামুনাচার্ধয যে বিঘজ্জন- 
কোলাহলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনিও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত হইতে 
পারেন। অবশ্তই একথ দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। যেরূপ চিত্রে কোলাহল 
চিত্রিত হইয়াছেন, তাহাতে তাৎকালিক অদ্বৈতবাদিগণের দাম্তিকতা'র 
চিহ্ন পরিস্ফুট। সাম্প্রদায়িকতার জন্যও এরূপ চিত্রে চিত্রিত হইবার 
সম্ভাবনা আছে। রামাঙ্গজ যেব্ূপভাবে শাঙ্করমত-খগ্ুনে পরবর্তীকালে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়ীছেন, তাহাতে মনে হয় বাচস্পতির মনীষার ফলে শাঙ্কর দর্শন 
নবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রাধান্য বিদুরিত করিবার জন্যই 
রামান্ুজের প্রচেষ্টা । শঙ্করের সময় বৌদ্ধবাদ ও মীমাংসা (পূর্ব) স্বীয় স্বীয় 
প্রাধান্তের জন্য বিবদমান। তাই শঙ্কর মীমাংসক ও বৌদ্ধবাদ নিরসনে 





*. “সিদ্ধিত্রয়” ৫৬ পৃষ্টা তস্য 
1 “ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণং বর্সথতরবৃত্তিং পূর্ববাচাধ্যাঃ 
সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসারেণ হুত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে ৮” (শ্রীভাব্য।) 


৩৫৮ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


সমধিক বদ্ধপরিকর । কিন্তু যামুনীচার্য্য ও রামান্জের সময় বৌদ্ধবা্দ অনেকটা 
পরিমাণে হীনপ্রভ ৷ তাই বৌদ্ধমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা ততটা নাই। 

যামুনাচাধ্য সিদ্ধিত্রয়ের সংবিৎসিদ্ধি প্রকরণে চোল সম্রাটের উল্লেখ 
করিয়াছেন।* সম্ভবতঃ সিদ্ধিত্র় রাজরাঁজচোলের সময় লিখিত ভ্ইয়াছিল। 
শ্মিথ সাহেবের মতে ঘটনান্গমানিক রাজরাজচোলের অবস্থিতি কাল ১০০০ 
খষ্টাব্ব। * * রাজরাজচোল (17:20:81 09 ৪:৯৮) চালুক্য বংশের 
রাজা তৈলের পুন্ত্র সত্যাশ্রয়কে পরাজিত করিয়া চালুক্যরাজ্য বিধ্বস্ত 
করেন। নয় লক্ষ সৈন্য সহিত চালুক্যরাজ্যেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
যামুনাচার্য্যের পক্ষে রাজরাজকে অদ্বিতীয় সম্রাট বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত। 
এতত্বষ্টে মনে হয় যামুনাচার্ধ্য সিদ্ধিত্রয় রাজরাঁজচোলের রাজ্যকালে প্রণয়ন 
করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ৯৫৩ খুঃতে তাহার জন্ম ও পয়ত্রিশ বৎসরে 
তাহার রাজ্যত্যাগ। অতএব ৯৮৮ খুঃর পরে গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ ১০ম শতাব্দীর শেষে ও একাদশের প্রারস্তে সিদ্ধিত্রয় বিরচিত 
হইয়াছেঃ এবং রাজ রাজচোলের রাজস্বকালে যামুনাচারোর প্রতিভ! বিকশিত 
হইয়াছিল । 

যামুনাচার্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে (৯৪৯ খুঃ ) রাষ্ট্রকুটবংশীয 
রাজ! তৃতীয় কৃষ্ণের সহিত চোলদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চোলরাঁজ রাঁজাদিত্য 
(৯৪৯ খুঃ) নিহত হন। তৎকীলে জৈনমতের সহিত হিম্কুমতের গ্রতিঘন্দিত। 
চলিতেছিল 11 কিন্তু যামুনের সময় হিন্দুমতের প্রাধান্য স্থস্থিত হইয়াছে । 

দশম শতাব্দী দার্শনিক ক্ষেত্রে নৃতন যুগের প্রবর্তন! করিয়াছে । বেদাস্ত- 
রাজ্যে পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণও করিয়াছে, ইহা গৃহবি"চ্ছদের নিদর্শন 
হইলেও দার্শনিক রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ বরণীয়। কারণ ইহাতে চিন্তার ও চিত্তের 
গ্রসারতা সাধিত হয়। 


* যথা চোলনৃপঃ সম্াডদ্বিতীয়োহদ্য ভূতলে 
ইতি তত্ব ল্য নৃপতি নিবারণপরং বচঃ।” 
(সিদ্ধিত্রয় সংবিৎসিদ্ধি ৮২পৃঃ চৌখাম্বা সন ১৯০৭) 
* * (শ্মিথ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং ১৯০৮-_৩৮৭ পৃষ্ঠা )। 
1 স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং ১৯*৮--৩৮৮ পৃঃ ্ষ্টব্য | 


দশম শতাব্দীর সমালোঁচন| | 


দশম শতাব্ীতে কেবল বেদান্তদর্শনেব ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষেত্রেই 
জীবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে কাহারও বীণা নীরব নহে। 
বেদান্তের ক্ষেত্রে তভেদাভেদবাদী ভাস্কর, অদ্বৈতবাদী বাচস্পতি, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী যামুনাচার্যের অবতরণ। শৈবমতেও ভোজরাজের প্রতিভা প্রকট। 
ভোজরাজ পাতঞ্চলদর্শনের রাজমার্তড নামক বৃত্তি প্রণয়ন করেন । শৈবমতেও 
তাহার গ্রন্থ আছে। কিন্ত ত্র্মস্থত্রেব উপর তাহার কোনও গ্রস্থ নাই । 
শৈবমতের গ্রস্থাদিকে বেদান্তের অন্ততুক্তি করিলে অবশ্তই তাহাকে 
বৈদাস্তিক আচাধ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । “রামায়ণচম্পু* 'ভোজ- 
প্রবন্ধ” প্রভৃতি গ্রস্থ ভোজরাজের বিরচিত। ভোজবাজের গ্রন্থসংখ্যা বহুল, 
তাহার নানা বিষয়িণী প্রতিভা সর্ধত্রই স্কুরিত। 

এই শতাব্দীতে স্পন্মমতের আচাধ্য উৎ্পলের আবির্ভাব। স্পন্দ মতের 
সহিত তান্ত্রিকমতের অনেকটা পরিমাণে সাদৃশ্ত আছে। প্রত্যভিজ্ঞাবাদই 
উৎপলাচার্যের অভিমত । প্রত্যভিজ্ঞবাদকে বৈদাস্তিক মতের অন্তভূক্তি করা 
যাইতে পারে। বেদাস্তদর্শনের উপর উতৎগল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্্ের 
কোনও গ্রন্থ নাই। অভিনব গুপ্াচাধ্ের গীতার টীকা আছে। 

ভট্টকল্পটেন্দু আচাধ্যের স্পন্দকারিকার উপর, উৎপলাচার্যের "স্পন্দ প্রদী- 
পিকা” নামক টীকা আছে। (বিজয়নগর সিরিজে প্রকাশিত )। উৎপলাচারধ্য 
প্রভৃতির মতবাদ এস্থলে বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত কবা হইল না । কারণ, উহা- 
দের মতবাদ বেদাস্তের অন্থরূপ হইলেও বেদাস্তদর্শনের ঠিক্‌ অন্ততূর্ত বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। অবশ্যই উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যভিজ্ঞামতবাদ 
স্থাপিত হইয়াছে । পরবর্তী শতাব্দীতে অভিন্ব গ্রপ্তীচার্য্যের বিবরণ প্রসঙ্গে 
প্রত্যভিজ্ঞামতবাদের সারাংশ প্রদান কর! হইবে । উৎপলাচার্ধ্য ভষ্রকল্পটেন্দু 
প্রভৃতি আচা্যগণের নিকট যাহা বীজরূপে ছিল, তাহাই অভিনবপ্তপ্তে 
মহা মহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে । উৎপলাচার্ধ্য দশম শতাব্দীর প্রথমভ্াগে 
বর্তমান ছিলেন। ভট্রকল্পটেন্দু উৎপল হইতেও প্রা্চীন। উৎপলাচার্য্ের 


৩৬০ " বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস | 


পিতার মাতামহও এই মতের একজন আচাধ্য । তাহার নাম মহাবল। উৎপল 
তাহার বাক্য প্রমাণরূপে স্পন্দ প্রদীপিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ।* 
এই শতাব্ীতে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেরও অভ্যুদয় হইয়াছে । আচার্য্য 
উদয়নের মনীষা! দশম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রকাশিত হইয়াছে । ৯০৬ শকাব্ধে 
অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃতে উদয়ন লক্ষণাবলী প্রণয়ন করেন । কুস্থমাঞ্লি, আত্মতত্ব- 
বিবেক, ( বৌদ্ধার্ধিকার) বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্তিকতাৎপধ্যের উপর 
পরিশুদ্ধি নামক টীকা, বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদ্ভাস্তের উপর কিরণাবলী 
টীক। প্রভৃতি উদয়নের কীতিস্তস্ত । উদয়নের অগাধ পাগ্ডিতা, গভীর গবেষণা, 
অতিমান্্ষ প্রতিভাঃ গ্রন্থের সর্বত্রই স্থব্যক্ত। প্রশস্তপাদভাষের কিরণা- 
বলী টাকা ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গভীরতা য় শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী হইতে 
উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য । এই দশম শতাব্দীতেই প্রশস্তপাদ ভাঙ্কের টীকা- 
কার শ্রীধরের আবির্ভাব। শ্রীধর ন্যায়কন্দলীকার। শ্রীধরের জন্মস্থান বঙ্গভূমি । 
তিনি বঙ্গভূমির অলঙ্কার । উদয়ন মৈথিল। উভয়ই সম্াময়িক । বোধ হয় 
কিরণাবলী প্রচারিত হইবার পূর্বে ন্ায়কন্দলী লিখিত হইয়াছিল। কিরণা- 
বলী ও কন্দলী তুলনা করিলে, কিরণাবলীর সমীচীনতাই স্বীকার করিতে হয়। 
বিশেষতঃ পরবর্তী নৈয়ায়িক আচার্য্যগণও (বর্ধমান প্রভৃতি) কিরণাবলীরই 
প্রাধান্য দিয়াছেন। কিরণাবলীর টীকা প্রভৃতিই তগ্প্রামাণিকতীর নিদর্শন । 
নৈয়ায়িকগণের অভ্যুদয়ের সহিত শাঙ্করদর্শন আবার নৃতন প্রতিদ্বন্দিত। 
লাভ করিয়াছে । বোধ হয় শাহ্বরদর্শনের মত আক্রান্ত হইয়া, আর কোনও 
দার্শনিক মত পৃথিবীতে আপনার প্রতাপ অক্ষুপ্ন রাখিতে পারে নাই। নকল 
দার্শনিক মতই শঙ্করের মতকে আক্রমণ করিয়াছে । সকল আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিয়া স্বীয় প্রাধান্যসংস্থাপন শাঙ্করমতের বিশেষস্ব। 
£ উদয়ন শাঙ্করমত আক্রমণ করেন নাই, বরং শ্রদ্ধার সহিত শাঙ্করমতের 
বিবর্তবাঁদের ,সমীচীনতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী আচাধ্যগণ শাঙ্কর 
মতের উপর তীব্র কটাক্ষ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। ইহারই ফলে অদ্ধৈতবাদী 
আগচার্ধ্যগণও প্রমেয়বহুল নানারূপ প্রকরণ ও নিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন । বাস্ত- 
বিক এইরূপ আঘাতের ফলে শাঙ্করমতে যত গ্রন্থ হইয়াছে, তত গ্রন্থ আর 
রদ অতশ্চাইন্মতপিতুম তামহা চারণ মহাৰলেন “থার্থনাক়ঃ ক্রোধে' ইত্যািনোক্তে! িভবোদয়ো 
রহস্যস্তোত্রে (স্পন্দপ্রদীপিকা পৃষ্টা )। 














দশম শতাব্দীর সমালোচনা । ৩৬১ 


ট ঙ 
কোনও মতবাদে হয় নাই । জাতীয় জীবনের ন্যায় দার্শনিক১জীবনেও আঘাত 
ফলদায়ক। ৪ 

দশমশতাবীর প্রারস্তে দক্ষিণভারতে জৈন ও হিন্দুধর্শে বিরোধও চলিয়াছে। 
ফলে যুদ্ধাদিও হইয়াছে । দ্রশমশতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুপ্রাধান্ স্থিত হইলেও 
পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় মতস্থাপন করিতে সকলেই সচেষ্ট। 
উত্তরভারতে ভেদাভেদবাদ শাঙ্কর মতকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর | দক্ষিণ 
ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করিতে ব্যন্ত। ন্যায়দর্শনও 
মাথ| তুলিযা! দাড়াইয়াছে, শৈবমতও নীবব নহে সর্ধন্রই জীবনের চিহ্ন। 


একাদশ শতাব্দী (১৯০*_-১০৯৯) 


একাদশ শতাব্দীতে বেদান্তরাজ্যে আবার নূতন নৃতন আচার্ধ্যের 
আবির্ভাব হইয়াছে । এই শতাব্দীতে টৈবমতের আচার্য্য অভিনবগ্রপ্ণ 
প্রত্যভিজ্ঞামতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অভিনব ঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞা মতবাদের 
অন্যতম প্রধান আচার্ধ্য। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্ধ্যের প্রতিভাও এই সময় 
ক্ষুরিত হইয়াছে । ভচ্ছিত্য আচার্য শ্রীনিবানও এই সময়ে আবির্ভত হন। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধানতম আচার্য রামান্জের অবস্থিতি এই কালে । তাহার 
বিচারমল্পতায়, স্থতীক্ষ যুক্তিজালে অদ্বৈতবাদের স্থদুঢভিত্তি যেন কম্পিত 
হইল। ভক্তিবাদের প্রবাহে দক্ষিণভারত প্লাবিত হইল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নব 
জীবনলাভ করিল। যামুনাচার্যের মানসী প্রতিম। মুদ্তিমান বিগ্রহরূপে প্রকা- 
শিত হইল। শাঙ্করমতেও প্রকাশাত্মযতি স্বীয় প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় 
প্রদান করিলেন। শাহ্গরমত জনসাধারণের তিতরে এরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিল যে, কষ্ণমিশ্র নাটকাকারে শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিলেন। “প্রবোধ 
চন্ত্রোদয়” নাটক, শাঙ্করমতকে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিল । অন্যদিকে 
শৈব সম্প্রদায়ের অঘোরশিবাচার্ধ্য শিবাৈতবাদ ব্যাখ্যা করিলেন। দার্শনিক 
যজ্ঞে নব নব হোতার উদয় হইল। দীর্শনিক যজ্জের গ্রভাবে ভারতের জাতীয় 
জীবনও নৃতন প্রবাহে পৃত হইল। যজ্ঞের হোমানল প্রজালিত করিয়া আচার্যগণ 
পৰিস্্ যজ্ঞধূমে ভারতের হৃদয় পবিত্র করিলেন ॥ পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যে,বীণা 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই আচার্ধাগণ গ্রহণ করিয়া উদাত্বন্বরে দিত্মগুল 
মুখরিতে করিলেন। জনসাধারণের ভিতরে দার্শনিকতার ক্ষতির প্রচেষ্টা পরি- 
লক্ষিত হইল। দার্শনিকগণ ভারতের জাতীয় সত্তা অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য চিন্তা- 
রাজ্যে বিপ্লবের স্থচনা করিলেন। সকলেই অশ্বমেধের মুক্তঅশ্ব ছুটাইয় 
দিলেন। সকলেই দার্শনিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত অগ্রসর হইলেন। জাতীয 
জীবনপ্রবাহ ভাগীরথীর পৃত প্রবাহে পতিত হইয়। সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত 


হইল। 


শ্রীঅভিনবগুপ্তাচাধ্য | 
( একাদশ শতাব্দী ১০০০ খ.ঃ) 
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আচার্য অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্ধী। ১০০০ 
খৃষ্টাকে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি উতপলাচার্য্যের 
পরবর্তী । কাশ্মীর তাহার জন্ুস্থান। তিনি গীতাভায্তের সমাপ্তিতে নিজবংশের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বররুচিসদৃশ বিদ্বান ও জ্ঞানী কাত্যায়ন তাহার 
পূর্বপুরুষ । তত্বংশে স্থিরমৃতি ও. অতিবিদ্বান্‌ সৌচুক নামক বিপ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। তৎপুত্র মহাত্ম! শ্রীভৃতিরাঁজ, ভূতিরাজের প্রতিভায় সমস্ত লোক 
আলোকিত হইয়াছিল । তচ্চরণারবিন্মমধুপ অভিনব গুপ্ধ। * পণ্ডিতের বংশে 
তাহার জন্ম এবং নিজেও অসাধারণ পণ্ডিত । গীতাভাস্ প্রণয়নের প্রবর্তন ব্রাহ্মণ- 
গণের অনুরোধে । “স দিজলোককৃতচোদনা বশতঃ” গীতার তাত্পর্ধ্য প্রকাশিত 
করেন। বাদ্ধবগণের জন্যই যে বিশেষভাবে গীতার্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, 


* স্্রীমান্‌ কাত্যায়নোইভূদ্বররুচিসদৃশঃ প্রস্ফুরদ্বোধতৃত্ত 
স্তদ্বংশীলংকৃতে| যঃ স্কিরমতিরভবৎ সৌচুকাখ্যোৎতিধিদ্বান্‌। 
বিপ্রঃ-শ্রীতূতিরাজন্তদনুসমভবত্তস্যুনুর্মহাত্মা 
যেনামী সর্ধ্বলোকান্তমসি নিপতিতাঃ প্রোদ্ধ ত। ভান্ুনেব | 
তচ্চরণকমলমধুপে। ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহং ব্যদধাৎ 
অভিন্বগুপ: সদ্বিজলে। ককৃতচোদনাবশতঃ। 
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তাহাও বলিয়াছেন--“কৃতমিদং বান্ধবার্থং হি*। কেবল পাত্িত্য* নহে, 
ভগবন্তক্তিতেও তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। এমন কি ভগবদ্সাক্ষাৎকারের ফলেই 
গীতার্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাও বলিয়াছেন---“কৃতিশ্চেয়ং পরমেশ্বর- 
চরণচিস্তালব্ৃচিদা ত্মসাক্ষাৎকারাচার্ধ্যাভিনবপ্তপ্রপাদানাম্‌।” অভিনব ভক্তি 
ও গাগ্ডিত্যের অপূর্বব সমস্বয়, ভগবানের আরাধনার ফলেই জ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

মতবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য বন্থপ্প্ত। কলটেন্দু ও উতৎ্পলের প্রভাব পরিস্ফুট। 
অভিন্ন উপাসনার বাঁ অহংগ্রহ উপাসনার ভাব তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট । গীতার 
সমার্চিশ্লোকে শিবের সহিত অভিন্নভাবের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন । 
“অভিনবরূপাশক্তিস্তদ্গ্তপ্চে। যো মহেশ্বরো। দেবঃ।  তছুভয়াথাইমনরূপং 
অভিনব গ্রপ্তং শিবং বন্দে।” সাধনার ফলে অভিনব যে শিবে তন্ময়ত্ব লাভ 
করিয়াছেন_-ইহ। তাহারই নিদর্শন । 


গ্রন্থের বিবরণ 


আচাধা অভিনবের “শিবস্থত্রের” ব্যাখ্যা আছে, কিন্ত এই গ্রন্থ কোথায়ও 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়! জানা যায় নাই) তাহার রচিত অন্য কোন গ্রস্থও 
প্রকাশিত হয় নাই |* . 

গীভ্ভাঞ্থসহ গ্রহ- ইহা গীতার টীকা, নির্ণয়সাগর প্রেসে ১৯১২ থুষ্টান্ধে 
বাস্থদেব লক্ষ্পণশান্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা অনিসংক্ষিপ্ত 
দীর্ঘসমাসবদ্ধপদবহুল, ভাষ। প্রাঞ্জল ও গভীর । গীতার সকল স্লোকের ব্যাখ্যাও 
নাই, কেবল তাৎপর্য প্রদর্শন জন্যই “গীতার্থসংগ্রহ” বিরচিত হইয়াছে বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়। 





* [ কাশ্মীরের গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে 'সং]। 


প্রত্যভিজ্ঞাবাদ-_স্পন্দবাদ। 


স্পন্দবাদ অনেকটা পরিমাণে তান্ত্রিকমতের অন্থরূপ। স্পন্দবাদ ও প্রত্য- 
ভিজ্ঞাবাদে সৌসার্ৃস্ত বর্তমান। সম্ভবতঃ কাশ্মীর ইহার জন্বস্থান। অন্ততঃ 
অনেকানেক আচাধ্যই কাশ্মীরে প্রাছুর্ভত হইয়াছিলেন। প্রত্যভিজ্ঞাবাদীর! 
শৈব। সোমানন্দ নাথপাদ, উদয়করস্থন্গ, বস্থগুপ্তাচার্য্য, ভট্টকগ্টেন্দু, উৎ- 
পলাচার্ধয, অভিনবগুপ্তাচাধ্য প্রভৃতি আচার্ধযগণ প্রত্যভিজ্ঞাবাদের আচার্য । 
বস্ৃপ্তপ্তাচার্ধ্য ভট্টকল্লটের গুরু । ভট্টকল্লট স্পন্দকারিকার” (বিজয়নগর সংস্কৃত 
সিরিজে ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত। সম্পাদক বামনশান্ত্রী ইস্লামপুরকর ) 
সমাপ্রিশ্লোকে স্বীয় গুরু বন্থগুপ্তাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। * ভট্ট কল্পটের 
কারিকার উপরেই উৎপলাচাধ্যের “ম্পন্দগ্রাদীপিকা” টীকা । উৎপলাচাধ্যও 
ভষ্টকল্পটকে বন্ধগুপ্তাচার্যের শিষ্ঠ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। * * 

অভিনবপ্তপ্তাচার্্য ও পূর্ববাচাধ্যব্ূপে ভট্টকল্পটের উল্লেখ করিয়াছেন । তৎ- 
কত গীতাভাম্ত্ে তিনি ভট্টকল্লটের মতই বিবৃত করিতেছেন--এইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
বাক্য আছে। 1 সর্ধদর্শনসংগ্রহে ভট্টকল্লটের নামোলেখ নাই । কিন্তু বস্থ্‌ 
গুপ্ত ও অভিনবগুপ্াচাধ্যের নামোল্েখ আছে। ভ্টকল্পটের কারিকায় ৫৩টা 
কারিকা আছে, ইহার উপরে উতৎপলাচাধ্যের অনতিসংক্ষিপ্ত টাকা । এই টীকায় 
বনগ্রস্থের উদ্ধতবাক্য আছে । যোগিনাথ ও সিদ্ধনাথ প্রভৃতি আচাধ্যেরও উল্লেখ 
রহিয়াছে । সিদ্ধনাথের অভেদার্থকারিকা নামক গ্রন্থের বাক্যও উদ্ধৃত হই- 





*  “বস্গুগ্তাদবাপ্যেদং গুরোস্তত্বার্ঘদ্শিনঃ | 
রহস্যং গ্লোকয়ামীস সম্যক্‌ প্রীভট্টকল্লটঃ 1” 
( স্পন্দপ্রদীপিক1 বি, ন, সং ১৮৯৮--৫৪পৃঃ ) 
* % “অয়মত্ত্র কিলামায়ঃ সিদ্ধমুখেনাগতং রহস্যং যৎ 
তদ্ভট্টকল্লটেন্দুর্বহ্ুগুপ্তগুরোরবাপ্য শিষ্যাণাম্‌ 
অবো ধার্থমনুষ্ট প. পঞ্চাশিকয়াইত্র সংগ্রহং কৃতবান 
যি তদর্থো ব্যাখ্যাজ্যোতসনা প্রকটীকৃতোহস্তি তেনেষৎ।” 
(স্পন্দপ্রদীপিক ১২) 
1০“তটেন্দু রাজাদায়ায়ং বিবিচা চ চিরং ধিষ্ন। । কৃতোহভিনবগ্ুপ্ডেন সোইয়ং গীতার্থসংগ্রহঃ॥ 
( নির্ণয় সাগর ১৯১২ সনের গীতার সংস্করণ ৫পৃঃ) 
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ঘাছে। শিবন্থত্রের উল্লেখ স্পন্দপ্রদীপিকায় ও সর্ধদর্শনসংগ্রহে দেখিতে প্মওয়া 
যায়। (স্পন্দপ্রদীপিকা ২৩ পৃঃ সর্ধবদর্শনসংগ্রহ মহেশপালের সং, ২০৯ পৃঃ )। 
উৎপলাচাধ্য ম্পন্দপ্রদীপিকা ভিন্ন অন্যান্ত গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার 
স্পষ্ট আভাস “ম্পন্নপ্রদ্দীপিকায়” রহিয়াছে । “তথ। ময়াপি” € পৃঃ) প্ময়ৈবোক্তং 
কাহপি” ইত্যাদি দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়_ উৎপলের অন্তান্ত গ্রন্থ আছে। 
পণ্ডিত বামনশাস্ত্রী ইস্লামপুরকর ম্পন্দসম্প্রদায়ের সাতখানি হস্তলিখিত পুস্তক 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন কিন! জানিতে পারি 
নাই, এবং স্পন্দসম্প্রদায়ের অন্যকোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াও 
আমাদের জানা নাই । কেবল অভিনবের গীতার টাক! নির্ণয়সাগরের সংস্ক- 
রণে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ধদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই সম্প্রদায়ের বেদাস্তস্থত্রের কোনও ভাব্য নাই, অন্ততঃ প্রকা- 
শিত হয় নাই, কিন্ত ইহাদের মতবাদ উপনিষদের উপর স্থাপিত ও বেদান্তের 
অন্কুরপ। অভিনবের গীতার টীকায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়.। 
আমর ব্র্মস্ত্রের বা বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিয়। 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদের উল্লেখ ও মতবার্দ প্রপঞ্চিত না করিলেও ক্ষতি ছিলনা; 
কিন্ত চিস্তারাজ্যে বেদাস্তের অঙ্ুবূপ মতবাদ পরিত্যক্ত হইলে গ্রস্থের 
অসম্পূর্ণতা৷ হয়, এই আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে প্রত্যভিজ্ঞ মতবাদের বিস্তার 
করিলাম । 

বস্থগুপ্তের শিষ্য ভট্টকল্পট, কল্পটের গ্রন্থের টাকাকার উৎপল । উৎপলের 
স্থিতিকাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ। বুলার সাহেবের মতে উৎপল 
দশম শতাব্বীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন (0. ঢ.730119778 107: 969.187? 
[. 79) একাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ: ১০৯০ থৃঃ) অভিনবপ্তপ্তাচার্য্য 
বর্তমান ছিলেন । এই সম্প্রদায়ও গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে তাহাদের মতবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। উৎপলাচার্্য প্রদীপিকায় “সিদ্ধমুখেনাগতং রহস্ং যৎ” বলিয়া 
সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সোমানন্দনাথ, যোগীনাথ 
সিদ্ধনাথ, বন্থগুপ্ত, কল্পট গ্রভৃতিই সাম্প্রদায়িক আচার্য । এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ- 
রাজি প্রকাশিত হইলে এতিহাসিক উপাদান অনেক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে 
পারে। অন্ততঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাবী হইতে এই সম্প্রদায়ের অত্যুদয় হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একাদশ শতাবীতে অভিনবগুষ্ঠাচার্ধ্য এই মতবাদের 
সবিশেষ বিস্তার' সাধন করিয়াছেন। অভিনব যে সবিন্তারে প্রত্যভিজ্ঞা 


৩৬৬ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস । 


দর্শন্ব বর্ণ করিয়াছেন, তাহা বি্ভারণ্যও  সর্ববদর্শন সংগ্রহে 
লিখিয়াছেন | *% 
অভিনবগ্তপ্তও অন্যান্য মত নিরসনের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞামত প্রপঞ্চিত করিয়া- 
ছেন, তিনি গীতাভাঙ্তের প্রারস্তে লিখিতেছেন-_- 
“তান্বন্তৈঃ প্রাকৃতৈব্যাখ্যা কৃতা৷ য্যপি ভূয়সা। 
্তায্যন্তথাপৃযুষ্মো মে তদ্গুটার্থপ্রকাশকঃ ॥ 


অদবৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ্‌, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শিবাদ্বৈতবাদ্‌ ইত্যাদি নানা 
রূপ মতবাদ ভারতে প্রচলিত হইয়াছে । সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যন্ত। 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচাধ্যগণও স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত। আঁচাধ্য 
অভিনব প্রভৃতির মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নিশ্মিত হইয়াছে, অন্য কোনও 
বস্তর অপেক্ষা! করিতে হয় নাই । ঈশ্বর নানারূপ ভেদাভেদশালী জগত, অন্যের 
অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাত্মরূপ দর্পণে প্রতিবিষ্বের ন্যায় অবভাসিত করিয়াছেন । 
বাহ ও আত্যন্তর প্রাণায়ামাদির কোনও আবশ্যকতা নাই । “আমি সেই ব্রহ্ম” 
এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা পরাপরু সিদ্ধির উপায় । এই বিশেষত্ব গ্রহণ করিয়াই 
অভিনবগ্তপ্ঠাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞ। শাস্ত্রের বিস্তার সাধন করিয়াছেন । 

প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের তাৎপধ্য__প্রতিমাভিমুখে জ্ঞান; “সেই এই দেবদত্ত” 
ইত্যাদি প্রতিসন্ধানদ্বারা' অভিমুখীভূতবস্ততে যে জ্ঞান, তাহারই নাম লোক- 
ব্যবহারে প্রত্যভিজ্ঞা ৷ শান্তাদির সাহায্যে ঈশ্বরের পরিপূর্ণশক্তির পরিজ্ঞান 
হয়। সেই পূর্ণশক্তি পরমেশখর স্বাত্মাতে অভিমুখীভূত হইলে, তদীয় শক্তির 
প্রতিসন্ধানবলে জ্ঞানের উদয় হয়। সেই জ্ঞানে ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন, অর্থাৎ 
আমিই নিশ্চয় সেই ঈশ্বর--এই বৌধ জন্মে। 

স্পন্দ শব্ের তাৎপর্য কিঞ্চিৎ চলন, নিস্তরঙ্গ পরমাত্মার যুগপৎ নির্বিকল্প 
সর্বতোনুধী বৃত্তিতাই স্পন্দ। পরমাত্মা জ্ঞানন্বরূপ হইয়াও সক্রিয়। সক্রিয়তা 
স্পন্দনরূপী | শক্তিরূপ স্পন্দন ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর নির্বিকার ও নির্ব্বিকপ্প। 
কিন্তু তাহার শক্তির স্পন্দন আছে, অর্থাৎ ব্র্ম বা ঈশ্বর জ্ঞান ও ক্রিয়াযুক্ত, চিদ্র- 
পত্ব, অনবচ্ছি্ন বিমর্শত্ব, অনন্যোন্মুখত্ব এবং আননদৈকঘণত্বই মহেশ্বরত্ব। তিনিই 
ভাবাত্মা অর্থাৎ সমুদয় হ্ষ্টপদার্থের শ্বূপ। তিনি পরমনিম্্ল ও পাঁরমার্থিক 





* “অভিনব গুপ্তারিভিরাচাধ্রযির্বহিতপ্রতানোপি অয়মর্থ: মংগ্রহন্ুপত্রমমাগৈরস্মাভির্বস্তর 


তিয্ন! ন প্রতানিত ইতি সর্ব্ষং শিবম্‌।” 
( সর্বদর্শনসংগ্রহ মহেশ পাল সং ২১৫ পৃঃ) 


প্রত্যভিজ্ঞাবাদ । ৩৬৭ 


জ্ঞান ও ক্রিয়ান্বরূপ। জ্ঞান অর্থে প্রকাশরূপতা এবং ক্রিয়া! অর্থে অন্তাদীয় 
সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া জগতের নিশ্মীণকর্তৃত্ব । ভগবৎ ইচ্ছামাত্রেই জগতের 
নুষ্টি। এই জ্ঞীনক্রিয়া স্বাভাবিক এবং পাঁরমার্থিক জ্ঞানক্রিয়াই স্পন্দ। স্পন্দ- 
তত্বে ছুখ নাই, স্থখ নাই, গ্রাহথ নাই, গ্রাহক নাই, মূঢ় ভাব নাই। পরমার্থ 
চিদ্রপতাই স্পন্দতত্ব।* এই স্পন্দস্বৰপই পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বরের মহিত 
অভিন্নতাবোধই প্রত্যভিজ্ঞাবাদ । বাস্তবিক স্পন্দবাদিগণের জ্ঞান ও ক্রিয়ার 
একত্র সমাবেশ ও যুগপৎ নির্ব্কারত্ব ও স্থপ্টিকর্তৃত্ব নিতান্ত অসমীচীন। 
ক্রিয়াই দুঃখের নিদান ॥ শক্তিরূপেই হউক বা ক্রিয়মান রূপেই হউক ক্রিয়। 
থাকিলেই ছুঃখ অব্স্তাবী ; ছুঃখ থাকিলে আনন্দৈকঘনত্ব অসম্ভব; ইহাতে 
তাহাদের “ন দুঃখং» প্রভৃতি স্বসিদ্ধান্তের ব্যাকোপ হয়। যুগপৎ একই বস্ত বিরুদ্ধ 
ধন্মাক্রাস্ত হইতে পারে না। নির্বিকারত্ব ও বিকারত্ব যুগপৎ অসম্ভব | এবিষয়ে 
স্পন্দবাদী আচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত শোভন নহে ! 

অপ্রিকাল্লী--গ্রত্যভিজ্ঞাবাদে সকলেই অধিকারী । অধিকারীর 
কোনও বীঁধাবাধি নিয়ম নাই । সকলের অধিকার সমান। যাহার নিকট 
পবমার্থতত্ব বিবৃত হয়, সেই ব্যক্তিই মহাফল লাভ করে। তবে বিশেষ 
মাধকের পরমার্থফল লাভ হয়। বাস্তবিক অধিকারীর পার্থক্য স্বীকার 
না করা সমীচীন বোধ হয় না। মানসিক শক্তি সকল মানবের সমান নহে। 
শক্তির তারতম্যে অধিকারীর তারতম্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত । অনেকে বলেন, 
হিন্দুমতবাদে সার্বজনীন অধিকার নাই । হিন্দুর] সর্বত্র এই গণ্ভী দিয়া 
রাখিয়াছে। তাহাদের প্রত্যভিজ্ঞাবাদের অধিকারীর সার্কজনীনতার প্রতি ৃষটি। 
রাখা কর্তব্য। অবশ্যই অধিকারীর সার্বজনীনতা৷ শুনিতে সুন্দর হইলেও! 
কার্যে তত স্থন্দর হয় না। 

সন্হ্ষ-_শান্ত্র ও স্পন্দরূপ মহেশ্বরেব বাচ্যবাচক-লক্ষণ সম্বন্ধ | অর্থ*-বাচ্য। 
শান্ত্র--বাঁচক, স্পন্দরূপ মহেশ্বরই অর্থ। প্রত্যভিজ্ঞাশীস্ত্র ব্যতিরেকে মহেশ্বরের 
উপলব্ধি হইতে পারে ন1। প্রত্যভিজ্ঞ ভিন্ন “আমি ও সেই ঈশ্বর” 
এরূপ চমত্কার অর্থক্রিয়ার উদয় হয় না। জীব ও আত্মার অর্থাৎ 
৯ ভটকরট “্পনাকারিকায়” স্পনতন্ব নিনকারিকায় নির্দেশ করিয়াছেন। 

“ন ছুঃথং ন ম্থখং যত্র নগ্রাহ্াং গ্রাহকং নচ। 


ন চাস্তিমুড়ভাবোইপি তদস্থি পরমার্থতঃ ॥” 
(«ম কারিক। ) 


$ 


৩৬৮ , বেদান্ত দর্শনের ইতিহাঁপ। 


ঈশ্বরের একত্ব- শক্তি-বিভূতিূপ অরথকরিযায় প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষা আছে। 
স্বী়-আত্মা বিশ্বে্বর-আত্মা দ্বারা ভাসমান হইলেও, সেই নির্ভাসন, বিশ্বেশ্বর- 
আত্মার গুণপরামর্শবিরহ-সময়ে পূর্ণভাব প্রাঞ্থ হয় না। কিন্তু শাস্ত্র ও গুরু- 
প্রভৃতির বাক্যে পরমেশ্বরের সর্ববজ্ঞত্ব ও সর্বকতৃত্বাদ্দি স্বরূপের পরামশ হইয়া 
থাকে । সেই সময়ে ততক্ষণমাত্রে পূর্ণাত্বতা প্রাপ্ত হয়। 
--তিদা তৎক্ষণমেব পূর্ণাআবতালাভঃ | 

অভিঞ্রেস্-বিসক্স-_মহেশ্বর নিরাবরণ চৈতন্যস্বরূপ, দিকৃকালাদিদারা 
অনবচ্ছি্ন, অদ্বিতীয় মহেশ্বর স্বাচভবৈকপ্রমাণ। তিনি শক্তিচক্রেশ্বর, আত্ম- 
চিন্তামণি, উপেয়, এবং অভিধেয়। 

এস্থলে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত পমমীচীন নহে । শক্তি, কাল ও 
দেশ-্পরিচ্ছিন্ন মহেশ্বর দিকৃকালাদির অনবচ্ছিন্ন, অথচ শক্তিচক্রেশ্বর ইহা 
অসম্ভব । 

শক্সোভ্কম্ম- মহের্বরের সর্বজ্ঞতাদিশক্তিপ্রাপ্তি গুয়োজন । মহেশ্বরকে 
পাইলে সমস্ত সম্পৎপ্রাপ্তি হয়। তীহাকে পাইলে আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য 
থাকে না। অথবা সমস্ত জগত্প্রাপ্তিই যাহার হেতু, তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞাই 
গ্রয়োজন। 

হেশ্বক্র-আজ্ঞ। -তিনি চৈতন্যন্বরূপ । “চতস্তমাত্মেতি”, | চিদ্দরপত্ব, 
অনবচ্ছিন্নবিমর্ত্, অনন্যোম্ুখত্ব ও আনন্দৈকখনত্বই মহেশ্বরত্ব ৷ মহেশ্বর জ্ঞানা- 
নন্দস্বূপ। তিনি দেশকালপরিচ্ছেদ্শূন্য । অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি 
স্ষ্টি করিতে সমর্থ এবং সর্বশক্তিমান । তাহার শক্তি পারমার্থিক। জ্ঞান ক্রিয়া 
তাহার স্বাভাবিক। প্রকাশরূপতাই জ্ঞান এবং জগৎ নির্শাণকর্তৃত্বই ক্রিয়া। 
মহেশ্বরের স্বাভাবিক শক্তিই প্ররুতি। আচার্য অভিনব, প্রকৃতি সমন্ধে 
বলিয়াছেন--শ্বাত্মবিমল-মুকুরতলকলিতসৰকলভাবভূমিঃ স্বস্বভাবাত্মিক৷ 
সততমব্যভিচারিণী প্রকৃতি: ॥” মহেশ্বরের প্ররুতি--ম্বাত্মতৃতা প্রকৃতির কখনও 
ব্যভিচার হয়না । মহেশ্বর আনন্দশক্তিস্বরূপ। তং্প্রভাবে ইচ্ছাক্রমেই 
তুবনাদি সমুদয় ভাবজাত অবভাসিত করিয়! থাকেন। ইহাই তাহার নিশ্মাতৃ- 
ক্রিয়া । মহেশ্বর কর্তা, জ্ঞাতা, স্বাত্বা ও অনাদিসিদ্ধ। তাহার শ্বাতন্ত্র অন- 
বচ্ছিন্ন। মহেশ্বরই একমাত্র প্রমাতা । ও 

পুন ও গ্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নিশ্মিত হইয়াছে। 
যোগিগণ যেরূপ ইচ্ছামাত্রেই মৃত্তিকা, "ও বীজ ব্যতিরেকেই ঘটাদি উৎপর 


প্রত্যতিজ্ঞাবাদ । ৩৬৯ : 

করিতে পারেন» সেইরূপ মহেশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ নির্মিত হইয়াছে । 
ইহার নাম ইচ্ছাস্থসারিণী ক্রিয়াশক্তি। যদি ঘটাদির উৎ্পত্তিতে মুদার্দিই 
পাঁরমার্থিক কারণ হয়, তাহা হইলেঃ কিবূপে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির 
জন্ম হইতে পারে? ধাহারা বলেন--উপাদান ব্যতিরেকে ঘটাদির 
উৎপত্তি হয় না, যোগী ইচ্ছাবলে পরমাণুসকলকে ব্যাপারিত করিয়৷ সংঘটিত 
করেন, তাহাদের প্রতি উত্তরে আচাধ্য বলেন-যদি পরিদৃষ্ট কা্যকারণের 
ভাববিপর্ধ্যয় না হয়, তাহা হইলে ঘট ও ষৃদ্দগুচক্রাদির দেহেও স্ত্রীপুরুষ 
সংযোগের আবস্কতা হয়। আর তাহা না হইলে, যোগীর ইচ্ছামাত্রেই সমূড়ূত 
ঘটাদির সম্ভব হইতে পারে। অতএব মহেশ্বর উপাদান ব্যতিরেকেই ইচ্ছামান্রে 
জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। চৈততন্যস্বকূপ ভগবান মহাদেব নিয়তিব বাধ্য নহেন। 
তাহার স্বাতন্ত্র অনবচ্ছিন্ন। তিনি কোনও প্রকার উপাদাঁনসম্ভব গ্রহণ না 
করিয়া, অভিভ্িতেই এই জগত্রূপ চিত্র অষ্কিত করেন-__“নিরূপাদানসম্ভার- 
মভিত্তাবেব তন্বতে জগচ্চিত্রমূ” *। অতএব জগতের উপাদানকাঁরণ 
নাই, মহেশ্বরই নিমিত্তকারণ। 

জ্কীন্ব__জীব চেতন, কিন্তু অনীশ্বর। প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন । 
সেই প্রমাতা জীব মায়াবশে মোহাচ্ছন্ন হইলেই কর্দবন্ধনগ্রস্ত ও তজ্জন্ত সংসারী 
হশ। আবার যখন বিদ্যাদিসহাষে এশ্বর্ধ্যপরিজ্ঞাত ও নিরবচ্ছিন্ন চিৎসত্তায় 
আবিষ্ট হন, তখন মুক্ত হইয়া থাকেন। লোক শিবস্বরূপ হইলেই সর্বদা সকল 
বিষয় পরিজ্ঞাত হয়। সেই মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে সকল বিষয়- 
গ্রহণে সামথ্য জন্মে না। প্রকাশৈক্য হইলেই, তদেকত্ব হয়। জীব মহেশ্বরের 
দীস। অবশ্ঠ দাস শবেব অর্থ ভূত্য নহে। স্বামী যাহাকে সমস্ত অভিলফিত 
বন্ত প্রদান করেন, তিনিই দাস,দীয়তেইশ্মৈ স্বামিনা সর্ব্ং যথাভিলফিতমিতি 
দাসঃ।” স্থৃতরাং মহেশ্বরের দাস বলিতে তাহারই স্বরূপ স্বাতন্ত্রা পাত্র। 

সুক্তি5-_মহেশ্বরভাবপ্রাপ্চিই মুক্তি। সর্বজ্ঞতব, সর্ববকর্ৃত্ প্রাপ্তিই যুক্তি। 
অভিনব গুপ্তাচাধ্য এ সম্বদ্ধে বলিয়াছেন-__“মোক্ষশচ নাম সকলাপ্তবিভাগরূপ- 
স্ববজ্ঞসর্ববকারণাদিশুভম্বভাবে, আকাঙ্খয়া বিরহিতে ভগবত্যবীশে নিত্যো- 
দিতে লয়মিয়াৎ, প্রথিতঃ সমাসাৎ।” অর্থাৎ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি মহেশ্বরে লয়ই 
মুক্তি, পরমেশ্বরের সহিত একত্ৃই মুক্তি 

_ ভভাম্ব শু কুম্গ্র- জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ক্রিয়া তাহার আশ্রিত। জ্ঞানু 
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৩৭৩ ব্দোস্ত দর্শনের ইতিহাপ। 
প্রকাশস্বরূপঃ চিৎস্বরূপ, সর্বপ্রকাশক, অখণ্ড এবং এক। কেবল বিষয়োপরাগ 
তেঁদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়; বস্ততঃ দেশ, কাল, আকারে জ্ঞান 
অবচ্ছিন নহে। জ্ঞান সাক্ষাৎচৈতন্ত, সাক্ষাত্প্রকাশ ও সাক্ষাৎপ্রমাত। 
সাপ্রন্ম-এই মতে প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্লেশবহুল সাধনের আবশ্তকত 
নাই। এই মতে কেবল প্রত্যভিজ্ঞাবলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে । “সেই ঈশ্বরই 
আমি” এইরূপ প্রতিসন্ধানবলে ঈশ্বরের সহিত একত্ব ঘটে। প্রকাশের একতে 
ঈশ্বরের সহিত একত্ব হইয়া যায় 


মন্তব্য | 


প্রত্যভিজ্ঞাবাদের ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বাভাবিক । ভ্তিয়া 
থাকিলেই ছুংখ আছে । ক্রিয়াই দুঃখের নিদান, শক্তিরপী ক্রিয়া হইলেও দুঃখ 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। মুক্তব্যক্তি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহার 
দুঃখ অনিবার্য । এ অংশে প্রত্যভিজ্ঞাবাদের মত সমীচীন নহে । 

নিরুপাদান জগৎবাও অসমীচীন। “ইচ্ছামাত্রে” জগৎস্থ্টি অসম্ভব। স্পট 
মায়িক হইলেও তাহার অধিষ্ঠান--চৈতন্য | নিরাশ্রয় জগতের উৎপত্তি অসম্ভব । 
ইহ।দের (প্রত্যভিজ্ঞাবাদীদের ) স্থ্টিতত্বও পরিণামবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
পরিণতিই জগৎ্। কিন্তু ইচ্ছা! উপাদ্ানকারণ নহে, নিমিত্ত কারণ। বাস্তবিক 
ইহা অসঙ্গত। ইহাদের মতে জগৎ সৎ। ত্বতরাং একপ্রকার অসৎ-উপাদান 
হইতে সৎকার্ধ্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়__ইহা নিতান্তই অশোভন। 

প্রত্যভিজ্ঞাবা'দিগণের মুক্তি শঙ্করের মতান্থুসারে আপেক্ষিক মুক্তি। উহা! 
প্রকৃত নির্বাণ নহে। প্ররুত প্রস্তাবে প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিশিষ্টাদৈতবাদের 
অস্ততৃক্তি। বিশিষ্টাছ্ৈতবাদী রামান্থজ চিরদাস্য ও পৃথক্ত্ব অঙ্গীকার করেন। 
আর অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্ের মতে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই পরম 
পুরুষার্থ । 
/ প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আঁচার্ধ্গণের একটা সিদ্ধান্তের সহিত শাঙ্করমতের সামান্য 
সার্ৃন্ত আছে। শঙ্কারর মতে ব্রদ্ই উপাধিযোগে জীব। প্রত্যভিজ্ঞামতে 


মন্তব্য । ৩৭১ 


ঈশ্বরই মায়ার বশে জীব । জ্ঞানের নিরপেক্ষতা ও অথগ্ততা অংশেও শাঙ্করমতের 
মহিত প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সাদৃশ্য আছে। শাঙ্করমতে ঈশ্বরের শক্তি গপ্যাধিক, 
মায়িক, উহা পারমাথিক নহে; কিন্তু অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির মতে ঈশ্বরের 
সক্রিয়ত্ব ও শক্তিমত্ব পারমার্থক। শঙ্করের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্বকারণ। 
কিন্তু জগতের উপাদান কারণ নহেন। শাঙ্গরমতে জীব নিত্যমুক্ত, বদ্ধভাব 
রান্তির ফল। ভ্রান্তি অপসারিত হইলেই আত্মার নিত্যমুক্তত্বের স্ক্তি হয় 
অভিনবাচারধ্যের মতে জীব বদ্ধ। বিদ্যা গ্রভৃতির সাহায্যে অহংগ্রহ-উপাসনার 
ফলে মুক্ত হয়। শঙ্করের মতে মুক্তি স্বাভাবিক; অভিনবের মতে মুক্তি 
প্রাপ্য। মুক্তি প্রত্যভিজ্ঞারূপ সাধনের ফল। 

বাস্তবিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্ধ্যগণ শঙ্করের মতবাদে 
কোন কোনও অংশে প্রভাবিত হইয়াছেন। রামাহুজ জীব ও ঈশ্বরের 
স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ তিরস্কার করিয়া স্বগত ভেদ রক্ষা করিয়াছেন। 
কিন্তু অভিনবের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই; ভেদ অনেকটা 
পরিমাণে গুপাধিক, মায়াবশেই ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। 

ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাবোধে উপাঁসনাই অভিনবের অভিমত। এইরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞা প্ররুতপ্রস্তাবে অহংগ্রহ-উপাসনা । শঙ্করের মতেঃ অহংগ্রহ- 
উপাসনার ফল ক্রমমুক্তি বা আপেক্ষিক মুক্তি; কিন্তু অভিনবের মতে ইহাই 
পরম পুরুষার্থ। 

প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনার আবশ্যকতা নাই-_-এ অংশে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী 
আচাধ্যগণের মতবাদ শোভন নহে। সকলের পক্ষেই অহংগ্রহ-উপাসনা 
ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। যাহাদের চিত্তনর্ধ্য সম্পাদিত হয় নাই তাহাদের 
পক্ষে প্রাণায়। মাদির অপেক্ষা আছে, অবস্ত চিত্তস্থৈধ্য সাধিত হইলে প্রাণায়াম 
প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনার আবশ্যকতা নাই । অর্ধিকারিভেদ না মানিলে 
অনর্থের উদ্ভব হয়। সকলেই প্রত্যভিজ্ঞার অহ্ুদরণ করিলে অনাচারের 
উৎপত্তি অবশ্তসভাবী। চিত্তের স্থিরতা না জন্মিলে অহংগ্রহ-উপাসনা 
অসম্ভব । 

একাদশ শতাবীতে প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সবিশেষ ক্ষুি পাইয়াছে। 
অভিনবের সময় এই মতবাদ কাশ্মীরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
১৩শ--১৪শ শতাব্দীতে বিস্তারপ্য সর্ববদর্শনসংগ্রহে গ্রত্যভিজ্ঞামতবাদ প্রপঞ্চিত 


৭ ৩৭২ . ৭ বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস । 


করিয়াছেন। তৎকালেও এই মতের প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি দূৰ 
কাঁট্মীর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্স্ত এই মতবাদ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মতের 
সহিত তান্ত্রিকমতেরও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞাবাদীরা শৈব, 
কিন্তু তান্ত্রিকমতে শক্তির প্রাধান্য সমধিক। 


দ্বৈতাদৈতবাদ । 


১ ভেদাঁভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একই জিনিষ । দ্বৈতাদ্বৈতমতে হৃতও সত্য 
অদ্বৈতও সত্য ৷ আমরা দেখিয়াছি ভাস্করাচাধ্য ভেদীভেদবাদী | প্রাচীন কালেও 
ভেদাভেদ বা দৈতাদ্বৈতবাদের প্রচার ছিল । ব্রন্গস্থত্রেও দেখিতে পাই আচার্য্য 
ওড়ুলোমি দ্বৈতাদৈতবাদী। দশম শতাব্দীতে আচাধ্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদে 
রহ্ষস্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা ব্রহ্মপর, শিব বা বিষণণপর নহে। 
কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে দ্বৈতাদৈতবাদ নৃতন মুদ্তিতে দেখ! দিয়াণ্ছ। এই 
মতের প্রবর্তক আচার্য্য নিশ্বার্ক। তিনি বিষুণপর ব্রন্স্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া 
ঘ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে চারিটা প্রধান সম্প্রদীয়। 
প্রথম শ্রীসম্প্রদায়__রামান্ুজাচাধ্য ইহার প্রধান আচাধ্য। দ্বিতীয় ব্রহ্মসম্প্রাদায় 
মধবাচার্ধ্য ইহার প্রবর্তক (১২শ শতাব্দীতে * মধ্বাচাধ্যের আবির্ভাব )। 
তৃতীয় রুদ্রসম্প্রদীয়-_বল্লভাচার্ধ্য ইহার প্রবর্তক (১৬শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্যের 
স্থিতিকাল)। চতুর্থ সনকাদি সম্প্রদায়__নিম্বার্কাচাধ্য ইহার প্রবর্তক, ( সম্ভবতঃ 
নিম্বার্কাচাধ্যের স্থিতিকাল ১১শ শতাব্দী )। সনকাদি সম্প্রদায় নিম্বার্কের মত 

 অন্থসরণ করেন। যমুনার তীরে মথুরার নিকট প্রবক্ষেত্রে নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের 
গদি আছে। পশ্চিমাঞ্চলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বাস আছে। বাঙ্গালায়ও নিম্বার্ক 
সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্বার্কাচার্যা “বেদাস্তপারিজাত 
সৌরভ" নামক অতি সংক্ষিপ্ত ্ক্ষস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। তাহাতে 
স্বীয় মত প্রপঞ্চিত রহিয়াছে । বৈদিক আচাধ্য সনককে এই সম্প্রদায়ের প্রথম 
আচার্য বলিয়া তাহারা অঙ্গীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে ত্রক্ষার 
ক্রি ভিন্তি১১৯৭ খু জম হণ করেন। 


দ্বৈতাদৈতৰাদ। ৩র্ণ৩ 


মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনতকুমার,--এই খধিগণ এই সম্প্রদায়ের 
প্রথম আচার্য্য । ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদ আখ্যায়িকা নাঁমে এক 
উপাখ্যান আছে, তাহাতে নারদ সনৎকুমারের নিকট ্দ্ধবিষ্যা' লাভ 
করিপ্াছিলেন--এইবপ বিবরণ আছে। 

নিশ্বার্কাচাধ্য নারদের শিষ্য বলিয়া এই সম্প্রদায়ে পরিচিত। নিম্বার্কও 
আপনাকে স্বীয় ভান্যে নারদের শিশ্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । * বৈদিক 
ও পৌরাণিক যুগের নারদ নিথ্বার্কের গুরু হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ 
নিশ্বার্কাচাধ্য নারদকে গুরুরূপে পূজা করিতেন, সেই জন্যই “আমার গুরু নারদ” 
এরূপ লিখিয়াছেন। নারদের পাঞ্চরান্ত মতের কতকটা অনুসরণ করায় 
তাহাকে স্বীয়গুরু বলাও সঙ্গত। ইহা ব্যতীত অন্য কোন রকমেই এঁতিহাঁসিক 
দৃ্টিতে সামগ্রস্ত রক্ষা করা যায় না। যেমন দশনামী সন্গ্যাসিগণ জগৃগুরু 
শঙ্করাঁচার্য্যকে গ্ররুবূপে অঙ্গীকার করেন, সেইরূপ নিম্বার্কীচার্ধ্যও সাম্প্রদায়িক 
আচাধ্যরূপে নারদকে স্বীয় গুরু বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । নি্বার্কাচার্য্যের 
পূর্বতন অন্ত কোনও আচাধ্যের নাম জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় 
নিশ্বার্ক স্বীয় ভাষ্কের প্রামাণিকতার জন্যই সনৎকুমীর ( পরমাচার্্য ) ও নারদের 
নামোলেখ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা না থাকিলে ভারতে মতবাদ সমাদৃত 
হয় ন|। নিষ্বার্কের পূর্বতন কোনও আচার্যের বিবরণ না থাকিলেও, এই 
মতবাদ যে সাম্প্রদায়িক তদ্বিষযে সন্দেহ নাই। নিশ্বার্কই ইহার প্রথম 
প্রবর্তক নহেন, কিন্তু অন্যতম প্রধান আচার্ধ্য। ব্রহ্মস্থত্রের নানারূপ সাম্প্রদায়িক 
ব্যাখ্য। প্রাচীনকালেও ছিল। উপনিষদের দার্শনিক মত কোনও শৃঙ্খলায় 
আবদ্ধ নহে। শৃঙ্খলার ফলে মতবাদ অনেকটা পরিমাণে শৃঙ্খলিত হয় ও 
সঙ্কীর্ণ হইয়৷ পড়ে। ইউরোপে শৃঙ্খলার বড়ই আদর । বাস্তবিক শৃঙ্খলার ফলে 
মতবাদের স্বাভাবিক স্ফ,রণ অনেকটা পরিমাণে রুদ্ধ হয়। অবাধ ও অপ্রতিহত 
চিন্তার প্রসার হইতে পারে না । ইহাতে মৌলিকতার বীজ বিনষ্ট হয়। 
উপনিষদের মতের এইরূপ স্বাভাবিকতার ফলে নানারূপ মতবাদের উদয় 
হইয়াছে, দার্শনিক চিন্তারও টি হইয়াছে । 


্পী শী শি পপ শসা পিপি পিপিপি 





* প্রথমত: তৃতীয়পাদ চত্রেব ভাষ্য নিশ্বার্ক লিখিয়াছেন__ 
“প্রমাচী্যৈঃ শ্রীকুমারৈরম্মদ্‌গুরবে প্রীমন্নারদায় উপদিষ্টঃ1” 
(শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের দার্শনিক ব্রদ্গবিদ্যা সংস্করণের তৃতীয়'খণ্ড ১১৫পৃঃ ) 


নি £ ষরামদর্শমের ইডিছাস। 


,ছপ « ভাত নিগ্ধাক সধাচাস্পাতপাদে নুতন শা তক গুনন। 1, 
* $ শীষ এভন এট কঠনান শান ৮ প5 সা শত 
[ন*, পল পু 0খ। শ্িশিবান তের 15, চীন্ঘ শানাদে এ ভাব) 1 
তলত ও 1ল5117114 এ% পাত সাতশ । এ]লন। সেন ল)।1]1:44 ৬। 
মর্কি। ক তটতদ্তদব বুশ শক খশ্বণ আতিক এ হণ, “২3 
শিুকশন।,ব। গুহ হান উতণে কা] প্রন কত সএল । 
(11৯, উন বীণা 5 শী তত) তিদ্বাসিত৮ হ আাদিক শেল ০৪ 
কন 1 আল পা তি এব ৩৪1৭ 55ক পণ চাক ছেন ৫" এম 
21102 1 জন্বারী কুচ) ৮ অহ তব সি সদ যি" এপি 
পিন মাখলে তাতে তাত লং শন তাক জল [বব হল আও? 


₹517% ॥ খ ঢু গু নি ৪» গাঁ রে চার ২৯৪ সা তত, রর ঙ চপ ষ্ঠ এ ! ৪ 5181. ৮1, রর নত 


6০৫ ঢ সি টি পর চু চিত সিন শঃ & ঢু ন ঞ ৮৪ এ আর ও] 
ছুরি এ) 9) নর এ ৯৮ জী এ ৪ ৪ ও উর ও « এ দত নী শ॥ জয় সপ £ 
দা 15 লতি ৫০) হাশর শ্রীঘহ ২ পি) 


1151 ৬২ পাটি তব ০ হী ৩ শী সিটি ও বশ নান ৮ হকি ১ , 


অহোনিগ ; হন প্থতন 2211 চলন এ্রযিেপতশ কুকি, চিত? 


010 1-85ণ ও পিঠ 18175 8 গন হাত 


] ত 8 সা 12, রন শ্ রঙ 518 রী 
৭115 টি 28 4৭ 5 শু শ 
115 চ 258%175 »১*শ্‌ রঃ * ॥ 002 এ ॥ 77611 খুর্ভ 9 


এবার বু চতা 5 নত দিরাটানি।ত 2 তত 1০ 251 লো এজ তত 
ধা;2 1 বিদব।]র দস এল হব 2 ভজানিত ৪৫ 
ভন ধক হব ইতিববন আানিবৃদ বর শনুহ। ॥ জব লট তাপ 
দাশানক হঠন্ত বাম টা বেন প্খন1টিক পক পাই খহ নব 
গ্ঠ । 

পিঙ্বাক ভায়ের বশেদৃত বধ কে ইহা বৈদান্সিক অন্ত দত 
মাঞমণ নী । 'খনোহকলে কেম হুষাথ নত সংক্ষেপে নিদেশ +1৭ত 
সমগ্রশ্থজে। একট বিচাহ আছে ধা ৪০৮1 বিটা আবু কোদিতত 1 এব 
নাই। খাস্থবিক শিখাকের ব্যাথা ঠিক ভায় নহে | উহা সাম ১৯ হও 
শ্রীমৎং দেবাচাখ্যের বৃভিতে শাঙ্করমতখপ্ডণের প্রয়াস আছ শাক " 
ঈনিব।স কেবল মাত্র সিন্ধাক নিদদেশ কগিয়াছেন এবং দেবাঢাধ1 প।করমততির 
বাধন হইতে ছও!খৈতাসদন্ধান্ত বক্ষ! কারবার জভ শাহাদত খণ্ীনের চে) 


জ 





- রগেরকিভ টি _ সপ সপ ক 
2০০ শা শশা শাাশীশশ 








শি শা হিলি পপ ২ বর 


1১৪ ৪5৮ত5$ এঠহ হত রে 2০১২8 ত ৩৪৫৮৫ 


ধা রি রি ্ 





৮ বাজ, সু ই 


শ্লীনিস্বার্কীচার্য | 


বৃন্দাবনের নিশ্বার্ক মঠ হইতে সংগৃহীত 





নিশ্বার্কাচার্ধ্য-_-একাদশ শতাব্দী; ৩৪৫ 


করিয়াছেন । নিম্বার্কের জীবনের ইতিবৃত্ত অন্ুসরণ* করিলে দেখিতে পাই 
তিনি যোগী ছিলেন। হইতে পারে, তিনি কেবল স্বীয় সিদ্ধান্তমান্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসও গ্ররুর পদাস্ক অন্থুসরণ করিয়াছেন। দেঁবাচার্য্য 
যখন দেখিলেন শাঙ্করমতের প্রভাবে নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ হীনপ্রভ 
হইতেছে, তখন শাঙ্করমত নিরসন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 

শঙ্করের মতবাদের যখন প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছে, (রামান্জাচার্য্যের 
অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে) তখন অভিনবগুপ্াচার্য্যের প্রতিভাব বিকাশের সমসময়েই 
নিষ্বার্কের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ । | 


$ 
থাড 


িষ্বারকাচার্ধ (একাদশ শতাব্দী) 
্‌ ( জীবন-চরিত ) 


আচার্য্য নিথার্কের অপর নাম নিয়মানন্দ: নিয়মানন্দ নামেই দেবাচা্ধ্য 
তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন । * নিশ্বারক ব! নিথ্বাদিত্যের প্রথম নাম 
ভাক্করাচার্ধ্য ছিল। এস্থলে একটী কথ! মনে হয়, ভাস্করাধ্যের ভেদীভেদবাদ 
নিশবার্কের দ্বিতাদ্বৈতবাদের সদৃশ । উভয় নামের সাদৃশ্তও বিবেচনার বিষয়। 
শিশ্বাদিত্য স্থ্যের অবতার, তিনি পাষগুদলনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন”_ 
এইরূপ প্রবাদবাক্য তৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত। বৃন্দাবনের নিকট তাহার বান 
ছিল। একদা এক দণ্ডী-কীহারও কাহারও মতে_-একজন জৈন উদাসীন, 
তাহার আশ্রমে উপস্থিত হন। উভয়ে বিচার. আর্ত হয়। বিচার করিতে 
করিতে ৃ্ধ্য অস্ত হইল। ভাস্করাচাধ্য নিজ আশ্রমাগত অতিথির জন্য কিছু 
খান্য উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রান্রিকালে ভোজন 
নিষিদ্ধ! অতিথি অস্বীকার রুরিলেন, প্রতিকারার্থ ভাস্কর, সর্য্যের গতিরোধ 
* দেবাচার্য্য স্বীয় বৃত্তির প্রারস্তক্লোকে নিয়মানন্কে নমস্কার করিয়াছেন, যথা-_ 
“নিয়মেন ষদীনন্দো। জগস্তাসয়তেহখিলম। 
তমহং নিয়মানন্দং বন্দে কৃ্ণং জগন্গুরুম. 1" 
রস্থসমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন-_“'্রীমৎসনৎকুমারসন্ততিপদা শ্রিতশ্রীভগবনিয়মীনন্দাদৃষচার্যপদ- 
পঙ্কজমকরনদ ভৃঙ্গ্রীদেবাচার্ধ্যবিরাচিতয়াং+ ইত্যাদি । 


৩৭৬ «  বেদাস্ত-দর্শনের ইতিহাস। 


করিলেন। স্থ্য তাহার আদেশে নিকটস্থ নিশ্ববৃক্ষে অবস্থিতি করিলেন। 
তদবধি ভাক্করাচার্ধ্য নিষ্বার্ক বা নিশ্বাদিত্য ঝূলিয়! বিখ্যাত হইলেন। বাঙ্গলা 
ভ্তমানে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই । * : 
ফ্রবক্ষেত্রে যে নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের গদি আছেঃ তাহার মোহাস্ত আপনাকে 
নিষ্বার্কের বংশোদ্তব বলিয়া পরিচয় দেন | নিশ্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া 
তাহাকে সন্াসী বলিয়া বোধ হয়। নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে নিশ্বার্কের 
অরস্থিতিকাল পঞ্চম শতাব্দী । ক্রবক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের 
অধিক হইল--প্রতিষ্টিত হইয়াছে-_-এইবূপ তাহার! নির্দেশ করেন। বাস্তবিক 
এই নির্দেশ অসঙ্গত। ৬অক্ষয় বাবুও, ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
অবশ্ঠই নিম্বার্কীচার্যের কালনির্য় নিতান্ত দুরহ । কারণ, তাহার গ্রস্থ হইতে 
তাহার কাল সন্ধে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় 
” বৈদাস্তিক ভট্টভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। মত- 
সাদৃশ্তের জন্যও নামসাদৃ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয় ভেদাভেদবাদী ভাস্করা- 
চার্চ্যর মতে প্রভাবিত হইয়া, নিশ্বার্ক বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ প্রণয়ন 
করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের কাল অষ্টম শতাব্দী । নিম্বার্ক, 
ভাঙ্করের পরবর্তী । তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ'শতাব্বী বলিয়া 
নির্দেশ করিলাম। এ বিষয়ে অন্য কারণ এই--বেদাস্তকেশরী অনস্তরাম, 
আচাধ্যের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে দ্েবাচার্যের কাল বৈক্রম 
ংবৎ ১১১২ ( ষুগরুন্দ্রেন্দু) বৎমর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের 
মনে হয় ১১১২ সংবৎ নহে, শকাব্দ । ১১১২ শকাব্দ দেবাচার্যের স্থিতিকাল 
গ্রহণ করিলে ১১৯০ খুষ্টাব্ব অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান 
ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বৈদাস্তিক তাস্কর ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্ধ্য 
বর্তমান থাকায় নিশ্বার্কের কাল ১১শ শতাব্দী হওয়াই সমীচীন । 1 
* কুষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি। পু 
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রঝাঁশি ॥ 
ভোজন করিয়া তথ! বৈসে যবে যতি। 
ক নিজস্থানে গেল! লয় সম্মতি ॥ 
. (ভ্তমাল) . 
িশ্বা্কাচার্যোর কালনিরণয়প্রসঙ্গে নহে বিদ্যমান। ভবিষ্যপুরাণ পরিশিষ্ট, 
ভগবস্তক-মাহাস্্যবর্ণনপ্রসঙ্গে একবিংশ (২১ ) অধ্যায়ে লিখিত আছে £-_ | 


িষবারকাচা্ধ্য__একার্দশ শতাবী। . ৩৭৭, 


দেবাঁচার্ধা নিখবার্কের ও শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা অবলম্বন ,কষ্দিয়াই স্বীয় বৃত্তি: 
প্রণয়ন করিয়াছেন।* 


দেবাচার্যের কাল ১:১২ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে দেবাচার্য ওভাস্করাচাধয্য 
( ভেদাভেদবাদী ) সমসাময়িক হন। কিন্ত ভাস্করাচার্য্যের মতবাদে যে নিশ্বীর্ক 
প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৰোধ হয় ভাস্করের ভাযে 
শীঙ্করমত নিরস্ত হইয়াছিল বলিয়াই নিম্বার্ক আর পৃথক্‌ করিয়া শাঙ্করমত 
খণ্ডন করেন নাই, কবল অতি সংক্ষেপে বিষ্ণপর ব্দ্স্থত্রের দ্বৈতাদ্ৈত সিদ্ধান্ত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । 

নিষ্ধাদিত্যের সম্প্রদায়ে ছুই শ্রেণী--এক বিরক্তঃ দ্বিতীয় গৃহস্থ। কেশব 
ভট্ট ও হরিব্যাস এই ছুইজন শিষ্য হইতে এই ছুই শ্রেণীর উদ্ভব হ্ইয়াছে। 
'হরিব্যাসের অন্ুবস্তিগণ গৃহস্থ। কেশবভট্ট নিশ্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য কি না 
বলিতে পারা যায় না; কারণ, এই কেশবভষ্ট যদি টাকাকাঁর কেশবাচার্ধ্য হন, 
তাহা হইলে তাহা অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ ( ১৫শ) শতাব্দী, যেহেতু টাকাকার 
কেশবাচাধ্য চৈতন্টদেবের সমসাময়িক | 

নিশ্বার্কের জীবন সম্বন্ধে অন্য কিছুই বিশেষ জানিতে পারা যায় না। 
গ্রন্থ সন্ধে বেদান্তপাঁরিজাতসৌরভ ভিন্ন ত্প্রণীত অন্য কোনও গ্রন্থ দেখা 
যায় না। সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে তাহার কার্যাবলী থাকার সম্ভাবনা, কিন্ত 
বিবরুণের অভাব। 


“বিকুম্বামী প্রথমতো৷ নিম্বাদিত্যে। দ্বিতীয়কঃ | 
মধবাচারযযস্ততীয়ন্ত তু্যো রামানুজঃ শ্মতঃ।1” 
এস্থলে দেখিতে পাই নিম্বাদদিত্য বিুম্বামীর পরবর্তী এবং মধবাচার্যোর পূর্ববর্তী । মধ্বাঁচার্য্ের 
স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্ত ; হৃতরাং নিশ্বার্কাচাধ্যের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ 
করাই স্সঙ্গত | এস্থলে রামান্ুজের ও মধ্বাচাধ্যের যে ক্রম দর্শিত হইয়াছে, তাহা ত্রাত্িমূলক 
মনে হয়; কারণ, রামানুজাচাধ্য, মধবা চার্যযের পূর্ববর্তী। সম্ভবতঃ ইনি অন্য রামানুজাচাধ্য হইতে 
পারেন। কারণ, ভবিষাপুরাণে সম্প্রদায় প্রবর্তক রা'মানুজাচাধ্যের বিবরণ অন্যত্র বণিত আছে। যাহা 
হউক নিম্বার্কাচীর্য্য রামানুজা চাধ্য হইতে প্রাচীন। রামীনজীচার্ধ্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান 
ছিলেন, নিম্বাদিত্য তৎপুর্ধববত্তী | হৃতরাং উাহার স্থিতিকাল ১১শ শতাঁবী গ্রহণ করাই সমীচীন । 
* আচ্যাচার্্যচরণৈর্বেদাত্তপারিজাতমৌরভপঠিতবাক চতুষ্টয়স্য এতন্মূলতৃতস্য শ্রীনিবাস- 
চরণৈর্তগবস্তি্বেদস্তকৌন্ত্রতে তদ্ভাষ্যে নিগদভাষিতত্বাদ, অত্রাপি স্ৃত্রব্যাধ্যামুখেনাশ্মাভিরপি 
্যা্যাতপরাযদেন পৌনরুক্যাপাতদৌধাচ্চ নেহ ব্যাখ্যার্ঘমুদ যুজ্যতে । 


০ সং ২*১ পৃষ্টা) 
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নিশ্বার্কাচাধ্যের গ্রন্থের বিবরণ । 


আচাধ্য নিম্বার্কের বেদীস্তপারিজাতমৌরভ বামক ভাম্বই ব্রহ্মস্থত্রের 
ভাম্ত। কিন্তু তাহার বিরচিত ক্ষতকগুন্ি বেদান্ত সম্বন্ধীয় শ্লোক আছে, যাহা 
পুরুষোত্তমাচাধ্য বেদাস্তরত্বমগ্জষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবাচাধ্য একটা 
শ্লোক স্বীয়বৃত্তি সিদ্ধান্তজাহ্কবীতে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন, ক্লোকটী এই-_ 
“জ্ঞানম্বরূপৎ চ হরেরধীনং, শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্‌। 
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং, জ্ঞাতৃত্ববস্তং যদনজ্ঞমাহঃ ॥৮ 

অন্ত একটী শ্লোক সিদ্ধান্তজহ্বীর ব্যাখ্যাকার স্ুন্দরভটষ্ট শ্বীয়ব্যাথা! 
“সিন্ধাস্তসেতৃকে” উদ্ধার করিয়াছেন__ 

সর্ধবং হি বিজ্ঞানমতো। যথার্থকং 

শ্রুতিস্থৃতিভো নিখিলস্য বনস্তুনঃ | 

ব্রহ্াত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং 

ত্রিবূপতাহপি শ্রুতিস্ৃত্রসাধিতেতি ।” 

এই উভয় শ্লোকই পুরুষোত্তমাচার্য্য রত্বমঞ্জষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

হন্বস্কাস্তুঞ্সাব্রিভ্কাব্ভ্লৌক্রভভ--ইহা! ত্রহ্মস্থত্রের ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থ 
বুন্দাবনের কিশোরদীস বাবাজী শ্রীনিবাসাচাধ্যের বেদান্তকৌন্তভ 
সহ প্রকাশিত করিয়াছেন। চৌখাস্ব। সংস্কৃত সিরিজেও প্রকাশিত হইয়াছে । 
কলিকাতায় শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় 
খণ্ডে এই গ্রন্থ ১৮৩৩ শকাবায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন । তারাকিশোর 
বাবুর সংস্করণে তিনি ভাষ্যের অঙ্ুবাদ করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। 
ব্যাখ্যাচ্ছলে আচার্য শঙ্করের মৃত খণ্ডন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। স্থল- 
(বশেষে শঙ্করের উপর কটাক্ষও করিয়াছেন * | বেদীস্তপারিজাতসৌরভ অতি 
সংক্ষিপ্ত । ইহা অন্ান্ত ভাগের ন্যায় বিচারবহছল নহে । সুত্র সম্বদ্ধেও শঙ্করের 
সহিত মতভেদ আছে । ১।১।৯ স্থত্রটী প্প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ।” শাঙ্কর ভায্বে 
বিজিত 
মায়াবাদ শ্রুতির অনন মোদিত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । ৩২২ পৃষ্ঠায় মায়াঝাদকে অবৈদিক 
বলিয়াছেন। এ স্থলে পত্মপুরাণের প্রক্ষিপ্ত বাক্যের প্রভাবে ভারাকিশৌর বাবুও প্রভাবিত 
হইয়াজ্ছন। 





নিশ্বার্কাচার্য্যের গ্রস্থের বিবরণ । ৩৯, 


নাই। ৩1৩৩৫ হৃত্র "অন্তরাভৃত গ্রামবৎ সবাত্মনোহম্যথাঁভেদাইস্পপত্তিরিতি 
চেল্লোপদেশাস্তরবৎ্”” শাঙ্করভাষ্যে এ স্থলে ছুইটা স্থত্র। “অস্তরাভৃতগ্রীবৎ 
স্বাত্মনঃ” একটা সুত্র এবং “অন্যথাভেদাইম্থুপপত্তিরিতি চেম্মোপদেশান্তরঝং” 
অন্ত স্জ্জ। ৩৩৪৬ স্ুত্র-“বিচ্যৈব তু নিধধারণাৎ দর্শনীচ্চ '” শাঙ্করভাদ্ে 
“বিচ্যৈব তু নিধণারনাৎ” পধ্যস্ত একটা স্ত্র এবং "দর্শনাচ্চ” অন্য সুত্র। 91২১২ 
সুত্র--“প্রতিষেধাদিতি চেম্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হোকেষাম”। | শাঙ্করভাষ্যে 
“শারীরাৎ »পধ্যন্ত একটা সুত্র এবং স্পষ্টো হেকেযাম্” অন্ত স্থত্র। শাঙ্করভাষ্যে 
৪1৩1৫ স্যত্রউভয়ব্যামোহাৎ) তৎ্সিদ্ধেঃ” | এই স্থত্রটী 'নিথ্বার্কভাষ্যে ধৃত 
হয় নাই। 

সুত্র সম্বন্ধে এইরূপ সামান্য ভেদ আছে, * কোনও স্থলে শঙ্কর যাঁহাকে 
পূর্ববপক্ষ স্থত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্বার্কের নিকট তাহাই সিদ্ধান্ত স্থত্র। 
৪1২।১২ স্থত্র “প্রতিষেধাদিতি চেস্ন শারীরাৎ” এই স্ত্র শঙ্করের মতে পূর্ববপক্ষ- 
সুত্র, এবং 'ম্পষ্টো হোকেষাম্‌” স্থত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নিশ্বার্কের 
সহিত এস্থলে মতভেদ স্থ্পরিস্ফুট | 

তারাকিশোর বাবুর সংস্করণে তিনি শাঙ্করমতের সহিত নিম্বার্কের মতের 
তুলন| করিয়াছেন। এই অংশে গ্রন্থথানির সার্থকতা আছে, সাম্প্রদায়িকতা 
বাদ দিলে তাহার প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। 


* সথত্র সম্বন্ধে অন্যান্য স্থলেও নিশ্বার্ক ও শঙ্করের পার্থক্য আছে। গ্রস্থবিস্তার ভয়ে উদ্ধৃত 
হইল না। ২৩৪৯ হুত্র নিশ্বার্কের মতে “আভাস! এব চ” কিন্তু শঙ্করের মতে “আভাস খুব ৮” 
অবশ্যই এই ক্ষেত্রে বাখ্য। ভেদ ও সুষ্পষ্ট। বিজ্ঞীনভিক্ষুতাষ্যেও “আভাফ* এব.চ৮” আছে। 





দ্বৈতাদৈতবাদ | 
( মতবাদ ) 


৯ 


আচাধ্য নিশ্বার্কের মতে বর্ষ, জীব ও জড় অর্থাৎ চেতন ও অচেতন হইতে 
অত্যন্ত পৃথক্‌ ও অপূথথকৃ। এই পৃথকৃত্বের ও অপূথকৃত্বের উপবেই তাহার দর্শনের 
ভিত্তি। জীব ও জগৎ উভয়ই ত্রন্মের পরিণাম । জীব ত্রদ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও 
অভিন্ন । জগৎ ও সেইরূপ । ্বৈতাদ্বৈতবাদের ইহাই সারসিক তাৎপর্য্য। ব্রদ্মই 
জগতের উপাদান ও নিমিন্তকারণ। তিনিই জগতের শ্রষ্টা ও লয়কত্তর্ণ । তিনি 
জগতের অতীত। জগতের অতীত বলিয়া, জগৎ ও ব্রঙ্দে ভেদ। আবার 
জগত ব্রন্দে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ভিন্ন ইহার আর কোন উপাদান নাই। স্থতরাং 
ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। জগৎ গুণাত্মক এবং ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণ 
(অথব! শক্তি) পৃথকৃরূপে অন্তিত্ববান্‌ নহে । অথচ গুণিবস্ত গুণ হইতে অতীতও 
বটে। স্ততরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বদ্ধ। ব্রহ্ম সগ্তণ ও নিপুণ 
উভয়ই । সগ্ুণত্ব ও নিগ্ুণত্ব এই উভয় বূপতাতে কেবল আপাতবিরোধ। 
ইহা বাক্যবিরোঁধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। কারণ, গুণ ও গুণী এতছু্য়ের 
কোন ও বিরুদ্ধত। নাই। কারণ “গুণী” বলিলেই স্বরূপতঃ গুণাতীত হ্ইয়াও 
গুণযুক্ত। 

ব্রহ্ম সর্ববজ্ঞন্বভাব। তিনি জড়ম্বভাব নহেন। জগঘ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং 
ব্রহ্ম সর্ধজ্ঞম্বভাঁব হওয়াতেঃসমস্ত জাগতিক বস্ত ব্রদ্দেতে অভিশ্নভাবে নিত্য 
অবৃস্থিত। ত্রন্স্বরূপে তাই কোনও বিকারের সম্ভবনা নাই । কালশক্তিও ব্রন 
স্বরূপে অন্তমিত। গুণ বা গুণী বলিষা ব্রন্ষন্ব্ূপে কোনও ভেদ নাই। জ্ঞান। 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিয়াও কোন ভেদ নাই, ইহাই ত্রন্ষেব নিগুণত্ব ও নিক্ষিয়ত্ব। 

আবার ব্রক্ম জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমান্ত্র কারণ । তিনি 
সর্বশক্তিমান ব্রদ্দের শক্তি স্বাভাবিক । সেই শক্তিবলেই যেন ব্রহ্ম আপনা 
হইতে পৃথক্রূপে জগৎকে প্রকাশিত করেন। এই শক্তিপ্রভাবেই সর্বজ্ঞ 
পূর্ণশ্বরূপ ব্রন্ধ স্বীয় ্বরপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে দর্শন করেন মীত্র। 
থে শির! তিনি আপনাঞ্ষে এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দর্শন করেন, তাহাই 


$ 


দৈতাদৈত-মতবাদ। ৩৮১ 


জীবশক্তি। অতএব জীবের সহিতও ব্রন্মের ভেদাভে? সম্বন্ধ, এই*ভেদাভেদই 
দ্বৈতাদৈত মতবাদ । রর 

জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নেন, তত্বমসিবাকে। ইহা গ্রতিপাদিত হইয়াছে। 
জীব ও ঈশ্বরে অভেদ সম্বন্ধ । কিন্তু জীব ও ব্রদ্ধে ভেদও আছে । জীব ব্রদ্মের 
অংশ, এবং অপসর্ববজ্ঞ | ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান । জীবের মুক্তাবস্থায়ও 
সর্বশক্তিমত্ত। হয় না। অতএব জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ । 
জীব স্বরূপতঃ ব্রদ্ষের অংশ । মুক্তিতেও জীব অংশই থাকে । কারণ, কোনও 
বস্তর স্বরূপের এঁকান্তিক নাশ হইতে পারে না? সুতরাং যুক্ত জীবও 
জীবই থাকে । জীব পূর্ণব্রক্ম হইতে পারে না। তাহার সর্বশক্তিমত্াা হয় না। 
জীব ঈশ্বরের ন্যায় বিতৃও নহে। জীবের জীবন্ব নিত্য । জগৎ ব্রদ্ধাত্মক, 
এ সম্বন্ধে ভাক্করাচাধ্যের সহিত নিষ্বার্কের সাদৃশ্য আছে। ভাস্করের মতে 
জগত কার্য্যরূপে পৃথক্‌, কারণরপে ব্রন্মের সহিত অতিন্ন। নিম্বার্কের মতে 
জগৎ ত্রন্ধে প্রকাশিত। এই অর্থে অভেদ, এবং দৃশ্তবূপে ভেদ । 

জীব ও ব্রন্মের অভিন্নতা ও ভেদ সম্বন্ধে ভাস্কর ও নিশ্বার্কের পার্থক্য আছে। 
ভাস্করের মতে, উপাসনার ফলে জীব ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়, জীব ব্রন্মের সহিত 
অভিন্নত৷ প্রাপ্ত হয়। দেহের পতনে ব্রন্মের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। 
কিন্তু নিম্বার্কের মতে মুক্তজীবও ব্রদ্মের সহিত সম্পূর্ণ এক্য প্রাঞ্ধ হয় না। 
জীবের জীবত্ব থাকেই। মুক্তজীবও অংশমাত্র, ধিতু নহে, এইস্থলে উভয়ের 
পার্থক্য পরিস্ফট। 

্রন্ম সগ্তণ ও নিগুণ--এই সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্তু নিশ্বার্কের এই সিদ্ধান্ত, শাঙ্কর সিদ্ধান্তের অন্গুরূপ নহে। শঙ্করের 
মতে সগুণভাব মায়িক, উহা মিথ্যা ; কিন্তু নিষ্বার্কের মতে সগুণ ও নিগুণ উভয় 
ভাবই পারমার্থিক। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্তটী সমীচীন নহে। সগ্ুণভাব পার- 
মার্থিক হইলে ত্রন্ম নিগুণ হইতে পারেন না। স্বক্পাবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, জেেয়- 
ভেদ নাই-_ইহাই নিশ্বার্কের সিদ্ধান্ত । স্বরূপের প্রচ্যুতি না ঘটিলে দৃশ্য জগৎ 
্রন্ষেতে প্রকাশিত হইতে পারে না। ব্রদ্ষের স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটিলে ত্রহ্মের 
রহ্বত্ব থাকিতে পারে না। কুটস্থ নিত্যতার অপলাপ হয়। নিশ্বার্কমতে 
ব্রন্মের শক্তি স্বাভাবিক। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে । ক্রিয়াই দুঃখের 
নিদান। ব্রহ্ম সক্রিয় হইলে ব্রন্ষের ছুঃখ অনিবার্ধ্য হয়। নিষ্বার্কের সিদ্ধধত্ত-_ জগৎ 
ন্ধাত্বক । জগতে বিকার থাকিলে, ঝলদ্ষেরও বিকার অনিবার্য হইয়া পড়ে। জগৎ 
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যখন ব্রদ্ষের শক্তির পরিণতি, শক্তি যখন ব্রন্ধের স্বভাব, তখন ত্রন্মেরও 
পরিণতি বা বিকার অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। এনস্থলে ত্র্ের সর্ধজ্ঞতাই ব্রদ্দের 
নির্বিক্লারত্বের কারণ হইতে পারে না। ত্রহ্ষকে অচিন্ত্যশক্তি বলিলেও 
নিষ্কৃতি নাই। শক্তির তাৎপর্য স্পন্দনে, স্পন্দনই ক্রিয়াঃ ক্রিয়া থাকিলে বিকার 
অবশ্ঠই হইবে। | 
/ জীব ও ব্রদ্ধের অভিন্নতা কিরূপ, তাহাঁও নিম্বার্কমতে পরিস্ফুট নহে, 
মুক্তাবস্থায়ও ভিন্নত্ব থাকে । কারণ, ঈশ্বরের পর্বশক্তিমন্তা মুক্তপুরুষেরও লাভ 
হয় না। জীবের জীবত্ব সর্বাবস্থায়ই থাকে । 
্রন্ধ স্বীয় শক্তিবলে জগৎকে পৃথক্‌ পৃথকরূপে দর্শন করেন । এই সিদ্ধান্ত 

অসঙ্গত ও অসমীচীন। জগৎ ব্রন্ধাত্মবক, জগৎ ব্রহ্ষশক্তির প্রকাশ, ব্রন্ষের 
শক্তি এক কি অনেক? শক্তির প্রকার ভেদ আছে কি? শক্তির আনস্ত্যার্থে 
এক শক্তির আনন্ত্যই বোধ হইতে পারে । আর শক্তির বিচিত্রতা স্বীকার 
করিলে ব্রদ্দেও বিচিত্রতা অনিবাধ্য ; কারণ, শক্তি ত্রন্মের অঙ্গীভূত বা স্বরূপ । 
শক্তির বিচিত্রতায় ত্রন্মের বিচিত্রতা অনিবার্ধ্য | ব্রহ্ম বিচিত্র হইলে একত্বের 
লোপ হয়, নির্বিকারের হানি হয়, অতএব নিম্বার্কের এই সকল সিদ্ধান্ত 
শ্বসিদ্ধান্তেরই বিরোধী হইয়া পড়ে । 
/ নিষ্বার্কের মতে জগৎ গুণের কার্ধ্য। খণ ব্রক্মাশ্রিত, স্থতরাং ব্রহ্ম গুণী, জগৎ 
গুণের কার্ধ্য ৷ গুণ ও গুণী অভিন্ন । এই অর্থে জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু জীব 
কি গুণের কাধ্য ? জীব যদি গুণের কার্য হয়, তাহা হইলে জীব বিকারী 
হইয়া! পড়ে। যাহার বিকার আছে, তাহ! অনিত্য, জীব অনিত্য হইলে তাহার 
স্বসিঘবান্তের--জীবের নিত্যত্বের--ব্যাকোপ হ্য়। ঈশ্বর স্বশক্তিবলেই 
আপনাকে পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে দেখেন। ইহাই নিম্বাকের সিদ্ধান্ত। নিজে 
নিজকে কি প্রকারে পৃথক পৃথক্‌রূপে দেখিবেন? তিনি বু কি এক? 
যদি বু হন, তাহা হইলে একত্বের লোপ হয়। যদি এক হন, তাহ! 
হইলে কি প্রকারে আপনাকে পৃথক পৃথক্রূপে দেখিবেন? জীবের 
জীবত্ব নিত্য; যদ্দি পৃথক দর্শন পারমার্থিক হ্য়, তাহা হইলে ব্রহ্ম 
নিত্যই পৃথক্‌ দর্শন করিবেন । অভেদত্ব অসম্ভব, জীব ব্রন্মের অংশ, ব্রহ্ম বিতুঃ 
ব্যাপক বস্তর অংশ কি প্রকারে সম্ভব। যাহা সর্বব্যাপী তাহার আবার 

ংশ কি? মূর্তবস্তর অংশ হইতে পারে। যাহা অমূর্ভ তাহাই সর্বব্যাপী, 
ূর্তবস্ত খণ্ডিত, তাহা ব্যাপক হইতে পারে না। জীব যদি ব্রদ্মের অংশ হয়, 
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তাহা হইলে ব্রহ্ধও খণ্ডিত হন, তাহার বিতৃত্ব অসম্ভব, হয়ু। কিন্ত নিষ্ধাকের 
মতে ব্রহ্ম বিভূ, এইরূপ সকল প্রকারেই নিথাকের সিদ্ধান্ত দোষযুক্ত। ০ 
ভ্রক্ষ্জ্িভভ্তাসান্্ আশ্রিক্ষাল্লী-আচার্ধ্য নিষ্ধাকররে মতে 

বেদাধ্যয়নের পর কশ্মকলের বিচার উপস্থিত হয়। তদনুসারে র্শতত্বজিজ্ঞান্থ 
কর্ম মীমাংস| করে। কম্মকল বিনশ্বর মনে হইলে, কর্মে অনাদর হয় । তখন 
মুমক্ষু শ্রীভগবানের গ্রগগ্রামশ্রবণে ততপ্রতি আকষ্টচিত্ব হইয়া! ভগবৎপ্রসন্নতা 
ও ভগবানের দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ সদ্গুরুর আশ্রষ গ্রহণ করে। ভক্তিপূর্ববক 
অনন্ত অচিস্ত্যশক্তি ব্রহ্ষশব্দববাচ্য পুরুযোত্তমের বিষয় অবগত হইতে 
ইচ্ছা করে। আচার্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন-_-“কন্খব্রক্ষফলসাতিশয়ত্-নিরতি- 
শয়ত্ববিষয়কব্যবসায়জাতনির্বেদেন - ভগবৎপ্রসাদেপ্ন,না তত্দর্শনেচ্ছ! 
লম্পটেনাচার্যযৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দেন মুমুক্ষুণা অনন্তাচিস্ত্যম্বীতাবিক- 
স্বরূপ গ্রণশক্ত্যাদিভিঃ বৃহত্তমো যে। রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমে। ব্রন্ষশব্বা ভিধেয়স্তদ- 
বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয় ইতি” । 

অর্থাৎ আচার্যের মতে কর্মীমাংসার পয়ে ভক্তির উদয় হইলে ্রদ্ষ- 
মীমাংসার অধিকার জন্মে । শঙ্করের সহিত এ বিষয়ে নিষ্বাকের পার্থক্য আছে। 
শঙ্করের মতে কর্ধমীমীংস। ব্যতিরেকেও ব্রন্মমীমাংলার অধিকার আছে । ভাস্কর, 
বামানুজ, শ্রীকগ প্রভৃতি আচার্যের সহিত নিষ্বাকররে এ বিষয়ে মত-সাদৃশ্য 
আচ্ছ। একমাত্র শঙ্কর ব্যতীত অগ্ান্ত প্রায় সকল আচাধ্যই কম্মমীমাংসা ও 
বরক্মমীমাংসাকে একশাম্ত্রপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কর্শমীমাংসা ব্যতিরেকে 
ব্রহ্মমীমাংসার অধিকার জন্মিতে পাবে না ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । 

সন্লক্ষ_্রন্ম ও শাস্ত্রের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ । ব্রন্ম শাস্ত্রপ্রমাণক, শান্ত 
মুখেই ত্রদ্ষজ্ঞান সম্ভব, শাস্্রই ব্রক্ষজ্ঞানের কারণ। *শান্ত্রামব যোনিস্তজ জপ্তি- 
কারণম্‌।” আচাধ্য নিষ্বাকের সিদ্ধান্ত এই_-“তন্মাৎ সর্বজ্ঞ সর্ব্বাচিস্ত্যশক্তি- 
বিশ্জন্মাদিহেতৃ-বেদৈকপ্রমাণগম্যঃ |” 

অভিপ্বেজ বা! লিজ ত্রদ্ষই জিজ্ঞাসার বিষয়। যিনি অনস্ত অচিস্ত্য 
স্বাভাবিক শক্তিযুক্ত, যিনি পুরুষোত্তম, যিনি রমাকাস্ত, যিনি সর্বভিন্নাভিন্, 
ধিনি বিশ্বাআা, সেই. ভগবান্‌ বাস্দেবই জিজ্ঞাস্ | আচার্য্য তাই বলিয়াছেন__ 
“সর্ধভিন্নাভিন্নো ভগবান্‌ বাস্থদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়ঃ |” 

শক্োজ্কল্-ভগবানেব প্রসাদলাভ ও দর্শনলাভ প্রয়োজন. 
তাহাতেই সর্ধছুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবেখ 
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ভ্রঙ্কষ- আচার্য নিষ্ঘাকের মতে ব্রহ্ম--সর্বশক্তিমান্‌। তাহার মতে সগুগ 
ভাবের্ই প্রাধান্। ব্র্ধ জগত্রূপে পরিণত হইয়াও নির্বিকার জগতের অতীর্ত, 
এইঅইশেই ব্রন্ধ নিগুণ। এবরূপতঃ ব্রক্ধ জগতের অতীত, প্রলয়াবস্থায় সমন্ত' 
জগৎ তাহাতে লীন হয়, কিন লীন হইলেও তাহাতে. বিকার উৎপন্ন করে না। 
গুণ ও গুণী অভেদ; গুপ.ও গুণীর অভেদে ব্রন্মম্বূপতঃ নিগুণ, এবং স্প্টির কারণ 
বলিয়া তিনি সগুণ। 

নিশ্বাকেরি ভাষ্যে সগ্তণভাবই সর্বত্র পরিস্ফট, নিগুপভাব বা জগদতীত 
ভাবের ক্ষতি এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। প্রলয়াবস্থায় জগৎ ব্রদ্দে 
লীন হইলেও ্রন্ধ নির্বিকার থাকেন। এই স্থলেই নির্বিকার ভাব প্রকাশিত। 
২১৯ সত্তরের ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ )ভাষ্যে তিনি লিখিতেছেন--“বিকারঃ 
উপাদানে লীয়মানঃ সধন্ষৈরুপাদ্দানং ন দূষয়তি ইত্যন্মিন্‌ অর্থে দৃষ্টান্তানাম- 
ভাবাৎ বিদ্যমানত্বাৎ ৷ যথ! পৃথিবী বিকারস্তশ্াং বিলীয়মীনস্তাং ন দূষয়তি, 
তথা ব্রক্ষবিকারঃ সংসারঃ1১, অর্থাৎ বিকার বস্ত তছুপাদান কারণে বিলীন 
হইলেও, তাহাতে নিজের ধশ্ম সধ্ারিত করিয়। তাহাকে ছৃষ্ট করে না। তদ্বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত আছে-_যথ| পৃথিবী, বিকাররূপ জীব-দেহাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়। 
তন্্রপতা প্রাপ্ত 'হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না। তত্রপ জগন্রপ বিকারও 
ব্রদ্মে লীন হইয়া, ব্রন্ধকে বিকারিত করে না। নিম্বাকরে মতে সপ্তণ 
ভাবেরই প্রাধান্য । এই নির্ববিকারত্ব প্রতিপন্ন করায়ও নির্বিশেষ ব্রদ্ম প্রতি 
হস াই। তাহার মতে নিগুণ অর্থে অনন্তগুণ, অর্থাৎ যাহার গুণের ইয়ত্ব 
করা যায় না। বাস্তবিক শঙ্করের প্রতিপাদদিত নিগুণভাব ও নিথাকেরি 
নিপ্তণভাব এক জিনিষ নহে। নিষ্বাকেরি ভাষ্যে “নিগুণ” শব্ষের ব্যবহারও 
নাই। তারাকিশোর বাবু “নিগুণ” প্রভৃতি শব্দের অনেক স্থলেই ব্যাথ্যা করি- 
য্লাছেন। অবশ্ঠই নিশ্বাকর্ণচার্যের মতে ব্রহ্ম চেতন জীবও অচেতন জগৎ হইতে 
পৃথক । অর্থাৎ জীব ও জগতের অতীত'। এই অর্থে নিশ্বাকেরে মতে ব্রদ্মকে 
নিগুণ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। কিন্তু তাহার মতে সগ্ণভাবই 
প্রধান, সগুণভাবই পারমাথিক | 

শ্রচ্ক ও ভ্দী-_জীব ব্রদ্ষের অংশ, ব্রদ্ধ অংশী | জীব ও ত্রদ্ধ ভিন্নও 
অভিন্নও | আচার্ধ্য নিশ্বার্ক বলিতেছেন “অংশাংশিভা বাজ্জীবপরমাত্মনোর্তেদা- 
ভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোইংশঃ জ্ঞাজৌ দ্বাবজাবীশানীশাবিত্যাদি ভেদ- 
ব্যপদের্সীৎ, “তত্বমসী”ত্যাদাভেদব্যপদেশীচ্চ,” 
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অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অংশাংশীভাব--ভেদাভেদভাব্‌ গ্ীদর্শিত হইতেছে, 
জীঁধ পরমাত্মার অংশ কারণ, জ্ঞ এবং অজ্ঞ, এই দুই_ ঈশ্বর রি জীব 
উভয়ই অজ-নিত্য, ইত্যাদি শ্রতিবাক্য জীবেশ্বরের ভেদ ও “তর্ব্া্গ 
এই বাক্যে অভিন্নতাও প্রদর্শিত হইয়াছে । আচার্য নিথ্ধার্ক জীবকে 
পরমেশ্বরের কাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ধ্য ও কারণ অভিন্ন, সেই 
অর্থে জীব ও ব্রদ্দ অভিন্ন। “প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে লি্গমাশ্মরখ্যঃ১, ১1৪1২০ স্থত্রের 
ব্যাখ্য| প্রসঙ্গে লিখিতেছেন.--“জীবস্য পবমাত্মকাধ্যতা পরমাত্বানন্ত্বাৎ 
তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্‌ ইতি আশ্মরথ্যে। মন্যতে মম?” 
আচীধ্য শিশ্বার্ক শঙ্করের ন্যায় কাশকৎক্ীঘ মতের অন্থবর্ভন করেন নাই, 
তিনি চপ্রক্কৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা! দৃষ্টান্তান্গপরোধাৎ” ১৪1২৩ স্থৃত্রের ব্যাখ্যায় 
্রক্ষকে নিমিত্ত ৪ উপাদান কারণ-বূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
“প্রকৃতিরপাদানকারণৎ চকারান্লিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব 1» এতদদষ্টে 
প্রতীয়মান হয় জীব পরমাত্মার কার্য, এবং পবমাত্মার কার্য বলিয়াই 
পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। এ স্থলে নিশ্বার্কের সিদ্ধান্ত পরম্পর বিরোধী 
বলিয়াই প্রতিভাত হয়। জীব ও ঈশ্বর অজ ওনিত্য । জীব যদি পরমাত্মার 
কাঁধ্য হয় তাহ। হইলে জীব জন্যবস্ত। জন্যবস্ত অজ ও নিত্য হইতে পারে 
ন।। বাস্তবিক নিশ্বার্কেন্ব সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই সামঞ্রস্য রক্ষা করিতে পারে 
নাই। 

শিশ্ার্ক জীব ও ব্রদ্মের অভিন্নতা ও ভিন্নতা সম্বন্ধে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া 
ছেনঃ যথা --পমুব্র ও তরঙ্গ, ত্র্য্য ও তাহার প্রভা । তিনি আরও বলেন-_ 
“অবিভাগেইপি (বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে দৃষ্ান্তস্তাবাৎ ) সমৃদ্রতরঙ্গয়োরিব, 
সু্যতত্প্রভয়োরিব তয়োর্বরিভাগঃ স্যাৎ।” অর্থাৎ যেমন সমুত্র ও তরঙ্গ অভিন্ন 
হইয়াও ভিন্ন, যেমন হৃূর্ধ্য ও ততপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন_-সেইরূপ ভোক্তী- 
জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। শঙ্করের এই সকল দৃষ্টান্ত অভিন্নতার 
ছ্যোতক। তিনি বলেন-_সমূদ্র ও তরঙ্গ কি পুথক? উভয়ই এক। স্ুর্ধ্যও 
যাহ! কিরণও তাই । স্থ্ধ্য ও কিরণ একই বস্ত। জীব, পরমাত্মার কার্ধ্য । অতএব 
অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, ইহারও একটা দৃষ্টান্ত নিশ্বার্কভাঙ্কে আছে। “অক্সাদ্দিবচ্ট, 
তদন্থপপত্তিঃ, ২।১।২২ “ন্যাত্রর ভাসে ব্রহ্ম ও ক্ষেত্রজ্ছের অভিন্নতা ও 
ভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন_-“ভূবিকারবজ্রবৈূর্্যা দিব 
্রক্ধ অভিম্নোহপি ক্ষেত্রজঃ স্বন্বরূপতে! ভিন্ন এবাতঃ »পরোক্তস্যান্থপর্পাতিঃ 1৮ 


€ 


৩৮৬ বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস। 


অর্থাৎ বজ্বৈদূর্ধ্যান্ত্রী যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্ততঃ পৃথিবী হইতে অভিন্ন; 
পরস্ত স্বীয় বিরুতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রপ জীবও বস্ততঃ ব্রন্ধ হাত 
জন্ষি্ হইলেও ভিন্ন। অতএব “হিতাঁকরণ” প্রভৃতি বিষয়ক আপত্তি সঙ্গত 
নহেণ। নিথ্বার্ক জীবকে পরমাত্মার কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয় কার্য ও কারণের 
অভিন্নতায়, ভিন্ন ও অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিলেন । বাস্তবিক নির্বিকার 
ব্রদ্মের বিকারও অনসম্ভব। জীবের বিকৃতি, অজত্ব ও নিত্যতার বিরোধী; 
অতএব লিম্বার্কের মত অসঙ্গত। 

জ্র্ষ ও জ্কগ্গশু-আচার্য্ের মতে ব্রন্ধই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। ব্রহ্মই জগতরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রলয়ে জগৎ ব্রন্মে লীন হয়। 
জগত ব্রঙ্গে লীন হইলেও ব্রদ্দে বিকারের উদ্ভব হয় না । ক্ষীর যেমন দধিতে 
পরিণত হয় ব্রদ্দও সেইরূপ অসাধারণ শক্তিযোগে কাধ্যাকীরে পরিণত হন। 
আচার্য বলিয়াছেন--“ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ত্রক্ম পরিণমতে স্বকীয়সাধারণ 
শক্তিমত্্াৎ।” অর্থাৎ ছুপ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ধও স্বীয় 
শক্তিদ্বারা কাধ্যাকারে পরিণত হন। অন্যত্র “আত্মকতেঃ, পরিণামাৎ*, 
১)৪।২৬ স্থত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন-ব্রন্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেই নিজকে জগদাকারে 
পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন--“পরিণামাৎৎ সর্ববজ্ঞং সর্বশক্তি 
ব্রহ্ম ্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাতআানং পরিণম্য অব্যারুতেন স্বরূপেণ 
শক্তিমতা কৃতিমত। পরিণতমেব ভবতি।” অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ব্রুহ্গ 
হ্বশক্তিবিক্ষেপপূর্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণত করেন এবং 
' অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার সর্বশক্তিমত্ত। | 

এই স্থলে স্বশক্তির বিক্ষেপ হয়, অথচ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকেন-ইহা! কি 
প্রকারে সম্ভব? শক্তি তাহার আত্মভূত। শক্তিব বিক্ষেপ হইলে তাহার 
বিকারও অবশ্বস্ভাবী ; অতএব নিশ্বার্কমতে সঙ্গতি নাই । নিষ্বার্ক পরিণামবাদী, 
দ্বৈতবাদী আচার্ধযগণ সকলেই পরিণামবাদী । ব্রদ্ম--চেতন। তিনি কি প্রকারে 
জড়জগতে পরিণত হন। ইহার উত্তরে নিশ্বার্কাচারধ্য বলিয়াছেন--“অসাধারণ- 
শক্তিমত্বাং+ অর্থাৎ অসাধারণ শক্তিবলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অসাধারণ 
শক্তির স্থলে “অচিস্ত্য শক্তি” বলিয়াছেন। বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
নিশ্বার্কের ভেদাভেদবাদে প্রভাবিত হইয়াছেন; এবং নিম্বার্কও স্থলবিশেষে 
"আনস্তাচিস্ত্যশক্তি”মান রূপে ব্রক্ষকে নির্দেশ করিয়াছেন । *ইহারই প্রভাবে 
গোৌড়ীয়্রত “অচিস্তযভেদীভেদ” বাদে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক ব্রহ্ম চেতন 
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ও উচেতনে পরিণত হইয়াও অচেতন হইতে পৃথক্‌--ইহা প্রহেলিকা বসি” 
প্রতীত হয়। 

জ্রীব-বদ্দ ওও মুত্তু ।--জীব অণু, জীব বিভূ নহে, জীব অল্লজ্ঞ। 
জীব মুক্তাবস্থায়ও জীব। জীবের নিত্যত্ব চিরস্থিত। মুক্তীবস্থায়ও জীব অণু। 
মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব স্ীয় ব্রহ্মরূপতা 
ও জগতের ব্রগরূপতা উপলদ্ধি করিতে পারে না। দৃশ্তজগতের সহিত 
একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত মুক্তাঁবস্থায জীব আপনার ও জগতের, ব্রহ্ম হইতে 
অভিন্ত্ববুদ্ধি প্রা হয়। আপনাকে ও জগৎকে ব্রন্বরূপেই দর্শন করে। 
এস্তলে জিজ্ঞান্য এই--জীব যখন অণু, তখন মুক্তাবস্থায় কি প্রকারে অন্ত 
জগতের সহিত ও ভূম। ব্রন্মের সহিত অভিন্নত। বোধ করে? অবশ্যই ইহার 
উত্তর দিবার উপাধ নিষ্বার্ক মতে নাই । যদি বলেন-_-জীব তখন আপনাকে 
ব্ন্ষের অংশ বলিয়া বোধ করে। তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত--বদ্ধাবস্থায় কি সে 
বোধ জীবের নাই ? জীবের যদি বদ্ধাবস্থায় সে বোধ ন! থাকে, তাহা হইলে 
এরূপ বোধ জন্মিবার সম্ভাবন! আছে কি? স্বভাবের পরিহার হইতে পারে 
ন|| জীব যদি নিজকে ভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে অভিন্ন বলিয়া জানিতে 
পারে না। ব্রহ্মরূপে দর্শন যদি মুক্তাবস্থায় হয়, তাহা হইলে বদ্ধাবস্থায় 
রদ্ধ হতে ভিন্ন দর্শন হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে নিষ্বার্ক কিছুই বলেন 
নাই। অথু কি প্রকারে ব্যাপক বস্তর সহিত অভিন্নত বোধ করিবে? 
এ স্থলের সিদ্ধাস্তও অসমীচীন। ভাস্করীয় মতের সহিত এস্থলে নিষ্থার্কের মত- 
পার্থক্য আছে। ভাস্করীয় মতে জীব ব্রহ্ষতা প্রাপ্ত হয়! গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
সদ্ধান্ত অনেকটা পরিমাণে নিষ্বার্কের অনুরূপ । 

ভুভ্ত্রমনি ন্বান্ক্য- ইহা জীব ও ব্রদ্মের অভিন্নত। জ্ঞাপক,জীব ও ব্রন্মের 
সাম্য অর্থে “তত্বমসি* বাকোর প্রয়োগ নহে, সাদৃশ্ঠার্থেই প্রয়োগ । 

সাঁঞ্বন-_আার্ধ্য নিষ্বার্কের মতে ভক্তিই সাধন। উপসনার ফলেই ব্রন্ধ 
প্রাপ্চি হয়। ভক্তিই মুক্তির উপায়। আপনাকে ও সমস্ত জগৎকে ্রহ্মরূপে ভাব- 
নাই ভক্তির. অঙ্গীভূত। ভক্ত জগদতীত ভগবানকেও চিন্তা করে। ব্রহ্মকে 
সপ্তণ ও নিপুণ উভয় রূপেই চিন্তা করিতে পারা যায়। ব্রঞ্ধ জীব ও 
জগতীত বূপেও চিন্তার বিষয়। উপসনার ফলে অর্চিরাদি মার্গে ব্র্ু 
লোক প্রাপ্তি হ়। আচার্যের মতে ভক্তের ও ব্রহ্মজ্ঞানীরু উৎক্রান্তি আছে। 
আচারধ্য শঙ্করের সগ্ুণ ও মিগুণ উপাসকের ডেদ আছে। সগ্ুণ উপাসক 


৫ 


৩৮৮ বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাপ। 


্্ষলোক প্রাণ হয এই ব্রহ্মলোকও স্বর্গ বিশেষ। শঙ্করের মতে জ্ঞমীর 
উস নাই। ৃ 

এস্থলে নিশ্বার্কের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। জগদতীত ত্র্ষ 
চিন্তার বা ভাব্নীর বিষয় হইতে পারেন না। মনের সকল চিন্তাই দেশকাল 
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন। জগদতীত বস্তর দেশকাল পরিচ্ছেদ নাই। আচার্য্য নিখার্ক 
ও কালের অতীত বলিয়াই ব্রহ্ষকে নিদেশ করিয়াছেন। যিনি দেশকালের 
অনবচ্ছিন্ন তাহাকে ভাবনা করিতে পারা ঘাস্ন নাঁ। চিন্ত! মানসিক ব্যাপার। 
দেশকাল অনবচ্ছিশ্ন বস্ত, মনের বিষষীভূত হইতে পারে না; কারণঃ আমাদের 
সমস্ত ভাঁবনাই দেশকাঁল পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন। মনোরাজ্যে অসম্ভব বস্তু 
প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা কর! সঙ্গত নহে। 

স্পু্াপ্িক্কাল্্র--আচাধ্য নিঙ্বার্কের মতে ত্রক্মবিদ্ঠায় শুত্রের অধিকাৰ 
নাই। তাহার সিদ্ধান্ত এই--“বিদ্যায়াং চা নাধিক্রিয়তে” । শূদ্রাধিকার সম্বন্ধে 
আচাধ্য শঙ্করের মত অন্যান্ত আচাধ্যগণ: হইতে উদার । শঙ্কর বেদপূর্ব্বক জ্ঞানা- 
ধিকার নিরস্ত করিলেও ইতিহাস পুরাণাদির সাহাধ্যে ব্রহ্ষজ্ঞানের বিধান 
দিয়াছেন। কিন্তু নিশ্বার্কের মতে ব্রহ্মবিষ্ঠায় শুদ্রাদির অধিকারই নাই। 


মতের সারাংশ 


ব্রহ্ম সপ্তণ ও নিগর-:এই অর্থে দ্বৈতা্ৈত। ব্রক্ম ও জীব ভিন্ন ও আঁভন্ন_- 
এই অর্থে ভেদীভেদবাদ। জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন। জীব চেতন, জগৎ জড় । 
জগৎ ব্রহ্মাত্মক, জগৎ ব্রদ্ষের পরিণাম । ত্রদ্ষের শক্তি স্বাভাবিক, ব্রহ্মশক্তির 
বিক্ষেপেই জগতের পরিণাম । 


মন্তব্য 


নিশ্বার্ক ভাস্করাচাঁ্যের প্রভাবে.প্রভাবিত হইয়াছেন। বোধ হয় ভাঙ্করের 
মতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার অন্ত নাম ভাস্করাচা্য । 
দেবাচাধ্যের গ্রন্থে তাহার নাম নিয়মানন্দ। সর্বদর্শনসংগ্রহে নিষ্বার্কমত 
গ্রপঞ্চিত হয় নাই, ইহা! দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন) নিত্বার্ক বিদ্যারণ্যের 
পরবর্তী । পূর্ববর্তী হইলে সর্ববদর্শনসংগ্রহকার তন্মত অবশ্যই প্রপঞ্চিত 
করিতেন। আমদের মতে এবিষয়ে আশঙ্কার বা আপত্তির কোনও হেতু 
নাই। কারণ, সর্বদর্শনসংগ্রহে ভাক্করাচার্যের মতও উদ্ধত হয় নাই। 


দ্বেতাদ্বৈত-মতৰাদ। ০৮৯ 


ুস্করাচার্ধ্য বিছ্ারণ্য হইতে প্রাচীন। বিগ্যারণ্য বিবাধ্মোসংঅব নামক 
ব্যাখ্যায় ভাস্করমত নিরসনও,করিয়াছেন; কিন্ত সর্ববদর্শনসংগ্রহে ভাস্করমুতের 
উল্লেখ নাই | অতএব নিশ্বার্কের মত সর্ধদর্শনসংগ্রহে উদ্ধত হয় নাই বুলিয়াই 
নিশ্বার্কীচার্ধ্যকে বিগ্যারণ্যের পরবর্তী বলা যাইতে পারে না। আমাদের 
বিবেচনায় আমাদের নির্ধারিত নিম্বার্কের কাল স্স্থিত। 

নিষ্বার্ক স্বীয় ব্যাখ্যায় সৌগত (বৌদ্ধ) জৈন, পাশুপত মত খণ্ডন 
করিয়াছেন আচার্য্য শঙ্কর ২1২।৪২ স্ত্রে (“উৎ্পত্তাসস্তবাৎ” ) পাঞ্চরাত্রমত 
খগ্ুন করিয়াছেন; কিন্তু এই হ্থত্র-বলে আচার্ধ্য নিশ্বার্ক শক্তিকারণবাদ নিরাকরণ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--“পুরুষাস্তরেণ শক্তেঃ সকাশাত্ জগছুৎ্পত্ত্য 
সম্তবাৎ ন তংকারণবাদোহপি সাধুঃ।”৮ নিশ্বার্কের সময় শক্তিবাদের 
অত্যুদয়ের ইহা নিদর্শন। 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিভূতি হন। তাহার মতবাদ 
নিশ্বাকাঁয় মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। * সম্ভবতঃ নিশ্বার্কের 
মতবাদ কেবল উত্তর ভারতেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ বিদ্যারণ্যের 
সময় (১৩শ--১৪শ শতাবা) নিশ্বার্কমতের প্রচার ততট! সাধিত হয় নাই। স্থদূর 
কাশ্মীরের প্রত্যতিজ্ঞাবাদ বিগ্যারণ্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু নিশ্বার্কের 
মত স্থান পায় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে ; বিশেষতঃ নিষ্বার্ক সম্প্রদায় 
দক্ষিণ ভারতে নাই। উত্তর ভারতে ও ম্থুরার নিকটে ও বঙ্গদেশের কোন 
কোনও স্থলে মাত্র নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের 
্রস্থাভাবের ফলেও এ মত সবিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ্‌ করিতে পারে নাই। 
এই সকল কারণেই নিশ্বার্কের মত সর্বদর্শনসংগ্রহে স্থান পায় নাই বলিয়া 


বোধ হয়। 
রাধারুষ্ণের যুগলরূপ নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য, ইহারা ললাটে গোপী- 


চন্দনের ছুইটা উর্ধারেখ। করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে বর্তলাকার তিলক 
করিয়। থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শান্তর, শ্রমদ্বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর ভাগবতের ব্যাখ্যাই সাম্প্রদায়িক ব্যাথ্য।, বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। 


রর 





* নিষ্বীর্কাচার্য্যের ভেদীভেদবাঁদই 'অচিন্ত্য শক্তির, সহিত চৈতন্যের মতবাঁদকে প্রভাবিত 
করিয়াছে । তাহারই ফলে চৈতন্তের মতনাদ “অচিস্ত্য গ্েদান্ডেদবাদ” নাঁমে পরিচিত হইয়াছে । 
চৈতম্য সম্প্রদায় আচার্য নিম্বার্ককে বৈষ্বমত-প্রবর্তক আচাধ্যরূশে শ্রদ্ধীও করেন। 


ঘ. ৩৯ বেদাস্তদর্শনের ইতিহার্স। 


এই সম্প্রদায়ে ঠুই। শ্রেণী, বিরক্ত ও গৃহস্থ। কেশবভট্ট হইতে বিরভ্ত 
সম্প্রদাঞ্জ ও হরিব্যাস হইতে গৃহস্থ সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মথুরার নিকটবর্তী 
ফ্রবক্ষেযুত্রর গদির অধিকারী হরিব্যাসের সন্তানগণ বলিয়াই মনে হয়। 

আচার্য নিষ্বাকের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ, দ্বৈত অর্থে ভেদ, 
অদ্বৈত অর্থে অভেদ। অভেদ ভেদের অভাব একই অধিকরণে ভাব ও অভাবের 
সমাবেশ অসম্ভব । তিনি নিজেও বিরুদ্ধধশ্মের যুগপৎ একবস্ততে অবস্থান 
নিরাঁস করিয়াছেন। তিনি ২।২।৩৩ স্থত্রের ভান্তে লিখিতেছেন--একস্মিন 
বস্তনি সত্বাসত্বাদেঃ বিরুদ্ধধর্মন্য ছাঁয়াতপবৎ যুগপদসভ্ভবাৎ।” বাস্তবিক 
ভেদাভেদ এই বিরুদ্ধ বস্তরই সমাবেশ। ইহ অপভ্তভব। জীব ও ত্রঙ্ম অংশ ও 
অংশী হইলে, জীব ঘটাদির অবয়ব হওয়ায় জীবের নিত্যত্ব বিনষ্ট হয়। জীব ও 
্রঙ্গ গুণ ও গুণী হইতে পারে ন।। কার্ধয-কারণ ভাবও অসম্ভব । জীব কাখ্া 
হইলে অনিত্য হইয়। পড়ে। কার্ধ্য-কারণ, অংশাংশী, গুণ-গরণী, কিনব! জাতি-ব্যক্তি 
ভাব স্বীকার করিলে ভেদাভেদবাদ সমথিত হইতে পারে | কিন্তু জীব ও ব্রন্গে 
এরূপ ভাবের মস্তাবনা আদপেই নাই । 


মি ১৯ 


আচাধ্য প্রুনিবাস। 
( একাদশ শতাব্দী ) 
( ভ্েিদ্াত্ডিিবাদ্ক ) 


আচার্য শ্রীনিবাস নিশ্বার্কের শিষ্য। শ্রীনিবাসের মতবাদ নিশ্বারকের 
অন্ুরূপ। নিষ্বার্কের ভাষ্ের ন্যায় তাহার ভাষাও অতিসংক্ষিপ্ত । তাহার 
ব্যাখ্যার নাম “বেদীন্তকৌন্তভ”। গ্রন্থথানি বৃন্দাবনের শ্রীমৎ কিশোর দাস 
বাবাজী প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীনিবাসের জাস্তেও দ্বৈতাদ্ৈত সিদ্ধান্ত 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে । শ্রীনিবাস স্বী়.গুরুর «মতবাদ শ্রুতি ও যুক্তিবলে প্রতিপন্ন 
করিবার জন্যই বেদান্তকৌন্তভ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরবর্তী দেবাচার্ধ্য 
শ্রীনিবাসের গ্রস্থ ও নি্বার্কের গ্রন্থকে প্রামাণিক গ্রস্থরূপে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় বৃতি 
রচনা করিয়াছেন ।* শ্রানিবাসের ভাস্ত নিশ্বা্কের গ্রন্থের সামান্য বিস্তৃতি মাত্র । 
_* দেবাচা্র “সিদ্ধান্ত জাহুণী” বৃত্তির ৬ পৃায় লিখিত আছে__“তদপি ভগবান ্রীনিবাসা- 
চাধ্য। নিগর্দং বভাষে।” গ্রন্থ সমাপ্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীনিবাস ও নিম্ু্কের স্াষ্যানুবলেই 


অন্মাত্র ব্রক্মবাদ। ৬১১ 


শ্রীনিবাসের ভাষ্বের উপরেই কেশবাচার্ষোর ব্যাখা|। ॥নিষাকের মত ইইতে 
প্রীদিবাদের মতের কোনও বিশেষত্ব নাই। 





আচাধ্য শ্রীঘাদবপ্রকাশ 
| ( একাদশ শতাব্দী ) 
হনল্বাভ্র ভ্রক্াদ্ক £ 

আচাধ্য যাদবপ্রকীশ ভেদাভেদবাঁদী। তাহার মতে জীব ও ব্রঙ্গেব 
ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক। যাদবগ্রকাশ কাঞ্ধী নগরীতে অদ্বৈতমতের আচাষ্য 
ছিলেন। তাহার নিকটেই রামাছজ বেদান্ত অপ্যদন করিতে আরস্ত কবেন। 
যাদবের ব্যাখ্যায় রামান্ধজ সন্ধষ্ট হইতে পারিতেন না। এমনকি “কপ্যাস" 
শ্রুতির ব্যাখ্যাস্থলে রামানছ্ছজ শাঙ্করিক ব্যাখ্যা দোষ প্রদর্শন করিয়। 
নিজেই ব্যাখ্য। করিলেন। গুরু ও শিষো দ্বন্দের আবির্ভীব হইল। এক 
সমযে স্থানীয বাজকন্যার ভূতাবেশ হয। রাজ কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়। 
যাদবপ্রকাশ গ্রহশান্তি করিতে যান, কিন্ক, পারেন ন|। পবে রামানুজ গ্রহ- 
শান্তি করিতে যাই! কৃতকার্ধ্য হইীলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে ভাববিপর্যযঘ 
হইর্ল'। পরে ব্যাখ্যাপ্রমঙ্গে মনোমালিন্ত আবও বুদ্ধি পাইল । ইহাতেই রামানুজ 
শিক্ষকের সঙ্গ পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। রামান্জের জীবনীকারগণেব মে 
যাদবগ্রকাশ রামান্গজের জীবননাশেও কৃতসন্কক্প হইযাছিলেন । কিন্তু কতকাধ্য 
হন নাই। জীবনীকারগণ বলেন, যাদবপ্রকাশ পরে অঙ্ৃতপ্ত হইয়া! রামাছজের 
শিশ্যত্ব গ্রহণ কবেন। কিন্তু গ্রমাণবলে ইহা সঠিক বলিয়া অবধারিত হয না। 
রামান্ধজের জীবনপ্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইবে। যাঁদবপ্রকাঁশ 
“যতিধর্শাসমুচ্চয়” ও “বৈজয্তী” নামক অভিধান প্রন করেন। কাহারও 
কাহারও মতে বৈজয়ন্তী (যাদব নিকান্ত) অন্ত কোনও যাদবপ্রকাশের প্রণীত। 
বৈজয়ন্তীর মান্দ্রাজে এক সংস্করণ হইয়াছে (রণ. 0707 11093 1692) 


পপ পপ পপ সপ ১৯০ ৮ ০ 


দেবাচাধ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিঠিত করিয়াছেন । “আদদ্তচা্যচরপৈর্বেদান্তপ[বিজতসৌরভগঠিতবক্য-_ 
চতুষ্টযস্ত এতন্স লতৃতস্ত শ্রীনিবাদচরপৈর্ভগবস্ভি্বেদাস্তুকৌন্তরভে তদ্ভাযো নিগদভা শিতছ্াদ, 4 ++ 
শেঁহ ব্যাখ্ার্থমুদ্যুজ্যতে ।” 





৩২ বেদান্ত দর্শনের ইতিম্াস। 


বোধ হয় যাদবগরকাশের ব্র্স্থত্রের ব্যাখ্যা ছিল. কিন্তু এই গ্র' 
এখন পাওয়া যায় ন। ৷ রামাহুজ “ৰেদাস্তদীপে” ঘাদবের মত খণ্ডন করিয়ার্েন 
উতপ্রকাশিকাকার অনেকস্থলে যাদবের নামোলেখ করিয়াছেন। 'মাচা্য 
যাদবপ্রকাশ সন্মাত্র ত্রদ্ধবাদী। দুংখত্রয়াভিঘাতের ফলে, ছুঃখত্রয় উপশমে: 
জন্তই ব্রন্মবিচার। এক অদ্বিতীয় সন্সাত্র, অনেক শক্তিশালী ব্রহ্ম হইতেই চিদচি 
সমুদয় জগতের জন্মঃ স্থিতি ও লয় হইতেছে? শাস্তরমুখেই ব্রহ্ষকে জানা যায় 
অন্ত প্রমাণে নহে। 
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